





১" 


ক! বাগান ২ 






হর / 


রী সন ১২৬৩ সাজ। 





' দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অণ্তবাঁহিত হইল ; ন্ৃতরাঁং বেদব)াসের 
-জীবনেরও এক বৎসর পূর্ণ হইল 1 এই একটি বখ্সর আমরা থানাধ্য পরিশ্রম 
ও যত্র করিয়া] বেদব্যাসের লেব! করিগ'ছি এবং তাহ জনা আশাতিত 
ফলও পাইয়াছি। আ!নর1 কখন ভাঁবি নাই, ষে, বেদব্যাস এই একবৎ্সর 
মধ্যেই সাঁধারণ হিন্দ, মাত্রেরই এত আ'নরের ধন হইলে । গতবৎসর যেরূপ 
উত্সাহ ও সহায়ত। পাইয়াঁছ তাহাতে আমাদের ভরন। আরও ছিগুণ বৃস্তি 
পাইয়াছে। শারীরিক অন্ুতা বশতঃ এসং অন্যান্য নানা! কারণে আমরা 
বেদব্যাসের উন্নতি সাধন পক্ষে কারমন্বাঁক্যে সম্যক চেষ্টা করিতে 
পারি নাই। শরীর পীড়িত হইলে, কার্ধ্ের যে নান! প্রকার গোলযোগ . 
হওয়। সম্ভব, তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবেনা। সৃতরাং 
গ্রাহক মহোদয়শণের নিকট আমাদের অনেক ক্রর্টি হইয়াছে । আমরা 
সেজন্য গ্রাহরু সমীপে সাহুনয়ে ক্ষম] প্রার্থনা করিতেছি । ঈথর কৃপায় 
আমাদের স্থল দেহটা এখন অনেক সুস্থ হইয়াছে; স্মতরাং, এবার 
যাহাতে বেদব্যাসের নান1 বিষয়ে উন্নতি বিধান করিতে পারি তাহার নিমিত 
বিধিমত প্রকারে যত্ব ও পরিশ্রম করিতে কৃত সংকল্প ইয়া আমরা দ্বিতীয়, 
ঘৎসঁরের কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম । মনে আনেক সাধ আছে। ভগ- 


২ বেদবাস | 


বানের নিকট সর্ব! প্রার্থনা এই, যে, ভিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টীর 
সহায় হইয়া! আমাদের নায় ছূর্বল মানবের আত্মার কল্যান সাধন ককন। 
ত্রিতাপাক্রাস্ত পাঁপীর ভগবাঁনই একমাত্র ভরস! । 
আর একটী কথ! । আমাদের একান্ত বাসনা, যে বেদব্যাস খানিকে যেন 
আমর! বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের মুখপত্ররূপে পরিচয় দিতে 
সক্ষম হই। বঙ্গের অধ্যাপক কুল ভূষণ স্বরূপ মহাম্মাগণের শাস্ত্রীয় উপদেশ 
পূর্ণ.প্রবন্ধাদি ও নানাবিধ শাস্ত্রীয় বিচারাদিতেই বেদব্যাসের কলেবর পুণ্ট 
হউক। এই অঙ্যচ্চ উদ্দেশ্য লইয়াই অ।মর! কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়'হিলাম। 
গত বৎসর আমরা কতক পরিমাণে ককৃতকার্ব্যও হইয়াছি। কিন্তু প্রকৃত 
উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নাই। দ্বিতীয় বৎসরে যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সম্যক 
. প্রকারে ফলপ্রদ হয় তজ্জন্য আমর' প্রাণপণে সচেষ্ট হইব । 
অধ্যাপক মহোদয়গণের নিকট আমাদের করযোড়ে বিনীত প্রার্থনা থে, 
তাহারা কৃপা করির| বেদব্যণাসকে আপনার করিয়া লউন, এবং আপনার 
গরিনিষ ভাবিয়! যেরূপ যত্র ও চেরা সম্ভব সেইরূপ তবুও চেঞ&। প্রয়াণ: 
করুন৷ তাহা হইলেই তীহীার্দের এই সমবেত চেইার বেদব্যাসের দ্বারা সমা- 
জের পরম মঙ্গল সংসাপধিত হওয়। একাহ সম্ভব । 


সন্ধিপূজা। 
(পুর্ব প্রকাঁশিন্তের পর) 


ছিতীয়তঃ, উদ্ভ ক্তি তত্ব সর্দদো স্মরণ রাখিয়া যে ব্যন্তি স্ত্রীর প্রতি 
অনুরক্ত হয়, তাহার সেই 'অঙ্ুরাঁগ বিষযান্থরাগ মধ্যে গণা হইতে পারে 
না। উহ! রাঁজস বা তাঁমস অন্গরাঁগ নহে, উহা সাত্বিক অগুরাগ। ইন্জিয়া- 
দির চে'গ কামন। করিয়া, থে অনুরাগ উৎ্পন হয়, তাহাই বিষয়ানুরাগ 
বনিগর। নিঠিছ। ভাহাঁকেই রাজস্ব বা তাষণ অনুরাগ বলে । সেই অন্ুরাঁগের 
দ্বারাই জীব বিয়ের সহিত আবদ্ধ হছয়া অধোগন্ত হয়। এবং সেই অন্ুয়াগ 
জনিত কার্টে ভাল বন্দের নিমিত্ত তাঁচাঁরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব । আমার প্রতি 
খ্বানডাঁবিক আস্ত্রাগকে দাঁতিক অনুরাগ বলে, এবং আগার আজ্ঞা বা! নিয়ম 
পরিপাঁগন মনে করিয়া মে কোন কর্ধান্ঠান করে তাঁহ। উ সাতিক 
অনুরগ স্বলক, অথবা আমার অগ্ুরাগ মুলক? অতএব আমার ' প্রতি অন্ধু- 


যেদব্যাস । মি ৬ 


রাগ মূলক? ধে, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ তাহাও লাঁধিক খ্ভুরাগের হস্তর্সত |. 
ক্ষণন্থায়ি পিতা মাতার গ্রতি লনুরাগ বৃদ্ধি হইলে, যেমন খাহাদের কাধের 
প্রতিও অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এবং এসই কার্থ্যানুক্বাগ তাহাদের পিতৃ মাছি 
অনুরাগ মূলক বলিয়া,উহাঁও, দেই পি মাতৃজনুরাগের মধ্যে গণ্য, এ স্থলেওঁ 
যেইরপ আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইলেই স্ত্রীর গ্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, 
এবং তাহার হাস হইলেই উহারও ত্রাস হয়। অতএব আমার অনুরাগ মুলক 
যে স্ত্রীর গ্রন্তি অনুরাগ তাহ! আঁমার অন্ঠরাগের মধ্যেই পরিগণিত । এজন্য 
তরপ ভাবে যদি স্ত্রীর প্রতি অন্ুরক্তি হয় তদ্বার] মামার সহিনতই ক্রমে 
ঘনিষ্টত। হইতে থাকে, আমার সহিত অভিসন্বন্ধ হইতে থাকে, কিন্তু বিষয়ের 
সহিত কিছু ম্লাত্র সন্বন্ধ হর ন]। 

যাহার! হতভাগ্য তাহাদের মনে এই ভব্বস্থান পার না। পশু পন্থী, কীট, 
এব* উদ্ভিজ্জাদির মধ্যে আমার ত্যষ্টি ক্রিয়ার জলন্ত উদাহরণ সর্বদা দেখিঘ্াও 
তাহার! শিক্ষিত হয় না। তাহার! বিস করে এই, যে, তাহাদের ভোগের 
নিমিত্বই আমি স্ত্রীর স্থষ্টি করিয়াছি, এবং স্ত্রীর ভোগের নিমিত্তই পুরুষ স্যষ্টি 
করিয়াছি, আর স্ত্রী পুরুষের পরম্পন্বান্ুরাগ বা. প্রেমকেও ভোগের অঙ্গ 
বিশেষ বলিয়। গণ্য করে । স্ত্রী পুরুষ সংযোগাদি ব্যাপারও এই ভাঁব হইতেই 
করিয়! থাকে ; স্কৃতরাং অধোগত হইয়! নানা প্রকার কষ্টান্থভব করে। এই 
বলিলাম স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার নিরম, এখন পুত্র কন্যাদি রক্ষা! এবং অন্যান? 
গাহস্থ্যানুষ্ঠানের নিয়ম বলিকেছি শুন। 

পিতা মাতার দ্বারা যে শিশু সন্তানের লালন পাঁলনাদি কার্ধ্য হইয়া থাকে 
তাহাঁও আমারই পালন কার্ষ্যের অন্তর্গত। আমিই পৃথক পিতামাতার 
দ্বারা পৃথক পৃথক শিশুর সংরক্ষা ও প্রতিপালন করিয়া থাকি। ভোলাদাঁস! 
তুমি একবার পশু পতঙ্গাদির সন্তান প্রতিপালন ব্যাপারটি লক্ষা করিয়া 
দেখ, তাহা হইলেই ইহার জাজ্জন্যমাঁণ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। গশ্ড, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গাদি সকলেই প্রাণপণে আপনাগ্ন শিশু সন্তানের প্রতিপালন 
করে) কিন্ত সন্তানের দ্বার! কোনরূপ প্রত্যুপকার বাসনায় তাহারা এরূপ 
করে না। পুত্র কন্য।র দ্বারা যে পিতামাতার কোন উপকার হইতে পারে 
এক্ডানও তাহাদের নাই, অথচ অ!পনি না খাইয়! শিশুকে খাওয়ার, আপনি 
মরিয়।ও শিশুকে বাচাঁয়। ইহাঁকি উহাদের নিজের কার্য্য ? কখনই নহে, 
উহ মামীর বাধ্য, আমি সর্বদাই সকলের বক্ষার "নিমিত্ত নানাবিধ চে 


স্ব বোব্যাস। 
 ক্ষরিত্তেছি, আমিই পিতাখাতার খারা এই শিণড শাবকগুলিকে, রঙ্গ করিয়া 
খীকি। অবোধ এবং অসমর্থ শিগুর রক্ষার নিমিত্ত আমিই উহাদের পিতা 
'ফাতার হৃদয়ে অপরিমিত স্নেহ মমতা! জন্মায়! দিই। পরে যখন এ শিশু গুলি 
'ঈমাপন! হইতেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, তখন আমার সমর্পিত শ্নেহ আবার 
আমিই তুলিয়! নীই। আবার আবশ্যক মতে আমিই প্রসবের পুর্বেই মমতার 
'সঞ্চঘ করিয়! দিই । সেইক্ধপ মনুষ্যগণ যে আপনাপন শিশু সস্তানফে লাদন 
গালনকরে তাহাঁও আমারই পালন কার্ধ্য। আমিই,অবোধ অসমর্থ নিঃসহায় 
নিঃসঘ্ল-জীবের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত জননীর গর্ভে স্থান নির্মাণ 
করিয়াছি; প্রসবের পরেও সেই জড় গিগুবৎ জীবের সংরক্ষণের নিমিত্ত 
তাহার পিতামাতার হৃদয়ে অতিশয় স্নেহ সঞ্চার করি, উহার! সেই ক্লে 
মমতার বশবগ্ হইয়া শিশু সন্তানের নংরক্ষণে যদ্রবান্‌ হয়। আমি মাতার 
ঘ্বার! উহার শারীরিক পরিচর্য্য। করাই, এবং পিত্বীর দ্বারা উহার আহার 
ও শয্যাসন বসনাদিনংগ্রহের নিমিত্ত অর্থোপাজ্জনাদি কার্য করাইয়। থাকি। 
ক্রমে এই শিশুটি একটু সমর্থ হইলেই আবার আর একটি জন্মাইয়া থাকি ॥ 
আবার তাহার নিমিত্ত পিতা মাতাকে এরূপ কার্ষ্যে নিযুক্ত করি, এইরূপে 
জীবের কর্মচক্র চলিতে থাকে। ভোলাদান! আমার এই পালন কারের রহস্য 
সর্বদাই মনে রাখিয়া! সমস্ত কর্ম করিবে। সন্তান সন্ভতির শরীর রক্ষণা- 
বেক্ষণ এবং আহারাচ্ছাদনাদির নিষিন্ত, মাতা পিতাকে যেকোন কর্ম বা 
' চেষ্টী করিতে হয়, তাহাই আমার কার্য বলিয়া, সুদ ধারণা রাখিবে। তৎ- 
পর তাহাদের নিজের দেহ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান 
করে তাহাও আমারই সেই সার্কন্ৌম পালন ক্রিদ্ার অন্তর্গত। সকলের 
' যথা নিয়মিত জীবন রক্ষার নিমিত্ত আমিই সব্ধ্দা, চে করিতেছি, এবং 
তাহার নিমিত্ত নান। গ্রকার বৃত্তি, ব্যাপার, ও কৌশলাদির ্গ্ভাবন করিয়' 
এক এক বৃত্তি, এনং এক এক ব্যাপারে এক এক জনকে নিযুক্ত করিয়া 
'থাঁকি। তদ্বারা তাঁহাদের নিজ দেহ রক্ষা এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদির দেহ 
রক্ষা করি। বন! ভোলাদাস! যাহার এবিষয়ে সন্দিহান হয় তাহা- 
দিকে তুমি বলিও তাহারা যেন একবার এই জগতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করে, তবেই তাহাদের বোৌধোদয় হইবে ।, 
*. ভোলাদাস।. মা! জগতের প্রতি তাক।ইয়া তোর কি দেখিবে? 
.- ক্বগান্থা। আমার ক্ঠিরক্ষার কৌশপ বুঝিতে পারিবে, এবং তাহাদের 
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আত্মাভিমান বিঢুরিত হইবে । ভাবিয়া! দেখ! মনুষ্য যদি একান্তই আত্মা- 
ভিমীন করে, তবে কেবল ধন ধান্যাদি উপার্জন ব! সংগ্রহের নিমিত্ত থে 
সকল ক্রিয়। হয়, তাহাতেই তাহাদের নিজের কর্তৃখ বলিয়া! বিশ্বাস করিতে 
''পারে) কিন্তু তথ্ধার! কি প্রাণীর জীবন রক্ষা হইতে পারে ? যদি উপযুক্ত 
মত খাতু পরিবর্তন ও জল বর্ধণাঁদি ন! হয় তবে কেবল মাত্র কৃষকের চেষ্টার 
স্বারা ধন্য সংগ্রহ হইতে পারে কি? আর যদি ধান্যার্দি শষ্যই .সমুপন্ন 
ন] হয়) তবে কেবল অর্থোপার্জনের দ্বার! জীবন রক্ষা হয় কি? তাহা কদাচ 
সম্ভবেন।। কিন্ত গর সকল কার্ষ্যে কি কাহারও হাত আছে? মনুষ্য ইচ্ছা ব 
চেষ্টা করিয়া শীত গ্রীক্মাদি খতুর আনয়ন বা পরিবর্তন করিতে পারে কি? 
অথব; বৃষ্টির অবতারণা করিয়া শষ্য রক্ষা করিতে পারে কি? কখনহ না। 
তৎপর সহস্র বৃষ্টিবর্ষ হইলেও আমি যদি আপন শক্তি বিস্তার দ্বারা শব্যাঙ্কুর 
উত্তিন্ন, বদ্ধিত ও পরিপুষ্ট না করি, তবে কোন মানবের এমন ক্ষমতা আছে 
কি, যে, তাহার নিজের শক্তি বা ইচ্ছ। দ্বারা একটি বীন্ধ অঙ্ক,রিত 
. করিতে পারে? কখনই মা। এ সকল ক্রিয়া! আমার হস্তে নিহিত। জগ- 
তের রক্ষা'র নিমিত্ত আমিই যথা সময়ে খতু পরিবর্তন, জলবর্ষণ, তাপদান, 
. এবং শধ্যাদির স্থষ্টি, পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়া থাকি। লৌকে একটু স'মান্য 
চিন্তা করিলেই ইহা! দেখিতে পারে? সেইরূপ, আপনাপন আহারাদি সংগ্র- 
হের নিমিত্ত, যে, মনুষ্যগণ নানা প্রকার চেষ্টা! করে তাহাঁও তাহাদের নিজ 
হইন্ডে হয় না। তাহ! আমিই করাই, তাহাঁও আমার সেই সার্বভৌম 
পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। যে নিয়মান্ুসারে আমি শীতের পর গ্রীন্ষ, গ্রীষ্মের 
পর বর্ষা খতু প্রাহুর্ভত করি, যে নিয়মানুসারে অনাবিষ্টির পর বৃষ্টি, অতি 
বৃষ্টির পর শুফতার আঁবিভ্ভঁব করি, যে নিয়মান্পারে আমি নির্বাতের গর 
বায়,প্রবাহ এবং মহাঁবাত্যার গর মন্দ বায় পরিচালনা! করি, ষে নিয়মান- 
সারে আমি যথা কালে যথা! সময়ে অসঙ্খ্যের পুষ্প, ফল, মূল, ও লতা 
পত্রা্দির সমুদগম করিয়! নিখিল দেহের পরিপুষ্টিও সংরক্ষণ করি, .যে নিয়- 
মানুন'রে আমি পিতা মাতার হবদয়ে অপ রমিত স্্েহ সঞ্চার করিয়া সমস্ত 
জীবজ্তর রক্ষা! করিয়! থাকি, সেই সার্বভৌম নিয়মাছুলারেই আমি নিখিল 
গ্রাণিগণকে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা, ব্যাপার ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে নিষুক্ত. করিয়া 
থাকি। আমিই বাম্,র দ্বার মেঘমালা! যহন করিয়া! নীই, আবার মেঘের , 
দ্বারা জসবর্ষণ করি, কর্কারের দ্বার। লাঙ্গল গড়ি, কৃষকের ছার। কর্ষণ করি, 
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এবং হুযে্র ছারা তাগ বিকীরণ করি ) আমিই স্থপতিরদ্বারা গৃহ নির্্ীণ, 
তত্তবায়ের দ্বার! বস্ত্র বয়ন, বণিকের দ্বারা বানিজ্য, ভূতের হবার! সেবা, 
প্রভূর রা রক্ষণ, এবং ধার্মিকের ঘার! ধর্ম বিতরণ ইত্যাদি নিখিল কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিয়া থাকি। আমি যাহাকে যে পরিমাণে যে কাধের উপযুক্ত মনে 
করি তাহাকে সেই পরিমাণে সেই কার্যে সেই প্রবৃত্তি জন্মাইয়া চেষ্ট যুক্ত 
করি,পরে তাহা সম্পন্ন হয়) এই সকল চেষ্ট1 ও ব্যাপারের দ্বারা'উহাদের নিজ 
নিজ দেহ এবং আতা পরিরক্ষিত হয়। আবার অন্ত দেহ রক্ষার ও 
বিশেষ বিশেষ সহায়তা করে। এই রূপে অ'মার অঙন্থুত পালন কার্ধ্য 
 নিশপন্ন হইয়া থাকে। 

ভোলাদাল! মানবগণ, জন্মাবধি মৃত্যু পর্ধাস্ত যে কোন রূপ কার্য্য করিয়া 
থাকে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারাই, সম্ভ।ন সন্ততি রক্ষা, স্ত্রী রক্ষা, 
আত্মরক্ষা! এবং অন্তান্তের দেহ রক্ষা! এই চারিটিই সংসাধিত হয়? কিন্ত 
যাহার স্ত্রী পুত্রাদি নাই তাহার কর্মদ্বার। কেবল আত্ম রক্ষা আর 
অন্যান্যের রক্ষা কার্ধ্যই সাধিত হইয়া থাঁকে। স্থৃতরাং সংসারের 
সমভ্তভ কাধ্যই আমার দেই সার্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। 
প্রইকথা গুলি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক যাবৎ 
কার্যেয় অনুষ্ঠান কারবে। প্রাতঃকাঁলে যখন গাত্রেখান করিবে, তখন. 
অন্ততঃ ছুই দণ্ড কাল পর্য্য্ত স্থিরচেতা হইয়া উক্ত ভাবটা দৃ়ীক্কত করিবে, 
তৎপর গাত্রোথান পূর্বক যখন যে কর্ণের আরম্ভ করিবে, তখনই প্র 
ভাবটি এক একবার জাগাইয়! লইবে। তৎপর কার্যযারস্ত করিবে, 
এই ভাব বিন্বৃত হইয়া কোন কার্য্েই প্রবৃত্ত হইবে না। আমার এইরূপ 
ক্রিয়া রহস্ত আমিই শ্রতিতে বারম্বার বলিয়াছি, “অহ মেবচ গাং গেভি- 
স্তর্পয়ামি, ব্রহ্ম ব্রাঙ্গণেন তর্পন্ঠামি, হবিহাবিষা, আমুরাযুষা, ইত্যাদি” 
(আাবর্বনশ্রুতি )। গীতাতেও আদ্যোপাস্তই এই উপদেশ 1দয়াছি। খষিগণ 
এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও বারম্থার এই কথ কীর্তন করিয়াছেন। ব্রহ্ম! 
বলিয়াছেন, “বিস্যপ্টৌ৷ হুইরূপাত্বং স্থিতিরূণা পালনে । তথ সংঘ্বতি 
রূপাস্তে হ্যোতাহস্য জগন্ময়ে। মহা! বিদ্যা মহামায়া মহাদেধা মহা- 
-স্বতিঃ। মহা! মোহাচ ভবতী মহাদেবী মহ! স্ুরী। গ্রক্কতিস্ত।ধ সর্বদ্য 
, শুণত্রয় .বিভাবিনী। কালরাব্ির্শহা রাৰির্মোহরাত্িশ্চ দারুণা। ত্বং 
, লীতমীদ্বরীত্বহীত,ং বৃদ্িরে্বোধলক্ষণ1। লজ্জা! পু িস্তগা! তৃষটি স্বং শাস্তঃ 
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গ্ষান্তিরেবচ।৮ ইত্যার্দি। আবার সমঘ্ত দেবগণ একত্রিত হইয়া বজিয়া- 
ছিলেন «“ * * বাদেবী সর্ব ভূতেযু বৃত্তি রূপেণ সংস্থিতা ” * 
ধাঁদেবী সর্ব ভূতেষু মাতৃ দ্ধিপেণ সংস্থিতা * * যাদেবী সব্ব ভূঙেষু 
দয়! রূপেণ সংস্থিতা *  *  ইত্যাদি। অতএব আমার কর্তৃত্বের 
বিশ্বীস ভুলিয়া কখনই অত্মাভিমান করিও না। | 

বয়! ভোলাদাস ! যে বাক্তি আত্মাভিমান বিলঙ্ন পূর্বক, সমস্ত 
সাংসারিক কর্মকে আমার বর্ম বলিয়। নিশ্চিত ধারণ! রাখে, এবং সেই 
ভাবেই সমস্ত কার্ধ্যের খনুষ্ঠান করে, সে যদি চব্বিশ ঘণ্টাও কেবল 
সংসারের কার্ধযই করে, তথাপি তাহাকে সংসারী বলিতে পারা! যাঁয় না। 
তাহার কোন কর্মই সাঁংসারীক কর্ম বলিয়া গণ্য নহে। কারণ উহা 
তাহার নিজের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় না) কিন্তু এই সমস্ত কর্মহি আমার 
উপাসনা মধ্যে পরিগণিত হয়। গে যে বস্তানোৎপত্তির ক্রিয়া করে 
তাহাও আমার উপাসনা, স্ত্রীকে ভাল বাদে তাহাঁও আমার উপাঁগনা, 
শি সস্তানের লালন পালনাদদি করে তাহাও আমার উপাসনা, কৃষি 
বাণিজ্যা্দি করে তাহাঁও আমার উপাসনা, পরকীয় বিষয়কর্ম্ম করে তাহাও 
' আম্নার উপাসনা) সে যাহা করে তাহাই আমার উপাঁসনা তাহাই আমার 
পুজা । কারণ সে আমার কার্য বলিয়া! সুদুর ধারণ! করিয়া এ 
সকল কার্ধ্য করিতেছে? স্থৃতরাং আমারই কর্ম করিতেছে। অতএব 
ধরূপ বাক্তি পৃথকরূপে আমার ধ্যান ধরণ বা পুজাদি না করিলেও 
কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। ধ্ররূপ কর্খাহুষ্ঠানের নাম “্কর্মযোগ 1" 
এন্ধপ কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিলেই এক প্রকারে আমার ধ্যান ধারণা 
করা হয়। এইরূপে বন্াহুষ্ঠান করিলে কাহারও কোনরূপ দায়িত্ব হইতে 
গারে না, তাহার কর্ধের ভাল মন্দের নিমিত্ত আমিই দায়িনী থাকি, 
অথচ তাহার জীবন য।ত্রাও অর্েশে নিষ্পা্দিত হ্য়। এই কথ|ই আমি 
শ্ীমান অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছি। 

কিন্তু ষে ব্যপ্তি অবিদ্যা বশগ হইয়া আমার কাধধ্যকে তাহার নিজের কার্য্য 
বলিয়া! ধারনা করে, এবং সেই ভাবেই গমস্ত কাধ্যানুঠান করে, অর্থাৎ 
আপনার ভোগ্য বস্ত বলিয়। স্ত্ীরপ্রতি অনুরক্ত হয় এবং অ;পনার ভোগ্যবস্ত 
বিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণাদির নিমিত্ত অর্থোপার্জনাদি করে, যে ব্যক্তি" 
আপনার ভবিষ্যৎ উপক'র আধা “আমার আমার « বলিয় সন্তান নস্তৃতি 
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জ্ালন পালনাঁদি করে, এবং আপনার হ্থুখ হইবে, আপনার উন্নতি হইবে, 
প্রভূত হইবে ইত্যাদি প্রত্যাশায় “আমার সংসার আমার গৃহক্থালী« ইত্যাদি 
ফারণারশবর্তি হইয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টী করিয়! সংসারধাত্রা নির্বাহ করে, 
উদ কোন প্রকার স্থখের আশা! নাই । তাহারই পক্ষে এই 
সংসার প্রবাহে, ধারাবাহিক্রমে, বারশ্বার, জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ, নরক,, 
ভুঃখ, ক হইয়। থাকে । সে আমাঁকে দেখিতে পায়না,পাইতেও পারেন।। 
. কিন্তু আমার-কার্ধ্য বলয়! যে মানব সংসার যাত্রার পরিচেষ্টাকরে তাহার: 
তাহার সংসারে কোন প্রকার অভাব হইতে পারে না। আমিই তাহার 
সমস্ত ভাব বিমোচন করিয়া থাঁকি। স্ত্রীপুত্রাদি কিন্বানিজ দেহের- 
ও কোনরূপ, শোক, তাপ, রোগ ব! অকালমৃত্যু প্রভৃতি অনি হইতে 
পারে ন॥ আমি আমার কার্তিক গণেশের ন্যাকপ তাহাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়। 
রক্ষা করিয়। থাকি। ফলপ:ক্ষ, যে ব্যক্তি ঝ্খাম্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক 
আমার কর্ন বা আমার পরিচ্য্যা করিতেছে ৰলিয়৷ যাঁবৎ কর্মের অনুষ্ঠান 
করে, তাহার কোন রূপ শোক ছুঃখ হওয়ার কারণই আদৌ থাকে না) 
কেন না, সংনারের আদৃক্তি বা ভে!গান্থুরাগ ৰা! ভোগ লিপ্ন।ই নকল গ্রকার 
শোৌকছুঃখের মূল। স্ত্রী পুত্র ও ধন ধশ্বরধ্যাদি দ্বারা নান! প্রকার ভোগ. 
কামনা করিলেই এ সকল ভোগ্য বিষয়ের অন্যথা হইলে অগত্য। দুঃখ 
শোকাদি হইয়। থাকে। কিন্ত যাহারা ভোগবাঁপনাবশগ না হইয়। কেবল মাত্র 
আমার কর্ন বা আমার পরিচর্য্য। বিশ্বাস করিয়। সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে 
তাহাদের স্ত্রী পুত্র ধনাদির অন্যথা হইলে শোক ছুঃখ হুইবে কেন? সে 
 মূর্বদাই পরমানন্ব-পরমশাস্তির উপভোগ করে। অতএব ভূমি সকলকেই 
-বলিবে, যদ্দি এই সংসারেতে কেহ প্রকৃত সুখ শাস্তিরকামনা। করে, ভবে 
. €ঘন সর্বদাই আমার এই মহার্ধ উপদেশ গুলি ম্মরণ রাখে। 
ভোলাদ্বান। মা! তুই যাহ! বলিলি একথা পূর্বেও অনেক বার 
অনেককে বলিয়াছিস, এবং খধিগণও তোর. সেই কথ অন্বাদ করিয়া 
. সরুলরে উপদেশ দিয়া থাকেন ? হুতরাং তোর এ ক্রিয়া রহস্য অনেকেই 
- অবগত আছে, কিন্ত প্রায় কেহই কার্যে পরিণত করিতে পারে না, .তখন 
: উহা অড়ীব নুকঠিন হইয়া পড়ে। কারণ তুই পুত্র কলত্রাদি প্রত্যেক ভোগ্য 
বিষের মধ্যেই ককিছু,ন। কিছু নখ মআ|.নিহিত করিয়াছিস, অতএর লাঁমর! 
টককার্ঘ্যের গর্তে, ঘদিও তোরই কর্ণ করিতেছি বলিয়। বিশ্বাস বা সন্বয় 
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ফরিতে পারি, কিন্তু কার্ধ্য করার সময়ে কিন্বা পয়ে যখন তাঁহাহইতে এক 
এক প্রকার ন্থখান্ৃভৃতি হইতে থাকে, তখন তোর কথা বিদ্মৃত হইয়া নুখের 
ভাবই মনের মধ্যে উপস্থিভ হয় $ স্ছতরাং তাহারই প্রতি অগ্থরাগ হয়, এবং 
শেষে লেই অস্থ্রাগ বশবন্ভাঁ হুইয়াই এক এক ক্রিয়া করিতে হয়, অতএব 
জাত্মাভিমানও আসিয়। পড়ে । কিন্তু তুই যদি বিষয়ের মধ্যে কোন সখ 
মাত্রা না দিতিস তাহাহইলে অর জীবের বিষয়ান্রাগ হইত না, আত্মাভিমাম 
ও হইত না। তবে ভোর কর্শ বলিয়াই নকলে সকল কর্ম করিত, অথবা! জুখ 
দিয়েছিলে দিয়েছিলে, --য্দি অন্গরাগ নাদিতিস তবে আত্মাভিমাঁন হই ন1$ 
তাহাতেও তোর কর্্দ বলিয়াই কর্ানুষ্ঠান হইত.। কিন্ত তাহাতো তুই 
করিস নাই! তবে তোর কথা কার্যে পরিণত করিব কি রূপে? 
আবার আর এক , কথাও জানিতে ইচ্ছ) মা! তোর এই উপদেশ 
পাপন কর। যাহার ভাগ্যে ঘটে ভাহার কি শব মাজে এক দিনেই 
ঘটে ? ্‌ 
জগদন্থ। ।--তাহা! কখনই নহে, হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সংস্কার: এক দিনেই 
র্ধলিত হয় না। জীব চিরদিন অবধি আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার 
্রশ্বধ্, আমার ধন, আমার সংসার, আম।র নিমিত্তই সকল, আমি স্বাধীন 
আমিই সকল করি ” এই ধারণ! ও বিশ্বাস বা সংস্কারের দ্বারা পরিপোবিত 
হইয়া জাসিতেছে। তাহার মন এরূপ সংস্কার রাশির দ্বারাই গঠিত। তাহা 
কি এক দিনেই বিনষ্ট হইতে পারে ? তাহা নহে, কিন্ত আমার এই তন্বোপ- 
দেশীহ্দারে বহুদিন পর্যযস্ত কন্াছুষ্ঠান করিতে করিতে দুদ অভ্যাসের দ্বারা, 
যখন এ রূপ সংস্কার বলবান হইয়| দীড়ায়। তখনই এই চির সন্ত 
কুসংস্কার বা মিথ্যা সংস্কার বিদুরিত হয়। অতএব তীব্র বন সহকারে 
ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কর। নিতাস্ত উচিত । 

বিষয়াহ্থুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি শুন। কেবল রর দ্বার 
জীবের বিষয়াস্থরোগ নিবৃত্ত হওয়া নিতান্ত ন্থকঠিন তাহ সত্য, এই জন্য 
উপায়াস্তর পরিকল্পিত হইয়াছে । সে উপায় এমন গ্ুকোঁশলযুত, বে, তন্দার! 
বিষয়ের ভোগও অনায়াসে সম্পন্ন হয়, আবার তৎসঙ্জেং বিষয় বাঁসন। :নিবুদ্ধ 
ছইয়। আমার প্রতি অঙরীগ বৃদ্ধি হইতে থাকে । সেই অস্কুত কৌশল তোমাকে" 
“লিয়। (দিতেছি, কু সকলকে ইহ জানাইবে, তাহা হইলেই তাহারা কত-. 
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কষার্ধ্য হইতে পারিবে । সমস্ত বিষয় আমাতে সমর্পন করা অর্থাৎ সমস্ত 
ভোগা বিষয়ের দ্বারা আমার অর্চন1। করাই বিষয়ান্গরাগ নিবৃত্ির মুখ্যতম 
কৌশপ। এমন কৌশল আর সম্ভবেনা । জীব পুর্কোক্তি ভাবের. অভ্যান 
করিতে থাকিবে, অর্থাৎ এই অনস্ত তরন্ষাণ্ড একমাত্র আমারই সংসার; 
আমিই এই বিখত্রক্ষাণ্ডের হর্তা, করা, এবং বিধাত্রী; এ সংসারে ফে কোন 
প্রকার ক্রিয়া হয় তৎ্সমন্তই আমার স্থষ্টি স্থিতি এবং জয় ক্রিয়ার অন্তর্গত । 
আপন অভিপ্রায় ব] কার্ধ্য সাধনের নিমিত আমিই এই নিথিল প্রাণীদ্বার। 
নিথিল কর্ম কলাঁপ করাইতেছি। এসংসারের প্রতোক জীব কেবল আমারই 
কর্শ করিতেছে, নিজের নিমিত্ত কিছুই করিতেছে ন! এইরূপ ধারণ! সুদ 
করঝ্রচেষ্টী করিতে থাকিবে। সর্বদাই এইরাপ চিস্তা এইরূপ ভাবনার অন্যাস 
ফরিতে থাঁকিবে, অমনি তৎ্সঙ্ষে নান। প্রকার ইন্জ্রিয় ভৌগ্য বিযয়ের দ্বারা 
আমার অর্ভন। করিতে থাকিবে |. 
মন্থষ্য দশট] ইন্দ্রিয়ের দ্বার] দশপ্রকার বিষয়ের ভোগ করিয়! থা'ক, 

চক্ষুর দ্বার নান। প্রকার ল্ুদৃশ্য বস্ত দেখে, কর্ণ দ্বার! স্থমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণ 
করে, রসন! দ্বার! বিবিধ রসাম্বাদ করে, নাসিক দ্বারা সুরভি স্তর গ্রহণ করে, 
চর্দের দ্বার শীতোফাদি সংস্পর্ধ ফরে, এবং হস্ত, পদ, বাক, উপস্থ ও পায়র 
দ্বারা যথাক্রমে গ্রহণ, গমন, বচন, মৈথুন ও মল মুত্র ত্যাগ করিয়া থাকে । 
এতদ্্যতীত জীবের আর কোন ক্রিয়াও নাই, আর কোন বিষয় ও নাই। 
তন্মধ্যে পায়ু ইন্ড্িয়ের কর্ধা বা বিষয় অর্থাৎ মলমুত্রাদি বিসর্জন কার্ষে 
কাহারও অছ্ুরাগ বা আসক্তি জস্মিতে পারেন] । তদ্ব্যতীত আর নয়টী বিষয়ের 
উপরেই জীব অন্ুরক্ত ও আসক্ত হইয়া বিলিপ্ত হয়। এই নয় প্রকর বিষয় 
ভোগের নিমিতই জীব সর্কাদ|! লাপারিত। যত প্রকার ভোগ্যবস্ক আছে 
তৎ্সমস্তই এই নয়প্রকার বিষয়ের অন্তর্গত; এই নয় প্রকার বিষয়ান্থরাগ 
নিবৃত্তি করিতে পারিলেই সমস্ত বিষয়াহ্থরাগ নিবৃত্ত হইয়। যায়ঃ এই নরপ্রকার 
১বিষের দ্বাাই আমার অর্চনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে 
খাইয়া বিষয় ভোগ হইতে থাকে এবং ততন্বার! বির়াহ্ুরাগ ৪ ইয়া 
গয়া প্রতিই অনুরাগ বা ভক্তি বৃদ্ধি হইতে.থাকে। 

চিিতলাদাস।--মা? তোর একথ। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কৌন 
ধারা! তোর কিরূপ পুঁজ! করিতে হয়, তদ্বারা বিবয়াসক্তি বা কিরূপে 
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য়, আবার বিষয়ের উপভোগ ব৷ কিরূপে হয়, আবার তোর প্রতি অনুরাগই 
বা. কিরূপে বৃদ্ধি পায়, এবং. তদ্বারা আত্মাভিমান নিবৃত্বিই বা কিরূপে হয়, 
ইত্যাদি কুট রহস্য আমি কিছুমাত্র তেদ করিতে পারি নাই, তুই একবার 
ভাল করিয়া বল, তাহা। হইলে সেইরূপই চেষ্। করিয়া দেখিব। 

এই কথা বলিতে না বলিতেই অন্য লোকজন আসিয়া পড়িল, জগদস্বা 
পুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। আজ আর ভোলাদাসের উত্তর 
শুন! হইল না, কেবল প্রশ্নই হইল। ভোলাদাদ আগাঁমী কল্য উহার উত্তর 
পাইবার প্রতীক্ষায় থাকিলেন, এবং জগাশ্বার গুণ গান করিতে করিতে, 
জ্ঞানাননের বাড়ি হইতে প্রস্থান করিলেন। সদ্বিপূজার কথোপকথন অগত্যা) 
এই খানেই সমাপ্ত হইল । 


আচার । 
পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


“আচারলক্ষণোধর্মঃ সম্তশ্চাচারলক্ষণাঃ ৷ 
সাধুনাঞ্চ ষথাবৃত্ত মেতদাচার লক্ষণং ॥+* 


ধর্ম অনেক ভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আঁচার এক প্রকার 
ধর্ম বিশেষ। সাধুআচার দ্বারাই মনুষ্য সাধু বলিয়! পরিচিত হন। অতএক 
সাধুগণের কাঁধ্যই অচারপদবাচ্য। শাস্ত্র এইরূপ সাধুগণের লক্ষণ করিয়াছেন 

যথা . 

শি্প'ঃ খলু বিগতমৎসরা নিযহসবার, অলোলুপাদর্ লোভ মোহ 
ক্রোধ বিবঞ্জিতাশ্চ। 

: হীহার! বিগতমৎসর, নিরহষ্ষার, অলোনুপ এরং মোহাক্রোধাঁদি বিবি 
তাহারাই সাধু। এই সাধুগণই আমাদিগের প্রতিপাদ্য মহাজন। যদি “মহা 
জনে। যেন গতঃ নপদ্থা৮' এই মহাজন বাক্য অনুসারে চলিত হয়, তকে যথা- 
সাধ্য ইহাদের পণের অঙ্থরণ করাই কর্তব্য। কোন ধনে মহার্ন. সাধুপদ- 
বাচ্য, ভাহ! পরে. বিস্ৃতরূপে বলিব, আদৌ দেখা যাকংহিন্দুর সাধু-আচরিত 
আচারের উদ্দেশ্য কি? হিন্মুর আচারের উদ্দেশ্য গরমার্থ। পরমার্থ সৃক্কে 
আর্ধের আচার গ্রথিত। ুডিশুন্যে অবক্ষামার্থে যতদুর উড্ভীন হউক: না, 
কেন, যেমন হু পরিত্যাগ করে না সেইন্ধপ আমাদের আচার্‌.বত দুর.বেন 
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লৌকিকতান়্ পরিদর্শিত 'হউক, তাহারমূলনুত্র পরমার্থ পরিহার করেনা । 
পক্ষান্তরে ছিন্নহুত্র ঘুড়ি যেমন অধঃপতিত হয়, সেইরূপ গরমার্থরধ্তি 
আচারও পরিণামে অধঃপাতের কারণ হয়। 
সাধারণের ছুইটা গথ আচে; একটা পরমার্থের দিকে, অপরটী সংস 
ভিমুখে। ্বন্ব গ্রক্কতিরঅন্সারে সাঁধারণে ইহার অন্যতর পথে উপ করে। 
কঠবন্পীতে আছে | | 
আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ। 
বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥ 
ইন্জিয়ানি হয়ানাহুবিষয়াং স্বেযু গোচরান। 
আত্ন্ত্রিয় মনোষুক্ত ং ভোক্কেত্যাহুমনীধিণঃ। 
'অসংযতৈরিন্দরিয়েস্ত সঃসারদধিগচ্ছতি। 
ংতৈস্তধবনঃ পরং তদ্বিষে& পরমংপদম, ॥ 
আত্বা রথস্বামী, শরীর রখ, বুদ্ধি (নিশ্চয়াক্মিক। অন্তঃকরণবৃত্তি) সারধি। 
মন রষ্মি (লাগাম), ইন্জরিয়গণ অশ্বস্বরূপ এবং রূপ, রস গন্ধাদিরূপ বিষয়, 
রথচালাইবার মার্থ। পণ্ডিতের! ইন্জরিয়াদিযুক্ত জীবাত্মাকে তাহার ফলতোক্ত1 
বলেন। ইন্জ্িয়রপ অশ্ব যদি বাগ নামানে, তাহাহইলে ক্লেশাবহ সংসার 
দিকে লইয়া যায়, আর যদি এ ইন্জিয়াশ্ব সংযত হয়, তাহাহইলে তাহাদ্বার। 
গঞ্তব্যস্থান বিষুঠুর পরমপদ প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
হিন্দু, বিষধর পরমপদের ভিখারী) কিন্তু সেস্থান অতি হুর্গম। অশ্ব স্বেচ্ছায় 
সে পথে চলিতে চায় না। অশ্ব উত্তমরূপ সুশিক্ষিত করিতে ন! পারিলে, 
মেস্থানে যাঁওয়! ছৃক্বর, তাই হিন্দু ইন্জিয় সংঘমে সর্বদা ব্যতিব্যন্ত। 
ধে কার্ধ্যের দ্বারা ইন্জিয় সংঘত হয়, তাহাই হিন্দুর শারসংগত অচার। ইস্জি- 
য়ের প্রশ্রয় যাহাতে বার্ধিত ন! হয়, সেবিষয়ে আমাদের শাজের ভীস্ দৃষ্টি 
ক্বতয়াং যে আচার বলে, স্বপ্বন্ধনির্ভেদে,ব্যাভিচারের অত্যাচার স্বপরনির্ব্বিশেষে 
গ্রবঞ্চনার অবতারণা, বিষকুভ্তপযলোমুখে সাধুতাযর বক্ত তা, এক কথায় যে 
আচারে ইন্জিয়ের -কযস্পর্কজমিত ও কামজনিত তৃষা] লমধিক বর্ধিত 
হইয়া মন্্যাকে পণ্ত্বে পরিণত করে, সে আটার স্বণিত, অতএব হিন্দুয় পনবি- 
'হূ্ধ্ি। যে চারে দয়াদি প্রতৃতি সৃতি মার্জিত হইয়! দিনদিন পরিবর্ধিত 
যা এবং যে আটার পয়মার্থের অস্থফুল হইয়া সংসারের. বিয়োধী নাহয়, 
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তাহাই হিন্দুর আচার। তবে জাজকাজের হিন্দুসস্তানগণ যে আচারের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন, সে আচার ব্যভিচার 

এক্ষদে আমরা যে আচারের অনুকরণে গ্রবৃত হইয়াছি, সেআচারের 
লক্ষ্য শারীরিক ও সাংস/রিক উন্নতি । মুষলমানের আচার হিন্দুর আচারের 
সম্পৃণ বিপরীত । হিন্দুগণ বন্ধকচ্ছ হইনা ইচিস্তা করেন, মুফলমানগণ মুক্তকচ্ছে 
সে কার্ধয নির্বাহ করেন। হিন্দু ভূক্তাবশি্ শতান্ন রাখিতেবাধ্য, মুবলমানের 
তাহাতে অধর্থ অনুষ্ঠিত হয়। এইকপ প্রার গ্রত্যেক কার্ষেয হিন্দুর সহিত 
বিপরীত ভাব। ইহাদের আচারের মূল প্রায় লক্ষিত হয় না। হিলু- 
সম্তান মুষলমানের রাজত্বকালে প্রবল অত্যাচারেও মুষলমানীক আচারাম্ু- 
করণে আচাখত্রই হয় নাই। তাহারা পাশব বল প্ররেোগ করিয়াও আমাদের 

তত অনি করিতে সমর্থ হয় নাই, যত অনিষ্ট ইংরেজ রাগের দ্বারা সাধিত 

হইতেছে। তাহার কারণ হিন্দু স্বভাবত বুদ্ধিজীবী। আকাল হিন্দুগণ 

অবনতির অতিভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি বুদ্ধিখানি হারান্ন নাই। 

নিকুদ্দেশ্য জাচারের অনুকরণ করাই মূর্থের কার্য; তাই বহুশতাব্দি 

মুসলমানের গদানত থাকিলেও এত অধিক পরিমাণে আচার ত্রষ্ট ও 

্বধন্ম ফ্রোহী হয় নাই। . তবে মুষপমানগণ বলপূর্বর প্রপীড়ন 

করিয়া অতি অল্লসঞ্খ্ক হিন্দুসস্তানকে গ্বদলতৃক্ত করে। ইংরেজের 

কোনরূপ বল প্রয্মোগ নাই-_ধর্ষ্বে বিনুমাতও হস্তক্ষেপ নাই; 

তথাপি. কি জানি কেমন একটু আকর্ষণী শক্তি “বোধদয়” 

হইতে শেষ গাঠা পুস্তকের প্রতি পত্রের প্রতি গঙ্ক্ির অন্তরে 

মন্ধত বৃি'ছে; হিন্দু নেই আর্ধ নী, সক্কি হলেই সৈভৃ আডীত। হইতে 

বিগ্রকৃষ্ট হইদ্াা পড়িতেছে। ইংরেজের আচার হাতেহাতে সুখের বাজরা 
লইয়! বেড়ায়, কাজেই অপরিণামদর্শী হিন্ুসত্তান সেই মরীচিকার গ্রলোভনে 
প্রনুদ্ধ হইয়। ছুষ্টিতে থাকে। 

- ক্ুপ্পশরীরে - আহারের অনিয়ম করিলে,.ষে, রোগ. এ হয়, এ জ্ঞান 
অনেকের আছে, তথাপি সাধারণেরই আগুনুখকর, কুপধ্যে আদৌ রুচি য়। 
এই সহজ কুচি মহ্ষ্যের অপরিণামদর্শিতার ফর. মাত। এইফলে ফানব পদে- 
পদে কষ্ট অনুতব করিয়! থাকে) চিরজীবন রোগের অসহ্য যঙ্নায় তানগ- 
বোধে জীবন .বহন করে। রোগ, শোক, তাপ, প্রভৃতি মংদারের যতকিছু 
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ক্লেশকর আ।ছ, সমস্তই এই সহজ রুচির ফল। সহজ রুচির বলেই পাশ্চাতা 
আচার আচরিত ধইতেছে। 
জলের পক্ষযপাত যেমন নিয়দিকে, মন্ুযোর পক্ষ্যপাতও সেইরূপ 

নিয় দিকে । উর্ধে উঠিতে হইলে জোয়ার চাই। এখানে জোয়ার কর্তবা- 
বুদ্ধি। কর্তব্য বুদ্ধি থাকিলে উর্ধে ও পক্ষপাঁত হয়। পুত্রের প্রতি পক্ষ 
পাত স্বভাব সুলভ, প্রায় সকলেরই হয়। কিন্ত কয়জন ব্যক্ষির পিতার প্রতি 
পক্ষপাত হয়? যাহার হয়, তাহার কর্তব্য জ্ঞান আছে বলিয়া। সেইরূপ 
কামাদির প্রতি পক্ষপাত স্বভাবসিদ্ধ। দয়াজির ক্ষুগ্রবৃত্তির প্রতি পক্ষপাত 
কর্তব্য জান সাপেক্ষ । ম্ুৃতরা*), যে আষ্ভার কামাদির প্রবর্তক, সে 
আচারেত্স আকর্ষণী শক্তি স্বভাবতই তীস্কা হয়৷ থাকে। যে আচার 
সম্বৃত্তির প্রবর্তক, অসদ্ধৃত্তির নিবর্তক, তাহাঁর বিপ্রকর্ষণী শক্তি ষে সম-. 
ধিক বলবতী, সে ক্ষিয়ে আর অণুমাত্র সংশক্ম্বাই 1 

সনাতন আচারের উদ্দেস্ত এবং অধুনাতনন আচারের উদ্দেশ পূর্বোক্ত 
ৰাক্য গ্রপঞ্চের দ্বারা কতক পরিমাণে বুঝাগেল । এখন দেখ। যাক; লোকে কি 
চায় ? এবং যাহ! চায়, তাহ! পার কি ন।। 

রোগী নিরোগ চায়, কিন্তু কুপথ্যের পরবশ হইয়া অস্বাস্থ্য সম্পাদন করে। 
চোর অর্থ উপার্জন করিচ্তে চায়, বুদ্ধির বিপর্যয়ে অর্থ অনর্থে পরিণত হয়। 
লোকে চায় একবন্ত, কিন্ত বিবেচনার বৈপরীত্যেই, এইরূপ বিপরীত ফল 
ঘটিয়! থাকে । আজ কাল আমাদের মধ্যে এইরূপ বিপরীত ফল ফলি- 
তেছে। ছুঃখের বিষয়, দেখিয়াও জ্ঞাননেত্র উন্নীলিত হইতেছে ন1। 
সকলেই একমাত্র সুখের ভিখারী। দান,- ধ্যান, জপ, তপ, ভদ্রতা, 
বক্ততা, চাকরি, চুরি, উপকার অপকার প্রভৃতি যে যাহ। করে, তাহাতে 
তাহার স্থুখ লাভ হয় বলিয়াই করিয়া থাকে, কিন্ত সকলের ভাগ্যে 
সুখ ঘটে না। গোয়ালার ছণ্ধের নায় কতক লোঁক দেখান সুখের অভিমান 
হয়.মাত্/ লোকে দেখিতেছে একসের করিয়! ছুগ্ধ পান করিতেছি। 
কিন্ত মনের অগোচর পাপ নাই--ছুধ খাইতেছি কি জল খাঁইতেছি .মনে২ 
বুদ্ধিতে পারিতে ছি। [হঞ্ধদাতা ঘোষজিও তাবিতেছেন, বেটারা কি 
মির্ঘদোধ পয়সা দিয়! জণ খাইতেছে। আধুনিক আচারজনিত সুখ গৌয়ালার 
ছুধ।: আর্ধ্যগণের আচার জনিত গগুখ যেন ঘরের ছুধ, তাই খাটিমাল। 
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লোকে যে সুখ চার, €স সুখ কেবল ইহকালে অর্থাৎ বর্তমানের 'জন্য। 
তাই পাশ্চাত্য আচারের হৃধ কেবল ইহকাঁলের। প্রাচীন আচরের 
সখ পরকালের। প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান করিলে, যে, সাংসারিক সুখ হইতে 
একবারে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, এরূপ যেন কেহ ভাবেন না। ইহার মুখ্য 
উদ্দেশ্য পারমার্থিক হৃখ, সংসারিক সুখ ইহার আনুষঙ্গিক মাত্র । আচার অনুষ্ঠান 
কালে সাংসারিক সখ, পরিণামে পারমার্থিক স্থখ, জয়াইয়া দেয়। যেমন স্ত্পথ্য 
ভোজনের সঙ্গে বল সঞ্চয় ও অনির্ববচনীয় স্থখ অনুভূত হয়, এবং ভবিষ্যতে 
বিপুল স্থখের কারণ হইয়া! থাকে । 'মারকুপথ্য ভোজন তৎকালিক তৃপ্তকর ; 
কিন্ত পরিপাক বড়-কষ্টকর। 

ইহা দ্বার! গ্রতিপার্দিত হইল যে, ছুই পক্ষেই স্থুখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
তবে স্থখগত কিছু ভেদ আছে। একটী সৃুর্ধ্য কিরণের ন্যার চক্ষু ঝলসাইয়া 
দেয়, অপরটী শুধাংগুকরের ন্যায় তাপিত প্রাণ শীতল করে; এবং একটী 
আলো! আঁধারে গোচ, অপরটা শুদ্ধ ক্ষটিকবৎ নির্মল সাংসারিক সুখ, ছুঃখ 
অনুহ্থযত) হুখে বড় ছঃখের জের.টানিতে হয়। জম! খরচ কাটিলে হুঃখের 
ভাগই অধিক 7; ধারে ধোরে, যোগে যাঁগে একরকমে চালাইতে হয়। যেমন 
অ|য় তেমনি ব/য়, হাতে ছু কড়াও থাকে না। কেবল জঅমাখরচ ঠিক 
করিতে করিতেই হয়রাণ। পারমার্থিক সুখ যেন কুবেরের ভাণ্ডার ।--যতই 
ব্যয় কর “যথাপুর্বং তথাপরং ” কিছুই ক্ষয় হয়না । 

আর্ধ্য খধিগণ এই সকল কারণে সাংসারিক স্থথে বিতৃষ্ণ, এবং পারমার্থিক 
স্থথে সতৃষ্চছিলেন। সাংসারিক স্থখ প্রার্থন! করিতেন, কিন্তু তত আসাক্ত 
ছিলেন না__হয় ভাল, নাহয়, নাহয় পারমর্থিক সুখ উপার্জনই জীবনের এক্‌ 
মাত্র ব্রত করিতেন ;স্থৃতরাংং যে আচার পারমার্থিক সুখের অনুকূল, 
তাহাই তাহাদের .আচার, ইহা ব্যতিত অন্য হুখেক়্ বা! অন্য আচারের প্রার্থা 
ছিলেন না। এখন সেই আর্যচরিত আচার সমস্ত বিসর্ৃশ এবং ঘোরপক্ষপাভ 
ছুষ্ট বলিয়া আমদের ভ্রম জন্মে। আমরা যথাসাধ্য সেই ভ্রমোদ ঘাটনের 
চেষ্টা করিব। তৎকালে গ্রতীতি হইবে লোকে চায় এক, পায় আর। 
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পাঁপ ও পুণ্য । 

দ্বিতীয় প্রস্তাব। 

মহাভারতে বনপর্কে এইরূপ লেখা আছে যে, কোন কপোত শোন ভয়ে 

ভীত ও শরপার্ী হইয়া উশীনর নৃপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে, 
শ্যেনপক্ষী, রাজার সমীপবর্তী হইপ্স! কহিলেন, ছে রাজন ! সমুদ্ায় ভূপালগণ 
আপনারে ধর্শ।য্বা বলিয়া! নির্দেশ করেন, অতএব আপনি কি নিমিত্ত ধর্ম 
বিরুদ্ধ কর করিতে অভিলাধী হইলেন ? আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হই- 
রাছি; আপনি ধর্ম লাভ লোভে কদাচ চিরবিছিত তক্ষ্য কপোতকে রক্ষা 
করিবেনূনা? তাহা হইলে আপনাকে ক্ুধার্তের আহার হরণ জন্য পাপে 
অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে। 

_ ক্লাজা কহিলেন, ছে বিহগরাজ ! রিনার নত ভীত হ্ইদনা 
জীবনের প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে । অতএব ইহাকে পরিত্যাগ 
মা করাই পরম ধর্শ, তাহা কি তুমি জাননা? এই কপোত প্রাণ ভয়ে পলা- 
লন করিয়া জীবন রক্ষার্থ আমার মিকট উপস্থিত হুইক্লাছে। এক্ষণে ইহাকে 
পরিত্যাগ কর! অতি গহিত। ব্রঙ্গহতা] ও গোহত্যা করিলে যেরূগ পাপ 
হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগে তদ্রপ পাপ জন্মে। 

শ্যেন কহিলেন, মহারান্স ! সমুদায় ভ্রীব আহার হইতে উৎপন্ন ও আহার 
স্বায়াই পারবর্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে । জীবগণ 
দুম্তজ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে, কিন্ত 
ভোছন. পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয্ন না) অতএব আহার 
বিরছে আধার প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভগ্নে প্রস্থান করিবে। 
আমার মৃত্যু হইলে পু কল প্রভৃতি পরিবার বর্গও বিনষ্ট হইবে । 
হে. মহারাজ জাপনি একটি প্র।ণির প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বছু 
প্রাণির প্রাণ সংহাঁর. করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে সভ্যবিক্রম! যে 
ধর্ম ধর্মাস্তর বিরোধী, তাহা কখন ধর্ম নে; পরস্পর অবিরাধী ধর্থই গ্রক্কত 
ধর, অতএব যাহাতে বাখা নাই, সেই ধর্ষেরই অনুষ্ঠান করিবে। অখবা উভয় 
ধর্খের পরশ্পর বিরোৌধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা 
করত যাহাতে অধিকতর লাভের সন্ভাবনা তাহারই অন্মরণ করিবে। 
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আবার কর্ণ পর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির গাঁঙিবের নিন্মা করিয়। মহাবীর 
অর্জুনকে ভতমনা করিলে, বীরবর ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞ! অনুযায়ী গাব 
নিন্দৃক যুধিষ্ঠিরকে নিধনোদ্যত হইলে, মহাত্মা কেশব অর্জুনকে বারম্বার ধিকার 
প্রদান পূর্বক কহিধেন; হে ধনধর! এক্ষণে তোমারে রোৌষপরবশ 
দেখিয়! নিশ্চয় জানিলাম, যে, তুমি বথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ : 
.কর নাই। তুমি ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্দেরপ্রকৃততত্ব .সমাক অবগত নহ। ধর্ম 
ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্ধাম্থ্ঠানে গ্রবৃত্ত হন না। আজি তোমারে এরূপ 
'অকার্ধ্যে প্রবৃত্ত দেখিয়! মুর্খ বলিক্াা বোধ" হইতেছে । যে ব্যক্তি অকর্তব্য 
কাধ্যকে কর্তব/ ও কর্তবয কার্ধ্যকে অকর্তব্য বলিয়! স্থির করে, সে নরাঁধম। 
বহদর্শী পত্ডিতগণ ধর্থান্থারে যে উপদেশ প্রদান করিয্া থাকেন, তুমি তাহা 
অবগত নহু। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্ধ্যাকার্ধ্য অবধারণ সময়ে তোমার মনত 
নিতাস্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়] থাকে, কার্ধ্যাকার্ধোর যথার্থ্য নির্ণয় করা অনাঁ- 
ঝামে সাধ্য নকে। শান্ত দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়! থাকে। তুমি বখন 
মোহ বশতঃ ধর্ঘা রক্ষার মানসে. গ্রাণিবধ রূপ মহাপাঁপ পন্কে নিমগ্ন হইতে 
উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শান্স জ্ঞান নাই। আমার মতে 
অহিংমাই পরমধর্ম্ম। বরং, মিথ্যা বাঁকাও প্রয়োগ. কর! যাইতে পারে 
কিন্তু কখনই প্রাণি হিংসা করা কর্তব্য নধে। তুষি কিরপে প্রাকৃত 
'পুক্তষের আর পুক্রষ প্রধান, ধর্্মকোবিদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহারে উদ্যত 
হইলে? সজ্জনের। সমরে অপ্রবৃর্ত, শরণাগত, বিপদগ্রস্থ, গ্রমত্ত রণ পরাঙ্খ 
' শক্ররেও বিনান করা-নিন্দনীয় কহিস্বা থাকেন। কিন্ত তুমি যুদ্ধে অগ্রবৃর্ত 
শুরুর প্রাণ -সংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্বে তুমি বালকত্ব শ্রযুক্ত এই 
ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে নুর্খতা বশতঃ অধর্ণ কাধের অনুষ্ঠানে 
উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি ছক্ের সুত্মতর ধর্মপথ অবগত না হই গুরুর 
বিনাস অভিলাষ .করিয়াছ। হে ধনখুয়! কুরু পিভামহ ভীদ্ম, ধর্শরাজ 
যি, বিছা ও হশশ্বিনী কুস্তি বে ধর্ধরহদ্য কহিষ্বাহেন, আমি বখার্ঘরূপ 
হাই কীর্তন কছ্িতেছিশ্রবন কর। সাধু ব্যক্তিই সত কথা কহিয় খাকেন, 
সত্য অপেক্ষ! আর. কিছুই শ্রেষ্ট নাই, মত্য তত্ব অতি ছুজেয়। সত্য বাক্য 
 শুয়োগ করাই অবশ্য কর্তবা।, কিন্তু যে স্থানে মিতা! সত্য স্বরপ, সত 


মিথ্যা স্বরূপ হয়, লে স্থলে মিথটা বাক্য প্রত্নেঠগ করা দোষাবহ. নহে। 
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বিখাছ, রতিক্রীড়। প্রাণ বিয়েগ ও সর্বন্থাপতরণ কালে এবং ব্রাঙ্গণের নিমিত্ত 
মিথ্যা গ্রয়োগ করিলেও পাতঈ হয় না। বে, সত্য ও অসত্য বিশেষ 
অর্থ অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদাত হয়, সে মিতাস্ত বালক। আর 
ধে ব্যক্তি সত্যণ্ড অসত্য যথার্থ নির্ণয় করিতৈ পারেন, ভিনিই ধখার্ 
ধর্মজি। কৃত প্রপ্জ ব্যক্তি অধ্ঈবধকারী বলাঁক ধাঁধের ন্যায় দারণ কর্ধীনুষ্ঠাণ 
করিয়াও বিপুল পুণা লাঁভ করিতে পারেন। আর অকৃতজ্ঠ বাক্তি ধর্্া- 
ভিলার্ধা হইয়াঁও কৌশিকের ন্যায় মহাঁপাঁপে নিমগ্ন হয়। 

: পুর্ধাকালে বলাক নামে এক সতাবাদী অহ্শ্প'শূনা বাঁধ ছিল। সৈ 
কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্রকলত্র গ্রভৃত্ঠি আশ্রিত বান্দিদিগের জীবিকা 
নির্কাচ্ছের নিণ্মন্ত শগবিনাশ করিত । একদা এ বাঁধ মুগয়ায় গমন করিয়! 
কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ণ নেত্রবিহীন শ্বাপদ 
তাহার নয়ন গোচর ভ্ইল। এ শ্বাপদ অক দ্বারা ছরস্থ বস্তও অবগত 
*ইতে পারিত। ব্যাধ উরে একাগ্রচিষ্ঠে জলপান করিতে দেখিয়া 
তথ্গ্ষণাৎ ধিদাঁশ করিল। তগন সেই অক্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র 
অফাশ হইতে পুষ্পবৃন্টি নিপতিত হইতে লাঁগিল। অপ্পরাদিগের অতি 
মনোরম গীত বাদ্য আর্ত হুইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার 
নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল । 
 হেজঙ্জুন! সেইস্বাপদ তগঃ প্রভাবে বযলাভ করিয়! 'প্রাণিগণের 
বিমাশ ছেতু ছওয়াতে শ্ধাতা উহ্নারে অন্ধ করিয়। দিলেন। বলীক 
গেই ভূতগণ নাশক মৃগকে বিমাশ করিয়া অনারাসে স্বর্গারোহণ করিল । 
অতঞ্রব ধর্শের মদন অতি ছুজ্জঞের । আরঙ্গেখ কৌশিক নামে এক হহ্শ্রত 
তপস্থিশ্রে ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদুরে মদীগণের সঙ্গমন্থানে বাস ক্রিতেম। 
ঞঁ শ্রশ্ষিণ 'সর্বদ! সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পৃধ্বক তৎফাঁলে 
সভ্যখাদ; 'খলিয়। বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদ। কতকগুলি দশ্থ্যভয়ে লোকে 
তীত' ইউস ধন মধ্যে প্রবেশ: করিগে দ্যরাও ক্রেপধ ভরে যত্ব পহকারে 
সেই খনে পীছাদিগফে অবেষণ করত দেই সঙ্যবর্দী কৌশিকের সমীপে 
ুপক্ছিত হইয়! কহিল; ছে ভগবম! ফতকশ্লি হ্যাক্তি এইদিফে আগমন 
করিয়াছিল ভাায়। কোম পথে গঞ্ধম করিয়াছে, বদি আপনি অবগত 
থাকেন, তাহ! হইলে, সত্যকরিয়। বলুন। 'কে'শিক দস্থ্যগণ কর্তৃক এইক্বপ 
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ছিজ্ঞামিত হইয়1 নন্যপালনার্ধে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুপি লোক 
এই বৃক্ষ লত1 ও গুন্ম পরিবেষ্টিত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন 
সেই জ্ররকর্খ্া দস্থ্যগণ তাহাদের অচুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ 
ও বিনাশ করিণ। স্থক্ষধন্মীনভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্য 
বাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া! ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন। 

হে. ধনপ্রয়! ধর্মননির্ণয়ানভিজ্ঞ অব্লবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞান বৃদ্ধদিগের 
নিকট নন্দেহ ভঞ্জন না করিয়। ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্মও অধর্দের 
তত নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিঃট আছে। কোন. কোন স্থলে অনুমান 
দ্বারাও নিতান্ত ছুর্দোধ ধূম্্র নির্ণয় করিতে হয়। আ্মনেকে শ্রুতিরে 
ধর্মের প্রমাণ বলিয়। নির্দেশ করেন। আমি তাহাঙে, দোষারোপ করি ন।; 
কিন্ত শ্রুতিতে সমুদায় ধর্শতত্ব নির্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অন্মান দ্বার! 
অনেকম্থলে ধ্-নির্দিঃ করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্ত 
ধর্ম-নির্দেশ কর! ছইয়াছে। অহিংাধুক্ত কারা করিলেই ধর্থানুষ্ঠান করা 
হয়, হিংঅদিগের হিংসা! নিবারণার্থেই ধর্মের স্ৃি হইয়াছ। উহ! 
প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্মনাঙে নির্দি হইতেছে। 
অতএব ষদ্বার! প্রাণিগণের রক্ষ। হয়, তাহাই ধর্ম। . যাহার অন্তের সন্তোষ 
উৎপাদনই, ধর্ম) ইহা স্থির করিয়া অন্যান সহকারে পরদীর হরণ 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাদের সহিত আলাপ করাও কর্তব্য নছে। যদিকেহ 
কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাঙ্ঠার নিকট অনুসন্ধান করে, তাঙ্কা হলে 
বিজ্ঞাপিত ব্যক্তির মৌন[বলম্বন করা, উচিত। যদি একান্তই কথা কম্ঠিতে 
হয়, তাহ! হইলে তো স্থলে মিথ্যা বাক্ট্য প্রক্নোগ করাই কর্তব্য । এরপু 
স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। যে. বাক্তি কোন কাধ্য করিবার মানষে 
ব্রত অবলক্ষম করিয়। তাহ। দেই কার্সো পরিণত না করে, যে রুগনই. তাহার 
ফলরাভে সমর্থ হয় না। প্রাণ বিনাশ বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন এরং 
উপহাস এই -কএক স্থলে মিথা| কহিযে-৪ উহ! দোধারহ হয় ন1! ধর্শতত্- 
দর্শীরা,৪ উহাতে অধর্্ম নির্ধেশ করেন 511 যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারা 
চৌর »ংসর্ হইতে মুক্তি লাভ হয়, তো স্থলে মিথ্য? রাক্য প্রয়োগ করাটি 
শেয়ঃ। ঘে'মিথা। নিশ্চয়ই সত্য হ্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিরে' 
ধন দান করা 'কদাপি. রিধেয় নছে। পপাস্মটিগকে ধন্দান করিজে 
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অধর্্াচয়ণ নিবন্ধদ্দাতারেও নিতাভ নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জ্বন ! 
আম তোমার হিতার্থ শান্তর ও ধর্মান্ূসারে আপনার বুদ্ধি ও সাধ্যান্থরূপ 
ধর্দলক্ষণ কীর্তন করিলাম, ধর্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবদ্ধন 
পাপভাগী হইতে তয় না, তাহার আর সন্দেহ লাই। এক্ষণে ধর্শবাছ 
তোমার বধার্য কি নী, তাহা! বিবেচনা ক'রয়! বল। 

মহাভারতের গীতাধ্যায়ে, অর্জুনের অনুরোধ অন্ুসার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কুরুসৈন্য মধ্যে রথস্থাপন করিলে, অর্জন ত্াঙ্গার চতুর্দিকে আত্মীয় শঞ্জন 
ও জ্ঞাতিবর্গকে *দ্ধার্থ সমুপস্থিত করিয়া! যুদ্ধদ্ধার। জ্ঞাতিবধ পাপে লিগ 
হইতে হইবে ভাবিয়! বিমর্ধ মনে ভগ্গোদান হৃনয়ে রথোপ'র বসিয়া পড়িলে, 
হবীকেশ সহাস্য হাসো উভয় পেনার মধ্যবর্ধ বিষ বদন অর্জ,নকে 
কহিলেন, হে অর্জন! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্য 
সকল বেনির্গত হইতেছে; কিন্তু তুমি অশোৌচা বঙ্গুগণের নিমিত্ত শোক 
করিয়। মুরখখতা প্রদর্শন করিতেছ। পণ্ডিতগণ কি জীবিত, কি মৃত, 
কাচগারও নিমিত্ত শোক.করেন না। পূর্বে আমি, তুমি ও এই ভূপালগণ 
আমর! দকলেই বিদামানছিলাম এবং পরেও বর্তমান থাকিব] এই দেহ 
যেমন কৌমার, যৌবন ও জর! প্রাপ্ত হয়; জীবায্মা ও তন্রপ দেহান্তর 
গর্ত হইয়া থাকেন). দীর ব্াক্তি তদ্বিষয়ে মুগ্ধ হন নাঁ। বিষয়ের সহিত 
ইন্জিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত, উষ্ণ ও স্বখদুঃখের কারণ; সেই 
সম্বন্ধ. কখন উৎপর হয় কখন বিনিষ্ট হয়, অতএব তুমি এই অনিতা 
সম্বন্ধ সকল সহ্য কর এই সম্বন্ধ সকল যাহাঁকে ব্যথিত করিতে পারে না, 
গেই সমদৃঃখস্থখ বীর পুরুধ মোক্ষলাভের যোগা। যাহা কখন ছিল ন। 
তাহা কখন হয় না এবং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহার ও কখন অভাব 
হয় না) ততদরশী পণ্ডিতগণ ভাব এবং অভাবের এইগ্প দির্ণর করিয়। 
ছেন। ধিনি এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন) তাহার বিনাশ নাই; 
কোন বাক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তন্বাশী 
পঞ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই সকল শরীর অনিতা, কিন্তু শরীরী জীবান্ব। 
নিত্য অবিন্বাশী ও অপ্রমেয় 1 অতএব তুমি যুদ্ধ কর। খিনি মনে করেন 
জীবাম্বা অন্যকে বিনাশ করে এবং ধিনি মনে করেন, অন্যে এই জীবাত্বাকে 
বিমাশ করে তাহার! উদ্তয়ই অনভিজ্ঞ। কেননা ম্বীবাক্া। কাহারও বিনাশ 
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করেন না এবং জীবাম্মারেও কেছ বিনাশ করিতে পারে না। ইহার জন্ম 
নাই মৃত্যু নাই। ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপর্ বা! বর্ধিত হন না, ইনি জজ নিত্য 
শাখত ও পুরাণ। শরীর বিনঈ হইলে ইনি বিনষ্ট হন না] যে পুরুষ ইহার 
অধিনাশী, নিত্য; অজ ও অব্যয় বলি] জানেন, তিনি কি কাহাবও বধ করেন, 
নাবধ করিতে আদেশ করেন? যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিভ্যাগ করিয়া 
স্ুতন বস্ত্র গ্রহণ করে) সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব 
দেহীস্তর পণিগ্রহ করেন। ইনি শঙ্ষে ছেদিত, অগ্নিতে দগ্ধ জলে ক্লেদিত বা, 
বার়ূতে শোষিত হন না। ইনি নিত্য, সর্শগত, স্টিরশ্বভাব, অচল ও অনাদি। 
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেদ্য ও অশোধ্য । ইনি চক্ষুরাদ্দির অগোচর মনের 
অবিষয় ও কর্মেদিয়ের অগ্রাহ্য । 'ঘতএব তুমি এই জীবাম্মাকে এবশ্রকারে 
অবগত হইয়। অন্ুশোচন1 পরিত্যাগ কর। 

যদ্দি জীবাহ সর্ব! জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়! থাকেন বলিয়। 
তাগকে জাত বাছত বোধ কর তাহ! ভইলে ত ইঞ্চার নিমিত্ত শোক কয় 
নত্বব্য নয়। কেননা জাত ব্যক্তর মৃত্যু ও মৃত্য ব্য্ভুর জন্ম অবশ্যস্তাবী ও 
অপরিহাধ্য ; অতএব উদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়। তোমার উচিত নয় । 
ভূতসকল উৎপত্তির পূর্বের অব্য ্ত ছিল, ধবংশ সময়েও ব্যস্ত হইয় থাকে, 
কেবল জনম্মমরণের অস্তরাল সময়ে প্রকাশিত হয়; অতএব তদ্িষয়ে'পরি- 
_বেদনা। কি? কেহ এই জীবাস্মার বিস্ময়ের সহিত দর্শন করেন, কেহ বিস্ময়ের 
সহিত বর্ণনা করেন, কেহ বিল্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন কেহ শ্রবণ করিয়াও 
কুষিতে গারে না। জীবাম্া সর্বদা সকলের দেহে অবধ্যন্ধপে অবস্থান 
করেন। অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নয়। 

তুমি স্বধর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকার বিকম্পিত হইবে না 
ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয়ঙ্কর কর্ম নাই; যে সকল ক্ষব্রিয় যদৃছা- 
ক্রমে উপস্থিত অনাবৃত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করে, তাহারাই হুখী। 
যদি তুমি সেই ধর্মযুদ্ধ ন। কর, তাহা হইলে স্বধর্মা ও কীর্তি হইতে পরিসর 
ও পাপভাগী হইবে। 'লোকে চিরকাল. তোমার: অকীর্তি কীর্তণ করিধে। 
সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্তি, মরণ অপেক্ষা অধিকতর ছুঃসহ.। . যে.সকল মহা, 
রখ তোমার বহমান করিয়া গাকেন, তাহাদিগের নিকট তোমার গৌরৰ 
থা.কবে না, তাঁহারা মনে করিখেন, তুমি ভয় প্রযুক্ত সংগ্রামে পরাশুখ হই- 
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কা। তাহার। তোমারে কত-আরক্রব্য কথা কহিবেন এবং তোমার সাম- 
গোঁ নিন্দ। করিবেন, ইহ! অপেক্ষ। অধিফতর ছঃখ আর কি আছে? সমরে 
বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে, অয়লভ করিলে পৃথিবা ভে ভোগ করিবে, অত্ত*. 
এব যুদ্ধের নিমিত্ত ক্তনিষ্চর় হইয়। উধান কর? নখ, ছুঃখ, লাভালাত ও 
জয় পরায় তুল্য জ্ঞান করিয়া রি প্রবৃত্ত হও; তাহা। হইলে পাণভে!গী 
হইবে ন|। 

আমর! গতবারের প্রবন্ধে ইহাই সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিরাছিলাম |. 
এই অমুগ্য সত কেহুল হিন্দু শাবেত্বারা বুবিয়াছিলেন বলিয়! হিন্দু শাস্ত্রে 
এত মাহাম্ত্য । যতদিন মনুষ্য সনা্জ জগতে জীবিত থাকিবে তত দিন এই 
মহা। সত্য আবিষ্কারক মহধিদিগের অলৌকিক চিন্তার্খীলতার বিষয় অবগত 
হইয়া মন্ষ্যলোক স্তত্ভিত হইয়। তাহাদের গুণগ্পান করিবে । সমস্ত হিন্দু 
শান্ত্রেরই-এই মত। সমস্ত হিন্দু শাস্ম একবাকের্ঠ বলিক্ন। থাকেন, ঘে পাপ 
 পুর্য এ হুইটা আপেক্ষিক কথ। দাত। | 


াধনর্শ |. 
মহাত্মা! ভাফরানন্দ। 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর 1) 


জানি নিস্তব্ধ হইয়! রঞ্িলাম । এইরূপ ভাবেই অর্থ দণ্ডকাল অতিবাহিত 
. হুইল । স্বামদী এই সময়টুকু একদৃষ্টে আয়ার প্রতি চাক্িয়া রহিলেন | ক্ষণ- 
পরে সান্ুগ্রহে আমার . প্রতি লক্ষ্য করিয়া! এই স্টোন্রটি পাঠ করিতে 


' ঘলিলেন। 

... ন মাত1.পিতা বা ন দেবা ন লোকাঃ" 

.. ন বেদ ন যজ্ঞ ন তীর্থং ক্রবস্তি। 

:. . সৃয়ুত্তী নিরন্তাতিশুনদাল্পাকত্বাৎ, 
'ভদেকোবশিষঃ শিরঃ কেবলোছ্‌হম্‌* 
'মসাংখ্যং ন শৈবং ন.তৎ পাঞ্চরাত্রং 
উজনং ন মীমাংসকাদের্শতঙ্া। 





| | বেদব্যাস। ২৩ 
- - বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্বাত্মকত্বা, 
তদেকোবশিষ্টঃ 'শিবঃ কেবলোহহম্‌।1% ত্র 
ন শ্রুং ন কৃষ্ণং ন রক্তং নপিতং, 
ন কুক্জং ন.পীনং ন হুম্বং ন দীর্ঘং। 
ন রূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ» ্ 
: তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহয্‌। 1৮ এ 
ন শাস্তা ন শান্ত্রংন শিখ্যো ন শিক্ষা, | 
নচ ত্বং নচাহং ন চায়ং প্রপঞ্চ)। 
স্বরূপাববোধে। বিকল্লাসহিষু, 
স্তদেকোবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলহহম্‌। 1” 


্বামীজীর অহ্থমতি অনুসারে সা মহে স্তোত্র্টি পাঠ করিলাম । যড়ক্গণ 
স্তে।ত্রটি পাঠ করিলাম, ততক্ষণ কোন কিছুই বলিলেন না, ঘাই আমার 
স্তোত্রট পাঠ সমাপ্ত হইল, গ্রমনি বলিলেন “তৌমর! দিক্ষা হয়৷? আমি 
উত্তর করিলাম ! “এখন পর্য্যস্তত হয় নাই। 

স্বামী । (বিন্ময়ের সত) আবিতক্‌ দীক্ষীত, নাহি ভুয়+ ইয়ে কের়েসা.? 
্যায়সেহি কি বাঙ্গালাকা চাল.? 

আমি। বাঙ্গলার এরূপ অবস্থা পুর্বে ছিল, না, কিন ইরা শিক্ষার 
দোষে, কাল বিপর্যয়ে বাঙ্গালাই সর্বপ্রথমে অবনতির চরমের দিকে বি 
হইতেছে। 

স্বামী। (আগ্রহের সহিত ) ভালা) কহোতো) টিনা ষন্বয়মে বাজনা 
দেশকে ক্যায়সি অবস্থা। হয়৷? দেখে], বাঙ্গলাক! সো কোই হামার! পাস 
ভাতা হ্যায়, ওই যোগ, সমাধ, মুকি প্রভৃতি রড়ে-রকে উ্বাকা পির 
বার্ডালাপ করনে দাক্গত1। জ[উর হাম সব, শুন, কি সাংসারিক হারস্থাক। 
উপদৈশ দিয় করতা হ্যায়। ইসি লিয়ে হাম্থদে নারাজ, হোকর্‌ চাল বাড়ে-হ্যায়, 
ফিরু কোই কোইভি পরম আনন্দিত হো কর্‌ হায়ার ন্ূশ: আউর খয়তিকা 
বাধ্যান কর্‌তা হ্যায়; ইয়ে সব, দেখ কর্‌ হামারা যুগপৎ হয ওবিদাদ উপাকিত 
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ভোজ হ্যা। ইয়ে লোগৌকো! আব্বাকা কুছতি নতিত্ব বোধ নাহি, 
এছদমৃপ্পশু-বন, গিয়া! । কিয়া আপ সোস্‌। নর 
*আধি।,সাঁধন বিহীন এবং অমৃষ্ঠান বিহীন মানব ন্বভাবত ছুর্বল 
গু লক্ষার্ুন্য হইয়। থাকে এবং সচরাচর লময়ের শ্রোতে 
আপনাকে অনার্সে তানাইয়া দেয়।- স্থতরাং সমাজেরও অবস্থা 
সময়ের বলে পরিরর্তিত ও বিকৃত হইযা পড়ে। সেই অন্য 
খবির। এবং সাধুয়া সময়ের বিকৃত গতিরোধ করিয়া সমাজকে ধর্ম,পথে 
ভুখিবার জনয, মমাজেব বন্ধন স্মদূঘ করি'ত এবৎ মানবের মনকে সর্দধগ। 
সাবি. ভাবে গঠিত র.খিতে, শীস্ে নানাভাবে প্রচ়া. উপ-দশ দিয়। 
গিয়াছেন। কিন্ত ছুর্নিবার্ধ্য গুল সময় শ্রোতে নিপতিত সমাভ, শায়ের 
নে সমস্ত মঙ্গলপ্রদ উপদেশ লক্ষা না ক্ষরিয়া অবলিলাক্রমে ধ্বংশেরদিকে 
আপনাদের ছাঁড়িয়াদিয়াছে 1 বিশেষত বঙ্গুদেশে+ অবস্থা এতই শোচনীয় 
যে শতাখির আঁধক বঙ্গালী জাতির. অস্তিত্ব থাকিবে কি না বলিয়া! 
'সনোছ হয় ! | | 
বেশী দিন অভিত ছয় নাই) শতাবির পূর্বে বাঙ্গলী কেন, নমগ্র হিন্দু মহ্যে 
'বহির্জগতে;বলিষ্ট দির্ঘজীবী, স্বাধীনচেতা»কাধ্যক্ষম ছিলেন, এবং অধিকাংশই 
 অস্তরজ পরতে অনেক স্থলে উন্নতির চরমে উঠিতেও সক্ষম হইক্াছিলেন। 
এখনও ছুই দশজন আপনাদের ন্যায় অন্তজগতের মহারপী বিদ্যমান রহি- 
য়াছেন। কিন্তু আর বুঝি থাকে না। সংসার দিন দিনই অধঃপতনে় শেষ 
দীবার ধাবিত হইতেছে। মুখলমানের প্রবল নির্ধযাতনেও বাঙ্গালী অনেক 
পরিমাণে আত্ম রক্ষা করিয়া! চলিয়াছছল। কিন্তকি জানি ইংরাঁজের 
শিক্ষার, ইংরাছের ব্যবহারের ক্কি মোহিনী শক্তি যে এই অল্নকাল মধ্যেই 
বাঙ্গলাকে চিরধ্বংশের পথে লইয়! যাইতে সক্ষম হইয়াছে । আপনার! হ্দি 
বাঙ্গালার অবস্থ। একবার অবলোকন করেন তাহ হইলে হাঙ্গালীকে একট! 
জাতি মধ্যে গণ্য করিতে স্বণ৷ বোধ করিবেন) হয়ত কাহাঘের বাঙ্গালী বলে 
টিনিক্াই উ্টিতে পারিবেন না। একই জাতি, অথচ পরস্পর বেশ ভূষার, 
, হাঁ ভাবে, এবং প্রকৃতিগত এত পৃথক। 5 
. ১: ঘর্ধমান বাঙ্গালী হিন্দ, হিন্দু, যবন ও যেচ্ছ এই ত্রিবিধ জাতির যৌগিক 
একজ্ীতিতে পরিণত হইস়্াছে। বনের আধিপত্য ঘাবনিক ভাবের বহুল বিস্তারে 


রর 
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বছদিনের জীর্ণ ও অরাগ্রস্থ হি সমাজের হিনদ্চিত আচার অহ্ঠন 
ধাবনিক আচার অনুষ্ঠানের সহিত বিহিশ্রিত হইয়া এবরপ অপরূপ 
অবস্থা -অর্থাং ববন-হিপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বিশুদ্ধ হিনৃভাব 
একেবারেই লোপ পাইয়! যায়। আবার ঘ্নেছের সংস্পর্থে স্েক্ছোচিত 
রীতিনীতি, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, আচার ব্যবহার সংমিলিতদহহইয়া, ঘবন-হিন্দৃ 
্েচ্ছাচার সম্ৃত যবন-হিন্ৃত্বে পরিণত হইয়াছে, নুতিরাং বিশুদ্ধ হিশুর 
অবস্থা হইতে বঙনবে আসি পড়িয়াছে। সর্দাপেক্ষা! বাঙ্গাল! দেশেই এই 
অন্তত বিমিশ্রণ কাণ্ড অধিক পরিমীণে সংখ্বটিত হইয়াছে বাঙ্গালী হিন্দু 
এখন কেবল নামে মাত্র হিন্দু, কিন্ত আচীরগত; অনুষ্ঠানগত, প্রকৃতগত স্থ'লকখ! 
সকল বিষয়েই যেন্ছ-যবনাচার বিশিষ্ট হিন্জীতিতে পরিণত। এই বাঙ্গালার 
অবস্থা । কিন্ত, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তাহ! জানি না, আমেরিকাবাসী আল- 
কাট নামে জনৈক'সাহেব কিছুদিন হইল ভারতবর্ষে আসিয়া! এক তুমুল ধর্মের 
আন্দোলন উপশ্থিত করিয়াছেন। নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া হিন্ুকে জাতিয় 
গৌরবে উত্তেজিত করিতেছেন | আর্ধ্যঝযিদিগের অন্তত অমাহুষি ক্রিয়। কলাপের 
বিষয় বিজ্ঞান সিদ্ধ এবং যোগ বলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া, সর্বসমক্ষে গধিদের 
অসীম গুণানুকীর্তন ও জয় ঘোবণ! করিতেছেন। বর্তমান সময়ের বিপথগামী 
আর্ধ্য সন্তানদিগকে শত সহত্র ধিকার দিয়া, নিজ মর্ধযাদা, নিজ গৌরব এবং 
পিতৃপুকষদিগের, পথ স্মরণ করিয়া পুনরায় আর্ধ্য আচরিত পথে বিচরণ করিয়া 
মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। এুএকজন 
বিদেশী শ্বেচ্ছের মুখে আপনাদের পিতপুরুষদিগের . .গৌরব বার্তা 
এবং অমান্থুষি ক্ষমতা এবং. তীহাদের বিশুদ্ধ সভ্যতার. বিষয় শ্রবণ 
করিয়া অনেকের মন ফিরিয়াছে, শীস্বের- উপদেশ লাভ করিতে চিত্ত 
কতক পরিমাণে ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্ত তাহাতে কি হয়, তাহাদের মনের 
সঙ্গে ষক্েইত এই এত দিনের কুআচরণের সংস্কা। রাশিত নষ্ট হয় নাই, যনের 
সে তামসিক আবরণ অপহৃত হয় নাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে চিত্ত কেবল অদ্বকানে 
ঘুরিতেছে। . কিন্ত স্েচ্ছশিক্ষার একমাত্র উপার্জিত সম্পত্তি যে আব্মাতিঙ্গান 
সে টুকু হারার নাই । মেই জআত্মাতিমানের ছার! পরিচালিত হস: শাস্ত্রের 
অতি" গৃঢ় রহস্যও বুঝিতে প্ররাস পায়) অথচ সে সমস্ত বুঝিবার সম্বল 
হিসিররানা তাই বুঝুক আর নাই'মুঝুক বড়'২ বিধর্ের 


২৬ | বেদবার | 
আলোচনার ব্যতিব্যস্ত । ইহাতে আত্মাভিমীনটা দিন ২ বাড়িতেছে 'মাত্র। 
কিন্ত কে কাহার কথ। গুনিবে। | 


৯ 


মোমনাথ। . 


ভারতের ইতিহাসে সোমনাথ চিরপ্রসিদ্ধ । ধর্ম্নিষ্ট হি্দুর নিকট সোমনাথ 
চির পবিত্র। ভারতের প্রধাম প্রধান রাজগণ সোদনাথের পুজা দিয়া 
গভীষ্ট বর প্রার্থনা! করিতেন। গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে পর্বতের উপরি- 
তাগে সৌধনাথের মন্দির নির্টিত হইয়াছিল। সনূুখে বিশাল অনস্ত সমুদ্র 
সক! বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া! ভৈরভ রবে পর্বতের পাদদেশ বিধৌত 
কক্ধিতেছে। আরাধ্য দেব সোধনাথের অধিঠিত পর্বত মনোহর বৃক্ষলতায় 
পরিপূর্ণ । উপরে অনস্ত নীল আকাশ, নীচে অনস্ত নীল সমুদ্র মধাভাগে 
পাদপ পরিবৃত সুনীল পর্বতে দেবাদিদেব সোমনাথেন পবিত্র মন্দির । 
হিন্মুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

সোমনাথের মন্দির বৃহৎ ছিল নাঁ। মন্দিরের পরিধি ৩৩৬ ফট, 
দৈর্ঘ্য ১১৭ ও বিস্তার ৭৪ ফাঁট মাত্র। ইউরোপ খণ্ডের মন্দিরের তুলনার 
ভারতের এই দেব মন্দিরটি অবশ্য ক্ষদ্র বলিয়া পরিগরপত হইতে পারে। 
হিন্দু উপাসকগণ জনতাপ্রিয় ছিলেন না, লোকারণ্যের মধ্যে তাহার। 
শান্ত ভাবে শান্তিময় আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন 
মা। নীরবে, নির্জনে তদ্গভচিতে রমনীয় দেবের ধ্যান করাই সাহার! 
গরম পুরুষার্থ বলিয় মনে করিতেন । সুতরাং, তীহাঙ্গের উপাস্য দেবের 
মনির তদছ্থয়প ভাবেই গঠিত হছইত। এই জন্যই বোধ হয়, পবিত্র দেব 
সোমনাথের মনিরটি ক্ষু্ৰাকারে নির্মিত হইয়াছিপ। 

. মন্দির টি কষ্কর প্রস্তর নির্দিত ও চারিখণ্ডে বিভক। প্রত্যেক খণ্ড 
বিবিধ কারু কার্যে খচিত এক একটি শুর মণ্ডপ ছিল! মণ্ডপ গুলির 
'ভগ্বাবশেষ এখসগু পরধর্ম বিদ্বেষী মুসলমানের প্রগাঢ় ধর্খাত্বতার পরিচয় 
/দিড়েছে।: মায়ের বিভিন্ন অংশৈ বিভিন্ন প্রকার মূর্তি খোঁদিত থাবাতে 
উহা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। , এক জংশে কতকওলি শ্রেণীবদ্ধ 
প্রকাণ্ড হত্তীর মস্তক ছিল। উহার নাম গজগৃহ। অপর অংশে 


বেদব্যান । এ ২৯ 


শারাই। এ 


নিতির বেশে সঙ্জিত বিভিন্নভাবে স্বাপিত টিসি অর ছিল। ভীহার, 
নাম অর্বশাল! । অন্য অংশে মণ্ডলীবন্ধ শরপাদ্মরীগণের নৃত্যাততিনয় 
প্রর্িত হইয়াছিল। উহার নাম রান মগ্ডপ। খোদিত মূর্তিগুলি দুগঠিত 
ও বৃঙ্দারার। কিন্তু ধর্মান্ধ মুসলমানের অত্যাচারে সকল গুলিই প্রীত 
হইয়াছে । রালমণ্ডপের স্ুরন্থনরীগণের ভগ্ন হত্য পদ ও মস্তক ইতত্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত থাকি! জানশূন্য মুললঘান 'আক্রমণ কারীদের ভীষণ লৌহ দণ্ডের 
ভীষণতার পরিচয় দিতেছে । : 

মধ্যভাগেব মণ্ডপটি ভগ্ন হয় নাই। এ মগুপের গুগঞজ আটটি 
স্তস্তের উপর স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মুসলমানের! হিন্দুদের 
উপকরণ লইয়া & অংশ নিশ্মীণ করিয়াছে। বস্ততঃ এ অংশে মুসলমান 
কৃত শিল্প কার্ধ্যের় অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়াধায়। মর্দিরের যে অংশে 
মোমনাথের পবিত্র লিঙ্গ মুক্তী ছিল, তাহা এখন ভগ্ন দশায় পতিত হইয্াছে। 
সে বিচিত্র কারুকার্ধ্য এখন কিছুই নাই, কেবল ভগ্ন প্রস্তর স্ত,প পরিবর্তন 
শীল কালের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের 'একস্থলে একটি 
অন্ধকারময় ক্ষুদ্রগুহ আছে. গৃহটি ২৩ ফীটদীর্ঘ ও. ২০ ফট প্রশস্ত। 
পুরোহিতগণের নির্জুন ধ্যান ধ্যারনার জন্তই বোধ হয উহা ির্িত 
হইয়াছিল। 

একটি বৃহৎ চতুক্ষোন উচ্চ খণ্ডে মোম্নাথের মন্দির প্রতিঠিত। 
উহার চারিদিক অতুযুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষিত। . পবিত্র মন্দিরে ব্হসংখ্য 
প্রস্তরময়ী দেবমূর্তি বিভিন্ন ভাবে স্থাপিত ছিল। এখন উহা মাটির সহিত 
মিশিয়া গিয়াছে। কথিত আছে, ভূম্মা মজিদের জন্য মুসগমানেরা এইস্থান 
হইতে প'ঁচর্টি লইয়া গিয়্াছিল। হুলতান মহমূদ পবিত্র .মোমনাখ মন্দির 
কিরূপে ধ্বংস করেন্‌, ভাহাইতিহাস পাঠকের অরিদিত .নাই। 

সেহঃখকাহিনী শ্মরণ হইলে হাদয় লিহরীয় উঠে। এখন মোষ- 
নাখের মন্দির তগ্ন দপায় পতিত রহিয়াছে । আরধ্যতৃমির (সৌভাগ্যের 
সময়ে উহ্ধার যে শোভাছিল, এখন তাহার কিছুই “নাই৷ পুগ্যশীল! 
িহল্যাবাইয়ের বৃদ্ধে এট স্থানে একটি দেরাগ্য প্রতি্রিত হইযাছে। শোয় 
নাখের উপাসকদিগের অভ্ভানগণ এখন এই দেবামনের -জশ্রঞ্ গ্রাহণ, 
করিয়াছেন। কিন্ত মে বিগত গৌরর কার ফিরিয়া আহলে -নীই। 


২৮ | বেদব্য।স ! 


গজনিয় হুলতান.মহামুদ দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আসিয়া শোমনাখের_ মন্দির 
'সক্রামণ করেন। হিদুগণ আপনাদের পবিত্র দেবতার গৌরব রক্ষার জন্য 
অকাতরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা! পাঁচ মাসপরধাস্ত মন্দিরের, 
পবিত্রতা রক্ষা! করেন। পচ মাস পর্য্যন্ত মুগলমানের! হিন্দুদের পরাক্রমে 
নিরন্ত থাকে] শেষ চতুর সুলতান মহমুদ্. আপনার ঘৈন্যদশ ফিরাইয়া 
পচ ক্রোশ দুরে যাইয়া! শিবির স্থাপন করেন। হিন্দুরা দেখিলেন ছুরত্ত 
মুসলমান আপনার সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন ; তাহাদের পবিত্র 
মন্দিরের পবিভ্রতা অক্ষত রহিয়াছে। স্থতরাং তীহায়। প্রঙুল্প চিন্তে 
আমোদ কিতে লাগিলেন। ম্থুলতান মহমুদ এই সৃষোগে জাফর ও 
মজফ ফর নামুক ছুই ভ্রাতার অধীনে ছই দপ সাহদি টসন্য মন্দির আক্রমণ 
করিতে পাঠাইলেন। মুস্রমান ভ্রাতৃন্যয় মলক্ষিত ভাবে দ্বারদেশে আসিয় 
পহ*ছিল । বৃহৎকায় হ্তীর পরাক্রমে দ্বাব উদ্দৃঘার্টিত হইল। ইহীর মধ্যে 
সুলতান মহমৃদও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়। বিপুল বিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। অসময়ে অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইলেও রাজপুত বীরগণ 
মুহূর্তমধ্যে অন্তর গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছইলেন। শোনিত তরঙ্গিণী 
বিচ্ছেদে প্রবাহিভ হইল। ক্ষত্রিয়গণ আরাধ্য দেবতার জন্য অকাতরে 
আত্মপ্রাণ উত্সর্গ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত শত বীরপুরুষ 
অসি হস্তে লইয়া মার্দরের গ্রাবেশদ্বারের সন্মথে দণ্ডায়মান হইলেন। 
কিন্তু তাহাদের এই শেষ উদ্যমও সফল হইল নৃ! ৷ ভদ্নাবহ শোনিত তরঙ্গিণীর 
মধ্যে আর্যবীরপুরুষগণের দেহরত্বের সহিত চির পবিত্র আধ্যকিন্ির চিছু 
বিনষ্ট হইয়া গেল। ্‌ 
কথিত আছে সোমনাথের মূর্তি দশহস্ত পরিমিত ছিল। ম্বলতান 
মহমূদ মন্দিরে প্রবেশ বরিয়া, অন্ুচর দিগকে দণগ্ডাঘাতে ওঁ বিগ্রহ ভগ্ন 
করিতে আদেশ করিলেন। উপাসক ব্রাঙ্গণের] এই আজ্ঞায় ভীত হইয়া 
বিগ্রহ রক্ষার জন্য স্থুলতানকে বহুমুল্য অর্থ দিতে চাহিলেন। ন্থলতানের 
সহচরগণের অনেকে অর্থ গ্রহণ কণ্রতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্ত 
মহমুদ 'এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না| তিনি পড় বিগ্রহ বিদেদী 
ছিলেন। হিন্দুদিগের বিগ্রহ বিনষ্ট করিলে পুণালাভ হয়, তাহার এইরূপ 
হবার স্থিল। এজন্য তিনি অর্থের বিনিময়ে বিগ্রহ বিনাশে ক্ষান্ত থাকি 
লেন না। অধিলঙ্বে পবিত্র বিগ্রহকে দ্বিধা ভগ্ন করা হইল । বিগ্রহ 
ভগ্ন হইলে দেখ! গেল, তন্মধ্যে নানা জাতীয় মনি মুক্তা ও রত্বাদি 
রহিয়াছে। অর্থলোভী মহমূদ এইরূপে আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিয়া 
মুনীরের অন্যান্য দূর্তিও ভগ্ন করিতে জাদেশ দিলেন। এঁ সকল ভ্র মূর্তির 
মাধ্য ও অনেক অর্থ পাওয়া গেল! ছুরত্ত থলতান.এইরূপে সোমনাথের 
বিএ্রহ ভগ্ন করিয়া, ভগ্রখও মনা! মঙ্দিনা, গজনি প্রভৃতি স্থানে পাঠ1ইলেন। 


বেদব্যাম। সই 


ধর্দ-ঘ্বেষী মুললমাের আক্রমণে সোমনাথ বিএহ জত্ছিত হইয়া? 
বটে, কিন্তু বিওহের অধিষ্ঠান জন্য মঙ্গিরের পবিত্রতা আজ পর্যান্ত বিনষ্ট 
হয় নাই। সোমন1তের পবিত্র নাম আজপর্য্যস্ত প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে 
পবিত্র ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া! দিতেছে, আজ পধ্যন্ত মোমনা.থর মঙ্গির হিন্দুর 
একটি ত'্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। 
একটা প্রস্তাব । 
হিন্দু মমাজের গুভদিন, যে, বর্তমান সময়ে অনেক কুত-বিদ্য মহাত্মা 
সমাজের প্রকৃত কল্যাণেচ্ছ হইয়। নানা তাবে সদগুষ্ঠানের পরিচেষ্টা 
করিতেছেন । দেশ বিদেশে, নগরে পলিতে ধর্খালোচনার জন্ত ব্ুবিধ হারসভা 
ধর্মসতা প্রভৃতি সংস্থাপিত হইতেছে । স্থবস্কা পণ্ডিত মগ্ডসী আন্ম 
্বার্থবিস্বৃতি হঈয়। বছ আয়া স্ব*কার পূর্ক দূর দৃ্াস্তরে গমন 
করিয়া ধন্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন । এই সমস্ত দেণিয়। হৃদয়ে বড়ই 
আনন হয়। আশা হয় যে, কালে কঝি এই বনু শতাব্ধি হইতে অধংপতিত 
হিন্দু মমাজ পুনরায় নিজ পৈতৃক বীর্ধ্যবলে জাগরিত হুইবে। আবার বুঝি 
« উত্িষ্ঠত জাগ্রত বরান্নিবোধত ৮ এই উপনিষদ বাক্যের লার্থকতা৷ সম্পাদিত 
হয়। কিন্ত যখন দেশের শিক্ষা রাঞ্জার উদ্দেশ্য, সময়ের শ্রোতের বিষয় চিন্তা 
করি তখন সমস্ত আশাভরস। কোথাধ চলিয়া যায়। এই ম্লেচ্ছাচারের,- 
কশিক্ষার এবং ভার্থপূর্ণ শাদনের অধীনে ছিন্দু সমাঞ্জের ইনি বিড়ম্বনা 
মান্র। 
এই ঘোর বিপদ সময়ে ক্কি উপায়ে হিন্দু সমা্কে এই অধঃপন্তন 
হইতে রক্ষ! কর! যাইত পারে, ইহা লইয়। অনেক সমা'জনীতিজ্ঞগণ বছুদিন 
হইতে চিন্তা করিয়া আলিতেছে। এবং এই উদ্দেশ্যে কিছুদিন হইতে 
কলিকাতায় একটী আধ্যপমিতি নাষে সমিতি সংস্থাপিত হুইয়াছে। 
এই সমিতির কার্ধা যদিও আপাতত অতি অল্প সংখ্যক সভ্য দ্বারা পরিচালিত 
হয়, কিন্তু উপস্থিত সভোর| যেরূপ উদ্যমশীল ও উৎলাহী তাহাতে কালে 
ইহ যে, সমাঞ্জের অতীব হিতকরী হইবে তাহাতে সংন্দহ নাই। সাধারণের 
অবগতির জনা সমিঠির নিয়ম সম্বন্ধে কতকট। স্থল বিবরণ এই স্থানে 
সন্নিবেশিত করিলাঘ। 
বিলুপ্ত প্রায় আর্ধ্যধর্মের পুণ্রুচতি লাধন,ও মুমূর্ায় আর্ধয জাতির 
পুনর্ল সঞ্চারের উপার উদ্ভাবন ও দেই নেই উপারকে কার্যে পরিণত 
করিবার জন্যই এই আর্ধ্য সমিতি সংগঠিত হইয়াছে । ইহা কেবল কাধ্য- 
ক্ষেত্র মাত্র। ইহাতে কোনরূপ বক্ত.ভা, উপদেশ, ব্যাখা! কি জন্য 
কিছুই হইবে না। ফেবল কি উপায়ে সমাজকে পৃর্ণবৎ শৃঙ্ঘগায় আনয়ন 


৩৪ বেদল্াাষ। 


ফর! বাইডে পারে সেই সমস্ত বিষধ্বের আলোচনা হইবে । এবং ষে থে 
উপায় স্বার! হিশ্‌ সমাজের যক্গল হইতে পারে সেই সেই উপায়কে কার্ধে 
. পরিণত ফরিবায় জন্ত বিধিমত প্রকারে চেষ্টা কয়া! হইবে। বঙ্গদেশে 
ধ্তগুণি হরিপভা ধর্শসভ! আছে সে সমন্তগুলি বাছাতে একষোগে 
নির্বিবাদে কার্ধা করিতে সক্ষম হন তাহার জন্ত আর্ধ্য সমিতি সর্ধদা 
সচেষ্ট থাকিবেন। আর্ধাসমিতির সংক্ষিপ্ত নিয়ম 
১। হিন্ুবংশজ ও হিন্দুধর্থে বিশ্বাসী হইলেই আর্ধামমিতির সভা হইতে 
পার! যাইবে। 
২। সভগণ হই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। প্রথম শ্রেণী “নির্দিষ্ট 
সভ্য” ও দ্বিতীয় শ্রেণী “সাধারণ সভা/, এই ছুই নামে অভিহিত হবেন । 
৩। ঝান্থার৷ আনুষ্ঠানিক হিন্দু এবং হিন্দুশান্তে পূর্ণ আস্থাবান্‌ তীহারাই, 
প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ “নির্দিষ্ট সভা” মধো গৃহীক্ হইবেন । তগ্থাতিত সকরেই 
“সাধারণ সভা" শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবেন। “নির্দিষ্ট সভা” দিগকে 
সভায় কার্ধ্য সম্বন্ধে সর্বদা উপদেশাদি দিতে হইবে এবং তাহাদেরই উপদেশ 
লইয়! সমিতির কার্ধ্য চলিবে । | 
81 খাহার! "নির্দিষ্ট সভা” হইবেন, কাহাদিগকে সভ্যশ্রেশী ভূক্ত 
হইবার সময় ৫ টাক] দিয়! সভ্য হইতে হইবে এবং তৎপর প্রতি মাসে ১. 
টাক! রিয়া, সভার কার্ধ্য নির্্বাভের বারের জন্য, টণদাদিতে হইবে। 
কিন্ত “নির্দিষ্ট সত্যের» সর্ধদা দ্ভ'র উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়! 
, খই. টাক1 সম্বন্ধে তাহাদের উপর কোনরূপ বীধারবীধিভাব থাকিবে 
না । বাহার ক্ষমতায় কুলাইবে তিনি দিবেন, যাহার না কুলাইবে 
তিনি দিবেন না 1 


€। “সাধারণ সভ্য” দিগকে সত্যশ্রেণীতৃক্ত হইবার সময়, এককালীন ২. 
টাক! দিয়! সভ্য হইতে হইবে এবং প্রতি মাসে।* চারি আন করিয়া! চদা 
স্বরূপে প্রদান করিতে ভূইবে। যিনি এনিয়ম পালন না করিবেন তিনি 
কদাপি “যাধারণ যতা” শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন ন1। 

৬ | .আর্ধামমিতির কোন নির্দিষ্ট রূপ অধিবেশন হইবে না| কার্য্যা- 

ছুমারী মাবগ্ক বোধে অধিবেশনাদি হইবে । এবং পাচজন সভ্য উপস্থিত 
হইলেই সাঁমতির কার্ধ্য চলিবে। | 

9 আর্ধামমিতি হইতে কাগঙ্গ, পুস্তক, পুস্তিঝ। ইত্যাঁদ যাহা কিছু 
প্রকাশিত হইবে সকল সত্যই সে সমন্ত বিন! মুল্যে নিফ্মমত পাইতে 

'প্রাক্িবেন। 

7২ ৮। -লরুল সভাকেই সমিতি সংক্রান্ত নকল কথাই গোপনে রাখিতে 
বে. সুমিতির কার্য অতি সঙ্গোগনে টলিবে, তবে আবস্তকষত 
প্রকাশিত হইবে। ++ | 


যেদব্য'স ৬১ 


এই সমস্ত উদ্দেশা লইয়া আর্ধাসমিতি ছুই ঢারিজন মাহ মহাত্মাদের 
সাহর্ধো প্রায় চারি মাপ কার্ধা ফরিধা আগিতেছেন। ভবে বতক্ষণ 
সমিতি কোন রূপ একটা সমাজের বিশেধ. হিতকর কার্য করিতে 
সক্ষম ন! হইবেন ততদিন সমিতির কার্য কলাপের বিষগ্ন সাধার়ণে কিছুই 
প্রকাশিত হইবে না। ৃ 

আপাতত সমিতি নিয়লিখিত তিনটি উপায় যাহাতে কার্ধে গরিণত 
হয় তজ্জন্য চেষ্টিত হইবেন এইরূপ সম্ধর করিয়াছেন। কিন্ত, এরপ গছ 
সমিতির দ্বারা এতবড় গুরুতর কার্ধ্যাদি কদাপি সংসাধিত হওয়া সপ্তধ নছে। 
তবে, সমিতি নিজ ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতটুকু সম্ভব তাহার জন্য প্রাণপণে চে 
করিবেন। বক্ষে অনেক প্রকৃত হিন্দৃধন্মানুরারী ধনকুবের আছেন, 
তাহারা ষর্দি নিজ নিজ গ্রামের এবং প্রজ্জাবর্গের উন্নতি ও আশ্মাত্থিক কল্যাণ 
কামনার এই সমস্ত সদগুষ্ঠান কার্ধেে পরিণত করিতে ধহৃধান হন, তবে 
দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। যদি কোন স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা ইহা 
পঠ করিষ! স্বেচ্ছাও স্বাধীন ভাবে ইহার মধো ফোন একটি উপার কার্ষে 
পরিণত করিতে ঘত্বশীল হন, এই আশায়, ভীহারই অবগতির জন্য দ্য এই 
স্থলে সেটায় কএকটা প্রকাশিত হইল। 

১ম। আর্ধ্যভাষার পুনঃ প্রচারার্থ ভারতবর্ধের না! স্থানে ঢতুম্পাঠী 
স্থাপিত হউক। এই সমস্ত চতুষ্পাঠীতে প্রধান প্রধান শান্ত্রজ্ঞ পঞ্ডিতগণ 
দ্বারা বিবিধ আধ্য শাযের শিক্ষা প্রদত্ত হউক। চতুপাঠীয় ছইটা বিভাগ 
থাকিবে। প্রথম বিভাগ, যে সমস্ত ছাত্র রীতিমত ব্রশ্মাচর্ধায ও অধ্যয়নত্রত 
অবলম্বন করিয়! পাঠ করিবেন, তাহাদের অন্ত। এই সমস্ত ছাত্র্গিগকে 
রীতিমত শাস্ত্রোক্ত প্রথা অনুসারে খ' স্ব ব্রন্মচর্য্য ও অধ্যরনব্রত পালন 
করিতে হইবে। স্থানীয় কোন সমিতি ইছাদের সর্ব প্রকার বায়ভার বহন 
করিবেম। ঢতুষ্পাঁঠীর দ্বিতীয় বিভাগ, শান্্রাছরাগী ও শ্রমশীল ছাত্রদিগের 
জন্ত। ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়মত আসিয়া অধায়ন করিয়া বাইরেন এবং সাধাজত 
আর্ধটট আচার ব্যবহার পালন বরিবেন। স্থানীয় সমিতির আর্থিক 
অবস্থাগ্ুসারে ইহীদিগকে ন্যুনাধিক অর্থ সাহাধ্য কর! ব্যবস্থা! থাকিবে। 
... ইয়। ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজী বিদা। না শিখিলে চলে না, অথচ ইংয়াজী 
বিদ)ার ফেমনই মোহিনী শক্তি, ইংরা্ী শিখিলেই আচার, ব্যবহার, 
চিন্তার গতি) সমশ্তই ইংরীতীণ হইক্| ধায়। যাহাতে ইংরাজী শিথিয়াও প্রকুতি 
ইংরাজী ন! হয়, এই জন্য গ্রপি্ক২ ছিল সমিতির নিজের তত্তাবধানে ভায়ত- 
বর্ষের নান! স্থানে আদর্শ ইংরালী বিদ্যাল সংস্থাপিত করা হউক। এই 
সমগ্ত বিযালয়ে স্থানীয় রিখ্ববিদ্যাণয় সমূহের নির্দিষ্ট মির্দি্-সাহিত্য। গণিত। 
দর্শন; বিজান প্রভৃতি শিক্ষার 'লঙ্গে সঙ্গে আর্ধা, শানে স্কুল স্কুল বিষয় 
সকল শিক্ষা দেওয়া হউক! এই সমণ্ত বিচ্যীলগে পিক্দবগণকে . বাছিয়া 


ঙ্‌ই ৃ ন্দেবাস £ 


বাছি্লা হিন্দুধর্শানুরাগী দেখিয়। নিধুক্ত কর! হুইবে। যাহাতে সর্বতোভীবে 
বালকগণের মধ্ আর্য ভাব অহুম্থ্যত হয় তাহার] সর্বদা, সেই চেষ্টা 
করিবেন । এই ছাতাবাদে আহার ও ব্যবহার ঠিক প্রকৃত হিন্দুশাস্থানুসারে 
সক্গিত হইযে। নিষ্ঠাবান হিন্দু কর্তৃপক্ষের অধীনে ইহা! চালিত হইবে। 
যাহাতে ছাত্রগণ স্বল্নবারে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্ধেগে থাকিতে গায়, এমন 
ঘন্োষন্ত হঈবে। ছাত্রগণের চরিত্র ও রীতিনীতির প্রতি তাক্ষ দৃষ্টি 
থাকিবে। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের গ্রতি বিশেধ দৃষ্টি ও তজ্জন্ত উপযুক্ত 
চিকিংসক নিযুক্ত থাকিবেন। 

৩য় । পুপ্তক প্রচারের চুইটী বিভাগ থাকিবে । প্রথম বিভাগ হইতে উপ- 
যুক্ত ও গ্রনিদ্ধ ২ পণ্ডিতগণ দ্বারা আর্যা শান সমূহের প্ররুষ্ট অনুবাদ ও ব্যাখা? 
'্রচার হইবে। দ্বিতীয় বিভাগ হইতে উপযুক্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্য।- 
ভিজ্ঞ ব্যক্তি-ছবার! দেশীয় ভাবে বিদ্যালয়ের পাঠা পুস্তক সমূহ প্রস্তুত ও 
যাাডে সেই সমস্ত পুস্তক দেশীয় বিদ্যালয় সমূে প্রব:ত্ভত হয় এরূপ চেষ্টা 
হুইবৈ। 'নাপান্ততঃ বিদ্যালয় সমূহে যে সমস্ত গ্স্তক পঠিত হয় তৎসমস্ত্রই 
ইংরাজী পুস্তকের নকল মাত্র। আদর্শ, উদ্লাহরণ, ত প্রণালী সমস্তই 
ইংরাজী | যাহাতে দেশীয় আদর্শ দেশীয় উদাহরণ, দেশীয় তর্ক প্রণালী 
'শ্রুথম হইতেই বালকগণ দেখিতে ও শিখিত্তে পায় এই বিভাগ হইতে 
সেই সমস্ত উপায় 'অবলম্বিত হইবে। র 

তিনিই অভি ওুরুতর ব্যাপার।. একজনের কিনব! একটা সুর 
সমিতিয় কদাচ সাধ্য নছে যে একক এই গুরুতর ব্যাপার সহজেই সংসাধিত.. 
করিতে পারেন। ইহার প্রত্যেক্টটিই. বহুবায় ও বহুপরিশ্রম সাপেক্ষা। 
আমর! বঙ্গের প্রত্যেক হরিসভা ও ধর্শনভার সম্পাদক ও পরিচালক 
মহোদয়গণের মনযোগ আকধণ অন্য সাগরহে আহ্বান করিতেছি ; 
দি সকলে. একত্র হইয়৷ কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়! যায় তাহা 
হইলে ইার' মধ্যে অঙ্গন কোন একটাওত সংদাধিত হইতে পারিবে। 
'কিস্ত মমবেত চেষ্টা আবশাক | সমিতি সর্বপ্রথমে যাহাতে বঙ্গ 
দেশের নান। স্থলে চতুম্প ঠী সংস্থাপিত হয় তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা 
করিবেন। আপাততঃ অত্র কলিকাত! সহরে একটি উক্তরূপ চতুষ্পাঠী 
গ্কাপনের চেক্টা হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে, সমিতি, মহারাজ। ৫সীরেন্ত্র মোহন 
ঠাকুরের ন্যায় ধনাঢা ও দ্বদেশবৎসল এবং ডাক্তার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের 
ন্যায়: বদরবান, স্যর্মানুরাগাও ক্ব্েশহিতেব্রত মহাত্মাদের পুর্ণ উৎসাহ 
শাইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের ব্বনেক. কৃতবিদ্য মহোদয়গণও 
“মননে ৪৯১০ ৮ তে .প্রতি্রত হইয়াছেন। . এখন সর্বাবিত্ন 
'বিনাষন ভ' '“চানর কপ ৃ আশ। 
নট দক হইছে তাহাতে রলোইাপ। বগতী হইলেই সমিষ্ি 





তেরে উতর 
হয় ভাগ। ১২৯৪ সাল |  ২হয়খণ্ড। 


হিন্দ্,র প্রাত্যহিক কর্ম। 


৪|০ হইতে ৬টা পর্য্যস্ত | 
১। প্রতিদিন রান্রি প্রায় ৪॥০ টার সময় নিদ্রা হইতে জাগরিত হইতে 
হইবে । জাগরিত হইয়াই নিম্নলিখিত শ্লৌকটী পাঠ করিতে হইবে। 
্রহ্ম! মুরারি স্্িপুরাস্তকারী 
ভান্ুঃ শশী ভূমিস্থতে। বুধশ্চ 
গুরুশ্চ শুক্রঃ টি 
কুর্বন্ত সর্ব মম ক্ুপ্রভাতং | 

রক্ষা, বিষ) মহেশ্বর, নবগ্রহ, রাহু, কেতু, রি নাম গ্রহণ করা 
মনষ্যের প্রথম কর্তব্য । দেবতার নাম স্মরণাস্তর গুরুর নাম স্মরণ করিয়া 
নিম্মলিখিত গ্লেরক পাঠ করিবে। 

নমোতস্ত গুরবে তল্মৈ ই্টদেব স্বরাপিণে! 
যত বাক্যামৃতং হস্ভি বিষং সংসার সংজ্ঞকং ॥ 

“অর্থাৎ যাহার বাক্যাম্বত পান করিলে, সাংসারিক স্বালা খন্্রণা 
.'তিরোছিত হয় সেই গুরুকে আমি প্রণাম করি। গুরু ও ইষ্টদেব এ উভয়ে 
কোন প্রভেদ নাই। উপাঁসকের নিবট এ উভয়েরই মাহাত্ব্য একক্সপ।” 

দেববন্মন ও গুরুবদ্বন সমাপন করিয়া একবার নিজের মাহাত্ব্য গর | 
করিবে। ভাষিবে ।. 

“অহং দেষে। দির ন টিটি 
সচ্চিদানন্নন্বপোইহং নিত্য মুজন্বতাববান্‌।”. 


৩৪ বেদব্যাস 


“অর্থাৎ আমি দৈখতা, আমি ব্রহ্গ, আমি সচ্চিদানন্ঘ, আমি নিত্যমুক্ত, 
আমি অখও আনন্দময় শ্বসবূপ, আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহি।” 
যে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, লে যদি নিজ বংশের গৌরব ও মহিমা 
অহরহঃ শরণ করে, তবে তাহার নীচ ব! নিন্দিত কার্ষে মতি হয় ন!। 
সেই রূপ ফি আমর] আমাদের গৌরব ও মাহছাত্যের কথ! স্বরণ রাখি, 
ধদি আমর! মনে রাখি যে আমাদের হৃদয় সিংহাসনেও সেই নিষ্কল 
নিরবদ্য পরম পুরুষ বিরাজ করিতেছেন, ভাহা' হইলে আর আমাদের 
পাপে ব| অধর্শে মতি হইবে না। এই জন্তই আমাদের নিজ গৌরবের 
কথা এক একবার স্মরণ কর! কর্তব্য । আত্ম গৌরব এইকপ স্মরণ করিয়া 
ভগবানের নিকট আত্ম নিবেদন বা আত্ম সমর্পণ করিতে হুইবে। বলিতে 
হইবে! 

"লো কেশ চৈতন্তযাদিক্ব 

কা বিষে ভবদাজ্ঞক্ৈব 

“প্রাতঃ সমুখায় তব পরিয়ার্থং 

ংসারযাত্রা মন্থবর্তয়ি য্যে। 

জানামি ধর্ং নচমে, প্রবৃততিঃ 

জানাম্যধর্্শ নচমে নিবৃত্বিঃ। 

ত্বয়া ঘযঁকেশ জ্বদিন্থিতেন 

থা নিযুক্রোংস্মি তথা করোমি 1 

অর্থাৎ হে প্র তুমিই সব, আনি কিছুই নছি ,.আমার জ্ঞান আছে 

কিন্তু শক্তি নাই! শুদ্ধ শক্তি নাই তাহা! নে, কুপথেই আমার মন সর্বদা 
ধাবিত হয়। এক্ষণে তুমি যদি আমার হদয়ে প্রকাশিত হও, তবেই 
আমি ধর্ম পথে চলিতে পারি। হে প্রো, আমি তোমার আজ্ঞায়, 
তোমারই উদ্দেষ্ঠ সাধনার্থ এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করি) আমার কোন 
কর্তৃত্ব নাই, তবে আমি আর যেন বৃথা মায়! ঘশতঃ আপনাকে কর্তা 
রলিয়। অভিমান না করি, এবং যেন তোমান্ম দাসের ভ্রায় দত্ত মোহ 
বিসজ্জ ন করিয়। সংসার ধর্মে বিচরপ করিতে পারি। আমি কর্তা বলিয়া 
আমার যে অভিমান আছে সেই অভিমানই অনর্থ ও সর্বনাশের মূল। হে 
লোকেশ, ছে চৈভন্যময় আমাকে প্রন্কত কথা তা! দাও। আমার 
চক্কুয আবরণ উন্ম্ কর।” 


. বেদব্যাস | -- ৩৫ 
২) এই রূপে দেব, গুরু, প্রসৃতির বন্দন করিয়া এবং নিঙের গৌরব 
ও মহিম! স্মরণ করিয়! ও ঈশ্বরের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া একবার সমস্ত 
দিনের, করণীয় কার্ষে্র বিষয় চিন্তা করিবে। প্রথমে ধর্শ অর্থাৎ নিজের 
এঁছিক ও পারগ্রিক মঙ্গল সাধক বিষয় সমস্ত চিস্তা করিবে । পরে খর্ব 
পথে থাকিয়া কিরূপে অর্থোপার্জন কর! যাইতে পারে তথিষয়ে চিন্তা 
করিবে । পরে ধর্ম ও অর্থ বজায় রাখিয়া কিরূপে ইন্জরিয় রি সম্পাদন 
কর! যাইতে পারে, তথ্বিষয়ে চিন্ত| করিবে 
*প্রবুদ্ধশ্চিনতয়েন্্মং অর্থধান্ত/বিরোধিনং 
অপীড়য়। তয়োঃ কাম্যং উভয়োরপি চিন্তয়ে।” 
 ৩। ধর্ম অর্থ কাম |বষয়ক চিত্ত! সমাপন করিয়া শয্যা হইতে গাঞজো- 
থান করিবে এবং *প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ” এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার 
করতঃ গৃহ হইতে বহিক্ষান্ত হইবে । এই সময়ে কর্কোটক নাগ, দমযন্তী 
নল, খতপর্ণ, কা্বী্ধ্যার্জুন প্রতৃতি পুণ্যক্লোকগণের নামোচ্ছারণ বরিষে। 
কারণ সাধুদিগের নামোচ্চারণ করিলে অসাধুও সাধু হয়। 
“কর্কোটগ্য চ নাগন্ত বময়ন্ত্যা নলম্ক চ। 
খতপর্ণন্ত রাজর্ষেঃ কীত্তনং কলিনাশনং ॥ 
কার্তবীরধ্যার্জুনে। নাম রাজ। বাহসহন্ভৎ |. 
যোহন্ত সংকীর্তয়েম্নাম কল্যমুখায় মানব । 
ন তন্ত বিতনাশঃ স্ত্যাষ্টঝ লভতে পুনঃ ॥” 

৪। এইকপে পুণ্যক্সোকদিগের ও বীরবরের নামকীর্তনের পর বিশ্ব 
ত্যি, শৌচ, আচমন (মুখ প্রক্ষালন) ও দস্ভধাবন। আচমনাস্ে দত্তধাবন 
বিধেয়। দত্তধাবন পক্ষে নিয় লিখিত কয়েকটা বৃক্ষ প্রেশস্ত--বধা খদির, 
কদন্ব, করঞ, বট, তিভিড়ী, বেগুপৃষ্ঠ (৫), আত্ম, নিম্ব, অপামার্গ, বিশ্ব, অর্ক 
(আকন্দ) উড়ন্বর। প্রতিপদ, অমাবস্। যী নবমী অথবা! চতুর্দশী, অষ্টমী, 
পূর্ণমা॥ অমাবস্ত। এই কয় তিথিতে দত্ত ধাবন করিবে ন|। শুদ্ধ ম্ৃত্িক! ও 
স্বাদশ গণ্য জলের ঘাঁর! মুখণ্ডদ্ধি সংসাধন করিবে । গুবাক, তাল,হিস্কাল 
৫), ভাড়ী, তাল, কেতকী, খর্জুর নারিকেল, এই সমস্ত দ্বার! দত্তধাবন . 
নিষিদ্ধ। দত্তধাবনের. উপযুক্ত কাষ্ট না৷ পাইলে অনামিক৷ ও অনুষ্ঠ দ্বার] 
দ্-ঘর্ষণ করিবে । দত্ত ধাবন পক্ষে অনামিকা ও অনুষ্ঠ ভিন্ন অন্ত অনুলির 
ব্যবহার করিবে না। তৃণ, অঙ্গার, কপাল [অস্ছি), প্রস্তর, লৌহ, বালুকা, 


৩৬.  বেদব্যাস | 
অথব! চণ্ প্রভৃতি, বারা দস্ভধাবন করিবে না। যাহার! হুর্যোদয়ে জান 
কালে দত্ভধাবন করে, পিতৃগণ ও দেবগণ তাহাদের হস্তে তর্পপাদি গ্রহণ 
করেন না। ব্রাহ্মণ পক্ষে দস্ভধাবন মন্ত্র যথ1১-- 
“$ অন্নাদ্যায় ব্যুহধ্বং সোমোরাজায় মাশমৎ। 
. সমেসখং প্রদ্মষযাত সস চভাগন চ ॥” 

৫। দত্ত ধাবনান্তে স্নান । স্নানের কাল সন্ধে বিষু সংহিতা বলেন__ 
“প্রাতঃন্ায়ী অরুণ-কিরণ-গ্রস্তাং প্রাচীং অবলোক্া স্ায়াং” অর্থাৎ অকুণ 
ফিরণোড্ঠীসিত পুর্বাদিক দর্শন করিতে ' করিতে স্নান করিবে 1 গীড়িত 
অথব| অন্ত কোন কারণে অশক্ত হইলে অশিরন্ধ স্নান করিন্বে। তাহাতেও 
অশক্ত হইলে আর্ড বস্ত্র ঘ্বারা গাত্র মার্জন করিবে। “আতুরাণাত্ত শিরো- 
বিহায় গাত্রপ্রক্ষালনং তদশক্ষে সর্ধগাত্র মাঞ্জনং অর্জেণ বাসগা কুষ্যাৎ”। 

৬। ন্বানকালে ও ন্নানাস্তে সন্ধ্যাবন্দনীদি করিবে । জ্লানকালে নান! 
বিধ মন্ত্র আছে। হিন্দুর প্রতে)ক ক্রিয়া প্রারস্তে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক 
ঈশ্বরোপাদনা করিতে হয়। ইহাই শীঙ্্ীয় বিধি । ৪1০ হইতে ৬টা পর্যয্ত 
পূর্বোক্ত সম কার্য করিতে হইবে। 

৬ট1 হইতে ৭|%টা পর্য্যত্ত। 
১ম। হোঁম। যাহার] সাগ্নিক তাহাদের পক্ষে এই বিধি। 
২য়। কেশপ্রসাধন। 
৩য়। মঙ্গলকর বস্তর দর্শন । মক্তলকর বস্তু আটটি যখ।, ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, 
বর্ণ স্ব, হুর্যা, জল রাজা। “সঘৃত্ত সপ্নিকর্ষোহি ক্ষণার্থমপি শস্ততে”, 
সাধুর সহিত ক্ষণার্ধকাল অবস্থানও অতীব শ্রেয় র। 
৪র্ঘ। গুরু, সন্ন্যাসী, ষতী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ আলাপ ইত্যাদি 





৭0০ হুইতে ৯টা পর্য্যাস্ত ৷. 
_ ৫বদ, বেদান্, স্থৃতি প্রভৃতির অধ্যয়ন, অভ্যাস ও অধ্যাঁপন! । 
ৃ দানেন তপস। জজ্ঞরপবাসৈরতৈস্তথ|। 
ন তাং গতি মবাপ্ীয়াৎ বিদ্যয়া ফান্বা,়াথ ॥ 
অর্থাং 
“দান, তগন্তা, ষজ্ঞ, উপবাস প্রদ্ৃতি ঘার! যে উপকার -না হয়, পখ্যয়ন 
(শাঙজাধ্যনন) ঘারা সেই উপকরি প্রাপ্ত হওয়! যায়। 


বেদব্যাস | | 7৩৭ 


:৯ট। হুইত্তে ১০॥০ | 
পোষ্য বর্গের ভরণ-পোষণ জন্ত অর্থ সংগ্রহ। মাতা, পিতা, গুরু, 
ভার্ধযা, প্রজা, দীন, আশ্রিত, অতিথি, অভ্যাগত ও অগ্নি ইহাদ্দিগকে পোষ্য 
বলে। যে পোষ্যবর্গের ভরণ করে তাহার স্বর্গ হয়। যে ব্যক্তি পোষ্য- 
বর্গের পীড়ন করে তাহার নরকপ্রান্তি হয়। 
“ভরণং পোষ্যবর্গন্ত প্রশস্তং স্বর্গসাধনং । 
নরকং পীড়নে তন্ত তস্মাদ্বত্ষেন তান্‌ ভরেৎ।” 
নারদ বলেন 
“ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ববাধত্র সতস্তার্নে মতঃ | 
রক্ষণং বর্ধনং ভোগ ইতি তত্র বিধিঃক্রমাঁৎ।” 
এ্ধন ব্যতিরেকে কোন কর্মই সম্পন্ন হয় না। অতএব ধনোপার্জনে 
যত্ন কর! উচিত। অগ্রে ধনের রক্ষণ, পরে তাহার বর্ধন ও সর্বশেষে 
তাছার ভোগ করা উচিত।” তন্মধ্যে ব্রাহ্মণদের অধ্যাপন, জীবিকো- 
পায়ের মধ্যেও গণ্য অর্থাৎ অধ্যাপনার দ্বারাও জীবনোপায়ের অধিকা:শ 
কার্ধ্য সংসাধিত হয়; কারণ, অধ্যাপনের উপযুক্ত দক্ষিণা এবং শুশ্রুয! 
গ্রহণ করাও শাঙ্জ নিহিভ। কিন্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির অধ্যার্পন নিষেধ, 
দুতরাং তাঁহারা যকিঞচিও অধ্যয়নাস্ভর ৩। ৪ ঘণ্টা সাংসারিক কাধ্যই 
করিবেন । 


আররারাারারারাারর। জট 





১০॥০ হইতে ১২ট]। 
১। মধনাহ়ু সান। 
ই। মধ্যাহ সন্ধ্যা ও তর্পণ। 
৬। দেবপুজা। 

ছি নধাজস ১0০ । 


১। যক্ষ রক্ষ, মনুষ্য জীব অন্ত প্রভৃতির উদ্দেশে কিঞ্িৎ কিঞ্চিৎ বলদ 

২ অভিথি ভোজন। ০ 
1 নিড্যআন্ধ । 

৪। গোথ্রাসদান। 

«| ভোজন! . . 


৩৮ বেদব্যাস | 
১।০ হইতে ৪।*টা পর্যন্ত । 
ধক পুরাণ প্রভৃতির আলোচন]। 





| 81 হইতে 91* ট| পর্ধ্যত্ত | 
১। লোক যাত্রা! অর্থাং সাংসারিক ক্রিয়া! কর্ম । 
২1 সায়ংসদ্ধযা। 





৭]৬ট] হইতে ১০॥০ টাপর্যযভ। 

দিনের বেলায় যে সমন্ত কর্তব্য কার্য অনিম্পার্দিত ছিল, তৎসমস্ত 
লম্পাদ্দন । ১০॥* টার পর ভোজন ও তৎপরে নিদ্রা ॥ . 

এই সমস্ত কার্ধটাবলীর. তালিক! প্রত্তত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যহ 
হিন্দুর ধর্শে কর্শে প্রায় ॥৩/* আনা সনন্ব যায়, সাংসারিক কাধের্য 1/৯ 
. আন] সময় যায় ও ভোজনে ০ সময় যায়। বাস্তবিক হিন্দু শাস্ত্রে এইয্প 
উপাই পরিকল্পিত আছে যঘ্বারায় উতান অবধি শয়ন পর্যযস্ভ কি জীবিকো- 
পায় কি অন্ত বিষয়ে, যে কোন কারধ্যই করুক না কেন, তৎসমত্তই ধন 
কাধ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। হিন্দুর ধর্ম কার্ধয তিন্ন অন্ত কোন 
কার্ধ্যই সম্ভবে না। হিন্দু সম্ত-কার্ধ্যই ধশ্ধ কার্য । 

আপাততঃ মনে হইতে পারে, যে, যে ।৩/* সময় ধর্শে ব্যয় করে, তাহার 
পক্ষে ধনবান অখবা। বলবান হওয়! অসম্ভব ১ তাহার দারিদ্র্য ছুঃখ অনিবার্য । 
কিন্ত আমাদের পুর্ব পুরুষের! এই রূপে জীবন ' যাপন করিয়াও অনেকেই 
বছ সম্পত্তির অধিকারী হইতেন এবং শত শত আশ্রিত অত্যাগতকে প্রাতি- 
পালন করিতেন।- বলুন দেখি, বর্তমান সময়ে ছুই চারি জন ব্যতীত কে 
এ রূপ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিয়াছেন ? আমাদের মধ্যে ৪৩/৯ 
আনা লোকের “অদ্যা্গং মে ধন্ুগ্ড ণং।” আমাদের মধ্যে কর্তার জীবিত 
কালে গৃহিণীর সন্দেশের দান। গলায় বাধে। কিন্তু কর্তার পরলোক প্রাপ্তি 
হইলেই শিল্পী পখের ভিখারিণী অপেক্ষাও হ্বীনাবস্থায় পতিত হন। কেন 
' না কর্তা প্রার়ই বহু প্বাণে আবদ্ধ থাকেন। অথচ আমরা বিষয়ের কীট। 
বয়, ধর্ম, লোক লজ্জা, সমাজ ভগ, প্রভৃতি এমন কি চক্ষু লঙ্জ। পর্ব; 
সমত্ত বিসর্জন দিয়া, সকল প্রকার নত, হীনতা, অনর্যযাদ স্বীকার কছিয়া 
অহ্রহঃ কেবল টাকা টাকা করিতেছি । তথাপি আমাদের এক্সপ হইবার 


বেদব্যাস ৬৯ 


কারণ বোধ হয় এই, যে যাহারা ধর বলে বলীয়ান, তাহার! অনায়ামেই 
অর্থোপার্জনে ও অর্ব সংরক্ষণে সক্ষম হয়। কিন্ত বাহারা শুদ্ধ অর্থপিশাচ, 
তাহারা ত ধর্শহ,ন হয়ই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থহীনও হইয়া খাকে। 
অধার্মিক ধর্্ার্থ উভয় বিবর্জিত হইয়া “ইতো। নষ্ট স্ততোভষ্” হয়। 
এক্ষপকার শিক্ষিত যুবকেরা বলেন যে পূর্বে লোকে সুখে সচ্ছন্দে 

খ|কিত তাহার কারণ এই যে তৎকালে “জীবিত সংগ্রাম” এত বিভীষণ হিল 
না। ইহার উত্তরে আমি বলি অধার্মিকের পক্ষে জীবিত সংগ্রাম চিরকালই 
এইক্লাপ প্রবল হইয়! থাকে । হংসও পক্ষী শকুনিও পক্ষী । হংসের মধ্যে 
কেহ কখন জ'বিত সংগ্রাম দেখিয়াছেন ৭ আর শকুনিতে শকু নিতে অহরহ: 
জীবিত-সংগ্রাম ৷ “পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দুরে সমলোভী-জীবে ।” 
কপোতও পক্ষী, বায়সও পক্ষী। ইহাদের মধ্যে কপোতই বা! সর্বদা 
সানন্দ মনে বে]াম ব্যোম বলিয়। বিচরণ করে কেন? আর বায়সই বা 
জগৎ সংসার কে প্রতারিত করিয়৷ও হ। হা রবে দিঙাগুল মিনাদিত করে 
কেন? শিক্ষিত যুবকগণ! বলুন ত একজন ভদ্রলোককে সর্বস্বাস্ত করিয়া, 
তাহার জামাতা হইতে হইবে, ইহা! “জীবিত সংগ্রামের” কোন পরিচ্ছেদের 
অস্তভূর্তগ শুনিতে পাই এক্ষণকার যুবক যুবতীর মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় 
অতিশয় স্বান্বল্যমান। জানিনা, এক্ষণকার প্রিয়্ারা তাহাদের দয়িত 
দিগকে কিন্বপে যন্তাীষন করেন। তাহারা কি বলেন-_“হে প্রিয়, হে 
বল্লভ, হে স্বামিন! তুষি আমার পিতার সর্বাত্তক। অতএব হে ক্কতা- 
স্তোপম, আইস নক়্ন-জলে তে।মার শ্রীচরণ অভিষিক্ত করি।” যে পন্থী 
পিতার সর্বনাশক পতিকে প্রেম করিতে পারে, তাহার প্রেম, প্রেম নছে, 
কাম, সুতরাং তাহ! সাধুঞ্জনের নিন্দনীয় ও অপবিত্র । আরও দেখুন, এ 
যে রামচন্দ্র বাবু ব্রিশ টাকা বেতনের সরকার | উহার বাড়ীতে ৩ জন 
পাচক ব্রাঙ্ণ কেন? উহার এত দাসদাসী কেন? উহার গায়ে সোণার 
গহণ! কেন? সত্ভানকে স্তন্য দান কক্পিতেও উহার স্ত্রীর ক্লেশ হয় কেন? 
€ছে শিক্ষিত যুবক |. বনুন ত ভারুইনের পুস্তকের কৌন পরিচ্ছেদ এই 
জীবিত-সংগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়? আমাদের তা, 
আমাদের কাপুরুষতা, আমাদের বিলাসিতা, আমাদের অধার্মিকতা, আমা। 

দের সর্ব প্রকার অনর্থের মূল। আমর! অধঃপাতে যাই ক্ষতি নাই। 
কিন্তু আমাদের পৃজ্য, ত্রাক্মণ পঙ্চিতগণও যে আমাদের দৃষ্টান্তে বিলাদিতার 


জঘন্য পন্ষে নিম হইতেছেন, ইহাই সর্বাপেক্ষ। আক্ষেপের বিষয় । 
অহো.কি ছর্দেব! যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্ত্রী পূর্বে শুভ্র বসন পরিহিতা হইয়া 
লৌহ, শঙ্খ, কড় প্রভৃতি সামান্য আভরণে ভূষিতা হুইয়।, অরুত্ধতি অথবা 
সতী সাবিত্রীর ন্যায় শোৌভমান! ছিলেন, ধাহাকে দেখিলে দেবী বলিয়া 
ভ্রম হইত, আজি তিনিই ত্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়। রঙ্গিণীর বেশ ধারণ 
করিতে লক্দ্বা বোধ করেন ন|। এখনও ষদি আমরা বিলাসিতা পরিত্যাগ 
করিতে পারি, এখনও যদি আমরা অর্থদাস না হইয়! ধর্মদাস হই, তাহ! 
হইলে সহজ জীবিত সংগ্রাম ও সহঅ ডারুইন সত্বেও আমাদের গৃছে 
পুর্ব লক্ষী বিরাজিত হইতে পারেন। নতুব! ও বায়সের ন্যায় “ইতোভ্ট 
স্ততোনষ্ট" হইয়া অহরহঃ 'মামাদ্িগকে কেবল হাহা! করিতে হইবে । 





নবমী পুজা । 
জগদশ্ব] ও ভোল। পাগলার কথোপকথন । 


অদ্য মহানবমী পুজ!, মহোৎসবের শেষ দিন। আজ পুজা! সমা- 
পনও দক্ষিণাস্ত হইবে। পৃথিবীর সৌভাগ্যে এবার অষ্টমী তিথি ষাট, হইয়া 
ছিল, ভাই জগদগ্ব! এবার চারি দিন পর্যযস্ত ভক্তের ঘরে বিরাজ করিয়! 
পৃথিবীর শোক, তাপ, মোহ, অপনোদন করিলেন । আগাঁমী কল্য সমস্তই 
ফুরাইবে, পৃথিবী অন্ধকারময়ী করিয়া জগদম্বা অস্তহি্তা হইবেন। সক- 
লেই অতিরিক্ত আগ্রহ সহকারে 'জগদস্বাকে দেখিতেছেন, কাল হইতে: 
এক বৎসর পর্ধ্যস্ত মাকে দেখিতে পাইবেন না এজন্ত বোধ হয় যেন সকলে 
আন্দ একদিনের মধ্যেই এক বৎসরের জগদম্ব|। দর্শন সংগ্রহ করিষ। 
নয়ন মধ্যে পুরিয়া। বীখিতেছে। আজ জগদ্ন্থীর দর্শক বৃদ্দের নয়ন পাঁনে 
তাকাইলেই বোধ হয় যেন, চক্ষুর পরলে পরলে একটির পর আর একটি 
করিয়া, জগদস্বার এক একটি ভাব আর এক একটী অন্গপ্রত্যক সাজাইয়। 
*স্বাখিতেছে? কিন্ত তথাপি প্রাণ ভরে না প্রাণের পরিতৃত্তি হয় না। যত 
অভিনিবিষ্ট হইয়। দেখে ততই পিপাসার বৃদ্ধি, আজকার দিনটি যেন শীগ্ 
শীষ ফুরাইতেছে, ঘটিক! দশ পলে পরিসমাপ্ত এবং প্রহর ঘটিকায় পর্যবসিত 
ছুইন্ডেছে। -আজ ভোলাদানের প্রাণ আরও ব্যাকুল! ভোলাদাস এক 


বেদব্যাস ৪১ 


এক বাড়ীতে মাকে দেখিতে গিয়। সমস্ত ভুপিয় যাইতেছেন, দিন কোন্‌ 
পথে অতিবাহিত হইতেছে তাহা৷ জানেন না, আহার, নিদ্রা পিপাসাদি 
নমস্তই বিস্বৃত। ভোলার মন মায়ের ভাবে উন্ম ব, নযনদ্য় জঅগদন্বার অন্থপম 
রূপেই নিমগ্র, ভোল! নে দ্বিকে তাকান সেই দ্রিকেই মাকে দেখেন, ভোলার 
নয়ন মা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, মুখেও মায়ের কথ! | মায়ের 
গুণ গান ব্যতীত আর কিছুই নোঁলার মুখে শুনিতে প'ইবে না, ভোলা 
এরূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন । কিন্তু মায়ের সহিত তাহার 
কথোপকথন কেবনজ্ঞানানন্দের বাড়তেই হয়। অন্ত সকল বাঁড়'তেই অতি- 
শয় ধুন ধামের পুজা, সর্বদাই লোক জনের কলরব ও ভীড় থাকে, কিন্ত 
জ্ঞানানন্দের স্শত্বিকী পুজ।, তাহাতে বাহা আগড়ম্‌ বাগড়মূ বড় কিছু নাই, 
শ্থতরাং অনেকট। নিঞ্ন ; জগদম্বার পুর্ণ প্রভাও জ্ঞনানন্দের বাড়তেই 
পরিলক্ষিত হয়; এজন্ জ্ঞানীনন্দের বাড়ি ই ভোল|রই কথোপকথনের স্থান । 
আজ বেলা তিনটার সগয়ে ভোলাদাস জ্ঞান/নন্দের বাড়তে উপস্থিত 
এদিকে অন্তান্য ল্রাহ্মণ ভোজন ও ছুঃখী দরিদ্রাদির ভোজন মিটিয়া 
গিয়াছে; জ্ঞানানন্দ ভে।ল! দ্াসেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন; ভোলাদাসই 
তাহার মহাষজ্ঞের মুখ্যতম ব্রাহ্মণ; ভোলাদাস প্রসাদ গ্রহণ না করিলে 
জ্ঞানানন্দ আহার করেন না। ভোলাদাস এত বেল'য়-আস্য়া জগদন্বাকে 
সাষ্টাঙ্ষে প্রণাম পুর্র্বক দণ্ডায়মান হওয়! মাত্রেই, জ্ঞানানন্দ হস্ত গ্রহণ পুর্ব্বক 
ভেলাদাপকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। অনন্তর পরমানন্দের সহিত 
উভয়েই জগদম্বার প্রসাদাম্ৃত গ্রহণ করিলেন। অনস্তর জ্ঞানানন্দ পুর্ব 
দিবস অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়।ছেন বলিয়। কিঞ্চিং কালের নিমিত্ত শয়ন 
করিলেন, অন্যান্য সকলেও সেই কারণেই শয্মিত, ন্ৃতরাং এখন কিছু 
কালের নিমিত্ত মণ্ডপ ঘর নির্জন। যদিও অন্যান্য লোক জন জগদম্বর 
দর্শনে অজজ্বই গতীষীত করিতেছে সত্য; কিন্ত তাঁহার। বাহির হইতেই, 
মাকে দেখিয়া! চলিয়। যায়, স্তরাং মণ্ডপে কোন গোলযোগই নাই । তখন 
ভোলাদাস মায়ের নিকট উপবিষ্ট হইয়া গত দিনের অর্ধালোচিত বিষয়টি 
উপস্থিত করিলেন। ূ | 
ভোলাদাস। মাগো! কাঁলকাঁর সেই কথাটি জানিবার নিমিত্ত 
আমার নিতান্ত উৎকঞঠতা রহিয়াছে; পরিপুর্ণ বিষয়ানুরাগ, পরিপূর্ণ হ্থখ- 
তা গাদা জীব বিক্বপে আপন মমতা আপন বর্তৃত্ব বিস্বৃত হইবে, 
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কিরূপে ডোর সংসারের কার্য বলিয়া সমন্তড কর্শের অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে সকল দায় এড়াইবে এবং তোর নিকটে থাকিবে, সেই অদ্তত 
রহস্ত না জানিতে পারিলে আমার শান্তি হইতেছে না, মা! আজ সেই, 
বিষয়টি বলিতে হইবে। 

জগদন্বা। বৎস: এ কথা অতি রমণীয় বটে; কিন্তু তুমি একাগ্রমনা 
হইয়া শ্রবণ করিও, নচেৎ ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবে না । 

সংসারের সকল “প্রকার ভোগ্য বস্তর দ্বারা আমার সেবা করিলে, 
জীবের বিনয়ান্ুরাগ নিবৃত্তি হইতে পারে, এবং সেই বিষয় গুলিও নয় 
প্রকার ইন্দ্িয়ের ভোগ্য বলিয়া নয় ভাগেই বিভক্ত, ইহা! পুর্বেবই বলিয়াছি 
(৯১৭ পৃ)। এখন তাহার বিশেষ বিবরণ শুন। 

এখন তোমাকে একটী কথ] জিজ্ঞাসা করি, সংসারের প্রত্যেক লোকেই 
আপনাপন পুরর-কলত্রাদিকে আত্ম-সম স্নেহ করিয়৷ থাকে এবং আপনি যাহা 


ভাল বাসে সেই সকল ভোগ্য বস্তর দ্বারাই স্ত্রী পুত্রাদির পরিচর্যা করে। 
অনেক স্থলে ষদ্ধি দ্রব্যাদির ক্রটি থাকে, ভবে স্বয়ং ভোগ না! করিয়।ও 
'নিভের প্রিয় বস্তর দ্বারা স্তরীপুত্রাদির সেব। করিয়| থাকে, তাহা! করে কেন; 
তদ্বার! তাহাদের নিজের কি ফল সাধিত হয় ৭ 

ভোলাদাস।-মা! এ কথা প্রিজ্ঞাসিলি কেন? ইহাতো সকলেই 
জানে ! স্ত্রী পুত্রাদিকে আপন ইচ্ছামত. নানা প্রকার বিষয় ভোগ 
করাইতে পারিলে, নিজেরই বিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ হয়_-নিজের 
ক্খ বোধ হয়,__নিজেই যেন ভোগ করিতেছি এইরূপ মনে হইয়! থাকে । 
এজন।ই সকলে তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রিষ দ্রব্য ভোগ করাইয়া থাকে । 
্্রীটি বা পুত্রটিকে যদি নান প্রকার বেশভূবায় সজ্জিত করা যায় তবেই 
নিজের বেশভৃষা করার সমান ফল হুইয়। থাকে, এ বেশতুষা যেন আমি 
নিজেই করিয়াছি এইরূপ মনে হইয়। পরম ব্ুখের অনুভূতি হয়। আপনার 
প্রিয় নানাপ্রকার আহারধ্য দ্রব্য, স্ত্রী পুঝ্নাদিকে যদি আহার করান যায় 
তে মনে হয় যেন আমি নিজেই ও সকল ভ্্ব্য আহার করিলাম ; স্তরাং 
নিজের আহার করার ন্যায়ই তৃপ্তি স্থখের অনুভব হয়। এইরূপ অন্যান্য 
বিষয়েও হুইয়! থাকে । 


জগদন্ব।।-্ত্রী পুত্রাদি পরিবারে বিষ্য় ভোগ করিলে, নিজের পরি 
তৃপ্তি ও সখ হয় কেন? 


বোঁব্যাস। ৪৩ 


ভোলাদাস। তাহা আমি বলিতে পারি না, ওরূপ হয় কেন তাহা, 
যা, তুইই জানিস, তুইই তাহা বুঝাইয়াদে।  ' 

জগদন্বা ।_স্ত্রী পুত্রাদির উপরে আত্মাভিমানই ইহার একমাত্র কারণ; 
লোকে স্্রা ও পুত্রাদিকে আপনার আস্ম! হইতে বড় পৃথক্‌ ভাবে দেখে না? 
তাই স্ত্রী পু্রাদিকে প্রিয় বিষয়ের ভোগ করাইতে পারিলেই নিজের ভোগ 
হইল বলিয়। মনে করে এবং নিজের ভোগের ন্যায়ই তৃপ্তি স্থখের অনুভব 
করে। আবার ধখন এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটে যখন স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি 
আত্মাভিম/ন থাকে না, তখন আর একপও হয় না। এখন কারণ বুবিতে 
পারিলে ? | ৰ 

ভোলাদাস ।-__-ই71 মা, বুঝিলাম ; এখন অন্য কথা বল। 

জগদন্বা ।-_আমার প্রতি যাহার এঁকান্তিক অন্ুরক্তি থাকে, যে আনাকে- 
অকল্লিত-মাতৃভাবে অবলোকন করে, তাহারও আত্মার সহিত আমার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, সুতরাং তাহার নিজের প্রিয়তম দ্ছোগ্য দ্রব্য সমুহ 
আমাকে ভোগ করাইয়াই, নিজের ভোগ স্থখের অনু'্ভব করিতে পারে । বস্ত্র 
ভূষণ, ও.গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা আমাকে অলঙ্কত করিয়। নিজেই বস্ত্র ভূষণাদির' 
ব্যবহার জনিত হ্কুখের অনুভব করে । চর্ব্য, চোৌষ্য, লেহু, পেয়াদি নানাবিধ 
অব্য আমাকে সমর্পণ করিয়া নিজেই ভোজন নখের হ্খী হইতে পারে। 
তদ্ব/তীত, ক্ষণিক মাতা, পিতা, বা পুত্র কলত্রাদির পরিপু্টি এবং বিষয় 
ভোগের দ্বারা, নিজের সেই অধ্যারোপিত ভোগ নুখ ভিন্ন, আত্মগত ভোগ- 
স্বখ কিছু মাই নাই; কিন্তু আমার অর্চনায় তাহা নহে; প্রত শ্রদ্ধা বা অন- 
রাগ সহকারে আমায় অর্চনা করিলে, সেই অধ্যারোপিত ন্খও হয়, আব!র 
নিজের ভোগেরও বঞ্চনা হইতে পাঁরে না; এবং স্ত্রী পুত্রাদির ভোগ 
জনিত অধ্যারোপিত ন্ুখও হইতে পারে। কারণ এমন অনেক উপহার আছে 
যাহ! আমার সঙ্গে সঙ্গে দাতার নিজেরও ভোগ হইয়া! ভোগান্ুরাগ চরিতার্থ 
হয়, এবং স্ত্রী পুঞাদি পরিজনবর্গও তাহা ভোগ করিতে পারে। - নান! 
প্রকারে সুসজ্জিত স্বর্ণ রজতাদি খচিত, নানাবর্ণে চিত্র বিচিত্িত মণ্ডপালয়ে 
আমাকে সংস্থাপিতা করিয়া, স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ভক্রও আমার নিকটেই 
সর্বঞ্ণা থাকে, অতএব আমাকে উত্তম গৃহে বাস করাইয়া যে অন্থপম তৃপ্তি 
ক্ুখ তাহাও ভক্তে ঘটে ) আবার'নিজেও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত সেই গৃহ বাসের 
বসতি দ্দখ উপভোগ করে। 'নান! প্রকার নুগন্ধি গন্ধ পুষ্পাদি দ্বার! আমার 
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বেশ ভূষাদি করাইন্»। অধ্যারেপিত তৃপ্তি স্বখেরও অনুভব করে, আবার 
নিজের এবং স্ত্রী পুত্রাদির দ্বারাও যে এ সকল দ্রব্যের প্রাণাদি গহীত 
হয় না তাহাও নহে। আমাকে নানাবিধ আহার্ধ্য দ্রব্য নিবেদন করিয়! 
অধ্যারোপিত তৃত্তি স্থখেরও অনুভব করে) আবার আমার প্রসাদ গ্রহণের 
বারা স্ত্রী পুত্রাদির সহিত নিজ রসনাও চরিতার্থ হয়। এইরূপ প্রায় 
প্রত্যেক উপহারেই খিবিধ ব| প্রিগুণিত ভোগ সুখের উপভোগ কিয়া 
বিষয় ভোগের অনুরাগ মফল করিতে পারে। রিিত্ত ক্ষণস্থায়ী পিত। মাতা 
বা স্ত্রী পুত্রািকে পরিচ্ধ্যা করিয়! কেবল অধ/ারোপিত তৃপ্তি স্থখেরই 
উপভোগ হয়, তৎসঙ্গে নিজের ভোগ হওয়া, কদাচিৎ কোন বিষয়েই 
সম্ভবে। আবার যদি কেবল নিজেই ভোগ করে, তাহা হইলেও পিতা 
মাতা প্রভৃতির ভোগ-জনিত অধ্যারোপিত-স্থখের ভোগ হইল না, অতএব 
আর কোন প্রকারেও ত্রিবিধ স্থুখভোঁগ হয় না। কিন্ত আমকে নিখিল 
'ভোগ্য বস্ত সমর্পণ করিলে উভয় প্রকারেই তোগানুরাগ চরিতার্থ হইতে 
পারে। এই হুইল প্রত ঘটনা, এখন, এই উভয়বিধ ভোগ প্রগালীর. 
£ধ্যে অর্থাৎ আমাকে কোন বিষয় না! দিয়। কেবল নিজেই স্ত্রী পুআঁদির 
সহিত ভোগ করা, এবং আমাকে সম্প্পণ করিয়। প্রসাদ্ি তৌগ কর। এতদছু- 
ভয়ের মধ্যে যে বিশেষ রহস্ত আছে তাহা শ্রবণ কর। 

আশাকে বিষয় ভোগ করাইয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ভোগ করা, আর 
কেবল নিজে নিজে বিষয় ভোগ করা, এতছুভয়ের ফলের বিশেষ বিভিন্নতা 
আছে। প্রথম প্রণালীর ভোগে তাহার বিষয়ানুরাগ ত্তমে ভ্রমে ক্ষীণ 
হুইয়।, উহ! আমার অনুরাগে পরিণত হুইবে এবং ভক্ত অবশেষে, আমাঁকেই 
প্রাপ্ত হইবে। আর দ্বিতীয় প্রকার ভোগ প্রথালীর অনুসরণ করিলে বিষয়ানু- 
রাগ-বহি ক্রমেই উচ্ছিখ ও অশমনীয় হইয়া জীবকে দর্ধ করিয়া ফেলিবে, 
নানাপ্রকার পাপ কর্মে বিনিযুক্ত করিবে এবং আমা হইতে বহু দুরবর্ত 
করিয়। তুলিবে। কারণ আমাকে বিষয় ভোগ করাইয়া যে অধ্যারোপিত- 
তত হ্বখের উপভোগ করে, তাহা বিষয়ানুরাগ-জনিত হইলেও, আমার 
, অন্ুরাগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমার প্রতি অনুরাগ না থাকিলে, 
আমাকে ভোগ করাইয়। কাহারও অণ্মাত্র তৃপ্তি সখও হইতে পারে না। 
যাছার যে পরিখাণে আমার প্রতি 'অন্থরাগ থাকিবে, সে সেই পরিমাঁণেই 
তৃপ্তি ্থখ পাইবে, অতএব আমার প্রতি অনুরাগই প্রবলতম কারণ হইল 
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এবং বিষয়ানুরাগও কিছু অভ্তরাল স্থিত বা ব্যবহিত কারণ হইল । ভাবিয়। 
দেখ, পুত্র বসল ব্যক্তি, যে, পুত্রকে নানাবিধ জ্রব্য আহার করাইয়! 
তৃপ্তি সুখের উপভোগ করে, পুব্ধ বৎসলতা ব। পুক্সানুরাগই তাহার মুখযতম 
কারণ এবং বিষয়ান্ুরাগ তাহার ব্যবহিত কারণ। 

আবার ইহাও জানিবে ঘে আমার প্রতি ভক্তি বা অনুরক্তি যেমন আমার 
ভোগ জনিত তৃপ্তি সুখের কারণ, আবার সেই তৃপ্তি স্থখও তেমন আমার প্রতি : 
অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ। আমার প্রতি অন্ুরাগের দ্বারা আমাকে নানাবিধ 
বিষয় ভোগ করাইয়। অধযারোপিত তৃপ্তি স্থখ ভোগ করে, আবার তাদৃশ 
তৃপ্তি লাভ করে বলিয়াই ক্রমে আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়। থাকে। 
ইহার বৃক্ষ ও বীজের ন্যায় উভয়েই উভয়ের কার্ধযও কারণ ন্ধপে নিবদ্ধ! 
এতদ্দ্ারা এই ফল যইবে যে উহার বিষয়|ন্রাগ ক্রমে ক্রমে খর্ব ও বিনষ্ট 
হইয়। যাইবে । অনুরাগ পুর্ণ হৃদয়ে আমাকে নানাপ্রকার ভোগ্য বস্ত ভোগ 
করাইয়। তৃপ্তি লাভ করিতে করিতে আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
আমার সহিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ তার রণার্ধাদ করিবে, মেই রস এত মধুর যে এই ক্রিতু- 
বনেও এমন কোন মধুর বা অস্ত নাই বন্দীরা তাহার তৃলন1 করা যায়। 
যখন সেই অনুপম অমৃত রসের স্বাদ গ্রহণ হয়, তখন বিষয় রসের স্বাদ ক্রমে 
অকিঞ্চিংকর বলিয়। প্রতীত হইতে থাকে, সৃতরাং বিষয়ান্থরাগও কমিতে 
থাকে, এইরূপে আমীর প্রতি অনুরাগ পুর্ণতা। প্রাপ্ত হইলে অবশেষে বিষয় নু 
রাগ একবারেই বিনষ্ট হইয়| যায়; তাহা হইলেই জীব ক্কতার্থ হইল। 

আবার আমার প্রসাদ আহার করিয়। এবং আমা-ত সমর্পিত পুষ্প চন্দন 
ধৃপ, গুগ্গুল!দির ভ্রাণাদি লইয়। যে রসনা, ভ্রাণ ও অন্যান্য ইন্জিয়ের তৃপ্তি 
স্থখের উপভোগ করে তদ্বারাও বিষয়ান্ধুরাগের ক্ষয় এবং আমার প্রতি অনু- 
রাগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, অবশেষে আশার প্রতি একাত্মতা! হইয়া বিষয়ানু- 
রাগ এককালে বিনষ্ট হয়, জীব কৃতার্থ হয়। 

ভোলাদাস। মাগো! তখন তাহা কিরূপে সম্ভবে? ম], তোকে 
ভোগ করাইয়। যে তৃপ্তি সুখের লাত হয়, তাহার মূল কারণ তোর প্রতি 
অন্থরাগ  ক্কুতরাং তাহার বৃদ্ধি হইলে বিষয়ান্ুরাগ নিবৃত্তি হইতে পারে তাহ! , 
ঝুঝিলাম কিন্ত আপনি ভোগ করিয়া, আপনি রসনাদি চরিতার্থ করিয়া 
তদ্বারা বিষয়ান্রাগের বৃদ্ধি ভি নিবৃত্ত কিরাপে হইতে পারে তাহা কিছুই 
বুঝিতে পারি নাই। 
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. জগদদ্থা ।--বৎস £ ইহা! অতি আশ্রর্ধ্য রহস্ত ? আমার প্রসাদাদির দ্বারা 
রসনাদি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় তাহা সত্য, কিন্তু তথাপি ভাবের তারতম্যে 
বিপরীত ফল সাধিত হইয়া থাকে । সাধারণ ভোগ্য বস্তর দ্বার! যখন ইন্দ্রিয় 
সমূহকে চরিতার্থ করে তখন, সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা, ইন্দিয় বৃত্তি চরিতার্থ 
করাই মুখ্যতম উদ্দেষ্ঠ থাকে এবং সেই উদ্দেশ্ঠেই দ্রব্যাদির আহরণ করে, 
সুতরাং তদ্বার| বিষয়ান্ুরাগানল ক্রুণই প্রস্বলিত হইতে থাকে; কিন্ত 
আমার প্রতি প্রকৃতান্ুরাগী ভক্ত হইলে, ভোগ্য দ্রব্যের রসাস্বাদ করা তাহার 
উদ্দেস্ত থাকে না|! এবং ভোগ কালেও কেবল ভোগ্য দ্রব্যেরই আত্বাদ 
গ্রহণ করে তাহা নছে। সে আমারই নিমিত্ত নানাবিধ ভোগ্য-দ্রব্োের 
আহরণ করে, সুতরাং তাহার ভ্রব্যাহরণের কারণ -বিষয়ানুরাগ নহে, কিন্ত 
আমার প্রতি এঁকান্তিক অন্ুরাগ ; অতএব তাহান্ন দ্রব্যাহছরণ করাও আমার 
" প্রতি অন্থুরক্তি প্রকাশক; স্ৃতরাং উহ বিষঙ্কান্ুরাগের নিবর্তক, আমারই 
অর্চনা বা উপাসনা! বিশেষ বলিয়। গণ্য ঃ এবং সে যে, উক্ত ভোগ্য দ্রব্যের 
রসাস্বাদ করে, তাহা আমার প্রসাদের রসাস্বা্ের অন্তরালে অবস্থিতি করে, 
জন্বীরস, বিমিশ্রিত শর্করোদকের আত্বাদ কালে, যেমন মিষ্ট রসের অন্তর্গত 
অন্নরস থাকে, আমার প্রসাদ গ্রহণ কালেও তেমনি আমার প্রসাদমৃভ রপ়ের 
অন্তর্গতই দ্রব্যের রস থাকে। অবশ্ঠই শর্করোদক আর অন্লরসের ত্তায় 
আমার প্রসাদ আর ভোগ্য দ্রব্য পৃথক্‌ বস্ত নহে তাহা সত্য+ কিন্ত ভু হৃদয়ের 
ভাবের দ্বারা আমার প্রসাদকে সাধারণ দ্রব্য হইতে পৃথক করিয়! লয় । 
সে যখন ভোগ করে তখন আমার প্রসাদ বলিয়াই ভোগ করে, ভোগ্য 
অ্রব্যের রসান্বাদকে প্রসাদেরই রসাস্বাদ বলিয়! মনে করে, দ্রব্যের রস 
তাহার অস্তগিহিত থাকে, সে আমার প্রসাদেরই রসাম্বাদের দ্বারা আত্মা, 
অস্তরিন্দ্রিয়, বাহোক্দ্রিয় এবং দেহকে চরিভার্থ মনে করে। সে যে তৃপ্তি 
লাভ করে, তাহাঁও আমার প্রপাদ গ্রহণেরই তৃত্তি, বস্তর রস জনিত তৃপ্তি 
তাহার অস্তরালে থাকে, ইহা! তুশি স্বয়ংই বিশেষ রূপে অবগত আছ। 
অতএব এইরূপ ভোগ, বিষয়ের ভোগ হইলেও, বিষয়-ভোগমধ্যে পরিগণিত 
'হুয় না, উহ! আমার প্রসাদ ভোগ বলিয়াই আমি গণ্য করিয়। থাকি। 
জ্ুতরাং এইরূপ বিষয় ভোগের দ্বার আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি ছা, 
বিষয়ানুরাগ ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইতে থাকে। 

. এই রহস্ত বুঝিতে পারিয়াই, আমার নুপুজ খযিগণ বণিয়াছেন ষে, 
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 “অন্ং বিঠা পয়োমুত্রং যদ্দেবায়ানিবেদিতমূ» যে তক্ষ্য ব্য দেবতীকে 
নিবেদন করা হয় না তাহ! বিষ্ঠা স্বক্ষপে গণয, আর যে পেয়ন্্ব্য দেব- 
তাকে নিবেদিত না হয় তাহা মুল বলিয়। পরিগণিত হয়" «বিষয় কৃষ্ট 
চিন্তস্ত ষন্মহৌষধমুঠ্যতে | সর্বেন্দিয়াপ] বস্তনাং ভগবত্যৈসমর্পণমূ* “যাহার 
চিত সর্বদা বিষয়ের দ্বারা সমা$ষ্ট হয় তাহার নিমিত্ত উপগুক্ত মহে'ষধ 
বলিতেছি,__সমস্ত ইন্জিয়ের বারা উপভোগ্য যে কোন দ্রব্য আছে তদ্ৰারা 
জগদন্বার অর্চনা করিবে, তবেই বিষয়ান্থুরাগ নিবৃত্ত হইবে।” আবার 
ভগবদগীতাতেও শ্ীমান্‌ অর্জুনকে আমি রূপাততরে বলিয়াছি; “তুঙ্গে 
কিন্বিষং পাঁপা যে পরক্ঞাত্ম কারণাৎ” যাহারা আপনার উদর পুতি 
উদ্দেশে পাকাদি করে সেই পাপ বৃত্তি পুকুধগণ মাক্ষাৎ পাপই ভোজন করিয়া 
থাকে। কিন্ত দেবার্থে পাকাদি করিলে তাহাকে অমৃত বলে ।” “অভযসে- 
ঘ সমর্থোসি মৎ কর্ম পরমোভব। মদর্থঘপি কর্মাণি কুর্বন নিধি 
মবাগ্স্যসি” যদি জ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ হও তবে আমার কন্মপরায়ণ হও, 
সর্বদা! যে কোন ইন্দরিয়ের ঘারা যে কোন কশ্মান্ুান করিতে হয়, তাহা 
আমার নিবিত্ত অনুষ্ঠান কৰিলে, সেই কর্ম ঘ্বারাই জীব বিষয়ানুরাগ হইতে, 
বিমুক্ত হইয়া তত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ সর্বপ্রই কথিত 
হইয়াছে । | 
এইক্ষণে ভোগ্য বস্ত সমর্পণ করার প্রণলী বল! যাইতেছে ।-_বাগিস্ত্ি- 

ঘ্বের বারা যদি সর্বদা আমার গুণ কীর্তন এবং স্তোতআদি করে তবেই 
বাগিন্দিয়ের বিষয় আমাকে সমর্পণ করা হইল। এইকপ করিলে বাগিন্দ- 
য়ও চরিতার্থ হয় এবং বাগিদি। বের অনুরাগটি আমার অনুরাগে বিমিশ্রিত 
হইয়া অবশেষে উহ! আমার অনুরাগেই পরিণত হয়, বাগিন্দি,য়ের . অনুরাগ 
তখন বিনষ্ট-প্রায় ক্ষীণাবস্থ হইয়া! আমার অন্রাগের অস্তরালে অবস্থিতি 
করে। কারণ আমার গুণালাপ বা আমার স্তব স্তোত্রাদির নিমিত্ত যে 
যাগিশ্দি যর প্রবৃত্তি হয়, তাহার মুখ্য কারণ আমার প্রতি শন্থুরাগ, বাগি- 
ন্দিয় চরিতার্থ করার অন্থুরাগ তাহার গৌণতম কারণ। স্সেহ রসে পুলকিত 
হুয়া পুত্রকে, “বাবা” “বাছা” “ধন” প্রভৃতি স্নেহাক্ত বাক্যালাপ কালে , 
ধেমন পুত্রান্থরাগই মুখ্য রূপে হৃদগ্ মধ্যে উদ্ভাসিত হয় এবং বাক্‌ প্রবৃত্তির 
অনুরাগ অলক্ষিত ভাবে থাকে, তাহার উপলব্ধিও হয় না; আমার স্তোত্র 
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করা, আমার গুণ কীর্তন এবং আমার সন্বোধনাদ্ি কালেও সেই রূপই 
জানিবে। এইরূপ বাক্যালাপে- যে সখ বাঁ পরিতৃপ্তি জন্মে, তাহাতে 
আমার ভাব বিমিশ্রিত থাকাতে উহা বিষয় নূুখ হইলেও ভগবত সবন্ধীয় 
তৃপ্তি হখের মধ্যে পরিগশিত হয়, সুতরাং তত্বারা কোন অনিষ্ট হইতে 
পারে না। 

ভোলাদাস - মা, তুই যাহা বলিস, বুঝিলাম, কিন্তু সংসারে থাকিতে 
হইলে আরও কতসত কথা বলিতে হয়, সর্বদা কেবল তোরই কথালাপ 
করিলে চলে ন]) অতএব সেই সকল কথা, কিন্ধতপ £তাকে সমর্পণ 
করিবে ? 

জগদস্বা ।__ভোলাদাস! সে কথাও আমাতে রি হইতে পারে, 

ংসারকে যাহার|:আমার সংসার বলিয়। স্থিরতর বিশ্বাস রাখে, তাহাদের 
ংসারিক কথাও আমারই কথার মধ্যে গণ্য, আমার সংসার পরিচালনের 

নিশিত্ই সেই সকল বাক্যালাপের পরি্ষ,্ভি হয়, অতএব তাহাও আমার 
.উপাসনাক্রিয়রই অন্তর্গত হইবে এবং তাহাও দিছি নিবর্তক হইয়।! 
আমার প্রতি অনুরাগবর্ধক হয় । 

কিন্ত 'আমারগুণস্থীর্ভন এবং বাক্যালাপের ও আবার বিশেষ বিশেষ 
প্রণালী আছে, তাহ৷ শ্রবণ কর। বিষয়ের প্রভেদ বাক্য প্রয়োগ প্রথমে তিন 
ভাগে বিভক্ত । তামস বাক্য প্রয়োগ, রাজস বাক] প্রয়োগ এবং সাত্বিক 
বাক্য প্রয়োগ । তামস ভাব বা! তামস বিষয় প্রকাশক বাক্যকে তামস বাঁক 
বলে'। রাজস বিষয় প্রকাশক বাক্যকে রাজস বাক্য এবং সাত্বিক ভাব 
প্রকাশক বাক্যকে সাত্িক বাক্য বলে। ভয়ানকরৌক্র, এবং বীভৎস রস 
সন্মিশ্রিত ভাবকে তামস ভাব বলে ? শৃঙ্গার, বীর, অন্তত, ও হাম্তরস সম্মি- 
শ্রিত ভাবকে রাজন ভাব এবং করুণ আর শান্তি রস বিমিশ্রিত ভাবকে 
সাত্বিক ভাব বলে। অতএব ভয়ানক রৌদ্র এবং বীভৎস ভাব প্রকাশক 
বাক্য তামস বাক্য, শৃঙ্গার, বার, অন্তত এবং হাস্যরস প্রকাশক বাক্যকে 
রাজস. বাক্য, আর্‌ করুণ এবং শান্তরম প্রকাশক বাক্যকে সাস্িক বাক্য 
বলে। 

লোকের প্রক্কতিও, গুণ ভেদে প্রথমে তিন প্রকারে বিভক্ত, তৎ- 
গ্লর তাহার এক এক প্রকারের অবাস্তরেও নানাপ্রকার প্রতেদ আছে। 
ঘথ! তামস, প্রক্কৃতি, রাজস প্রকৃতি এবং সাত্বিক প্রকৃতি । সত্ব এবং রজ 
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সামা মাজার থাকিয়া'যাহাদের তমোগুণের প্রবলতা! থাকে তাহাদিগকে 
তামন প্রক্কতি বলে, সত্ব আর তমোগণের অল্পতা এবং রজোগুপের অত্যন্ত 
প্রবলত! থাকিলে রাজস প্রন্কতি বলে, আক্ঞরঙ্গ এবং তমোগুণের অত্যন্ত 
অল্পতা এবং সত্বগুণের প্রবলতা থাকিলে সাত্বিক প্রকৃতি বলে। হই্হারই 
পরিমাণের ভারতে মান্থষের অসম্থ্য প্রকৃতি দেখিতে পাও । 

এই প্রকৃতির প্রতভেদে বিষয়াস্বাদের পার্থক্য হইয়! থাকে, একই বিষয় 
সক্ষল প্রকৃতির লেকে ভল বাসে নাঁ। যাহ! রাজস প্রকৃতির প্রিয় তাহা 
তামস এবং সাক্ষিকের অপ্রিয়, যাহ! তামমের প্রিয় তাহ! রাজন এবং 
সাত্বিকের অপ্রিয়, যাহ! সাত্বিকের প্রিয় তাঁহ। রাঁজস তামসের অপ্রিয় । 
কিন্তু তামস ব্যক্ষির তামস বিষয়ই প্রিয় হইয়। থাকে । আর রাঁজস ব)ক্ির 
প্রিয় রাজস বিষয় এবং সাস্তিক বিষয় সাত্বিক ব্যজির প্রিয়। বৎস! 
আমি রাপাস্তরে ভগবন্গীতার সপ্তদশাধ্যায়ের পত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা 
দেহিনাং সাম্বভাবদ্রা। সাতিকী রাঁজসী চেতি তামসী জেতিতাং শৃগু। 
সত্বানরূপা সর্ধবসত শ্রদ্ধা তবতি ভারত। শ্রস্ধাযয়োরযং. পুরুঘোধোবচ্চ দঃ 
সএব সঃ ॥"। | 

এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অভি বিস্তার ক্রমে বলিয়াছি, এবং 
সাধারণ অনুভবের ঘারায় ইহ! বুঝিতে পাঁর। অতএব, ভয়ানক রস, রৌক্জ 
রস এবং বীভৎস রস তামস প্রক্কৃতির পরিম্তম হয়; শূঙ্গার, বীর, অদ্ভুত 
এবং হাস্তরস রাঁজস প্রক্কতির প্রিয়তম ; আর করুণ এবং শাস্তিরস সাত্ছিক 
প্রকৃতির প্রিয়তম, এইরূপ অন্যান] বিষয় সম্ঘন্ধেও যোজন! করিয়! লইবে | 
এই গেল বস্তরহস্ত, এখন অর্পণের প্রণালী গুন । 

উপাসকদের মধ্যে, যে, যে গুণের প্রকৃতির, সে, সেই গুণ বিনিশ্রিত 
বিষয়ের দ্বারা আমার উপাসন| করিবে, কারণ সেই গুযুক্ত বিষয়ই তাহার 
প্রিয়তম । প্রন্কতির বিপরীত গুণযুক্ত বিষয় হইলে তাহ অন্যের প্রিয় 
হইলেও তত্র! আমার সেব! করিবে না, কারণ সেই ভ্রব্য তাহার অপ্রিয় । 
ধাহা নিজের প্রিয় বিষয় নহে তাহা! অন্যের প্রিয়তম হইলেও তদ্দারা 
আমার সেবা করিলে কিছুগাত্র ইষ্ট ফল সাধিত হয় না, তারার! বিষয়ানু- 
রাগের কিছুমাত্র হ্রাস কিম্বা আঁমার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাদি কিছুই হইতে পারে 
ন| কেবল বৃথা অর্থব্যয় ও পরিশ্রম মাত্রই হয়। এই জন্যই আমার গুণ 
বলিয়াছেন “'কাঁলিকামাত্বব পশ্ঠেৎ তথ সেবেত চাত্ববৎ 1”. 
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* -প্রথন, ফল কথ! এই হইল যে যে ব্যুক্তি তঃঃ প্রন্কতিক সেবাগিজিত্সের 
সেবিষয়ার্পণ, কালে আমার বীভৎস রস, ভয়ানক রস এবং রৌন্র রসের 
“প্রকাশক ধে সকল কর আছে ভাহা'র কীর্ডন ও আলোচন করিবে এবং সেই, 
“ক্ভাবেই স্তবন্তোতীদি করিবে। যে ব্যক্তি রজঃ প্রন্কতিক সে আমার 
'শু্গাররস, বীররষ ও হাল্তরস প্রকাশক কর্মের কীর্তন আলোচনাদি করিবে । 

যে ব্যক্তি সত্ব প্রকৃতির তিনি আমার করুণ এবং শান্তগ্নস প্রকাশক 
'ক্ষর্টের 'কীর্তনাদি করিবেন। এজন্যই প্রিয় পুত্র বেদব্যাসাদ্দি 
এমহর্ষিগণ সকল প্রকার লোকের উপকার মানঙ্জ আমার সকল 

প্রকান্স ড়া কার্মাদি (লিখিয়। ইতিহাষের সহিত ৩৬ শৎ পুরাণ প্রণয়ন 
করিয়াছেন?। 
প্এই ঈনিয়ন্মের অন্তথা করিয়া ঘোর তামস তির মানব যদি সা, করুণ- 
ধরস, ও.বা:রাদি রাজস রসের কীর্তনদি করিষ্টে থাকে, বে তাহার বাগি- 
£ু্জিয় চরিভার্থ হয় না, বাগিস্তরিয় জনিত তৃপ্তি সখও পায় না, তদ্দিষয়ে অনু- 
পরাগ ও পরিসমাপ্ত হয় না ও আপন প্ররুতির খবহমোদিত বিষয়ের আলোচন! 
"ও কীর্তনাদির নিিত তাহার অন্থুরাগ থাকিয়াই গেল। সেই অন্থরাগ বশ- 
বব হইন্সা সে অন্ত সময়ে অসদালোচনায় নিরত হইতে পাঁরে। আর যদ্দি সে 
“নীভতস রৌদ্র স্সা্ধি প্রকাশক আমার গুণানুবাদ করে তরে তাহার বাগি- 
'স্্রিয় জনিত তৃপ্তি স্থখ আর আমার গুণানুবাদের তৃপ্তিশ্খ উভন ই হইল ; এরং 
এপ গুণান্ুবার্ বদি'আার্মায় প্রতি অনুরাগ পূর্ব্বক কর! হয় তবে বাশিন্দিয়ের 
বিষয়ানুরাগও আমার অন্ুরাগের অস্ভরালে পড়িবে । এবং বাগিশ্দিয়ের চরি- 
ভার্থত! জনিত সখ ও আমার গুণান্ুবাদ জনিত তৃপ্তি সুখের অভ্যন্তরে বিন্বীন 
হইয়। যাইবে । ক্ছতরাং, উহার বাগিন্দিয়ের ক্রিয়াও আমার উপাষন! ঘধ্যে 
পরিগশিত হুইয়া বাগিস্দিয় ব্যাপারের ফল ন! জন্মাইয়া৷ আমার উপাষনার 
ফল অর্থাৎ আমার প্রতি: অনুরাগ ব্রৃদ্ধি করিরে; তখন হৃদয়ের তযোভাব 
ক্ষীণ হইয়া রজোভাব প্রাদুতূ'ত হইবে, তখন আরার রজঃ প্রকৃতির অন্থ- 
মোদিত শৃঙ্তার রস প্রকাশক ক্রীড়ার ও কর্মের, কর্তন করিবে । পরে 
উজ নিয়মানুমারেছ উন্নীত হইয়া] সত্ব গুণে উপস্থিত হইবে, তখন আমার 
'করুণ রর এবং শান্বরসোদ্দীপক জ্রীড়াদির কীর্তন করিতে থাকিবে । পরে 
উজ নিষবণাস্থসায়ে তাহাতেও উন্নতি লাভ করিয়।. নিষ্তৈ গুণয গবহায়. উপ: 
'ব্থিত হইবে, তখন সম অন্থরাগ বিনষ্ট হইয়া কেবল আমার প্রতি অহেতুক 
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“অপিচেৎ ক্ছুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌ ১. 
সোপি সংসার ছুঃখোধ্রে বর্বাধ্যতে ন কদাচন ; 
ক্ষিপ্রং তরতি ধর্মাস্বোশনৈ স্তরতি সোপিচ। 
ময়ি ভক্তিমতাং মুক্তি রলজ্ঘ্য পর্বতাধিপ ! ॥৮ 
ভীমন্তগবতী গীতা । 

_জগদেক সৌভাগ্যবতী মেনকার ক্থৃতিকাণূছে জগৎপ্রস্থতী. জন্মগ্রহণ? 
করিয়াছেন । যোগীন্ত্র মোহিনীর রূপের ছটায় নগেন্র দম্পতি ডুবিয়া! 
পড়িয়াছেন, কেবল পাষাণময় হিমাচলের কন্দরগ্ত অন্ধকরই পরাহুভ- 
নহে) ভক্তিভরমন্থর ভূধররাজের হৃদয়মন্দির পর্ধ্যত্ত আনন্দময়ীর আনন্দ- 
ছট;র আলোকিত হইয়াছে; তাই আজ ভক্তকে কতার্থ করিতে, জগৎকে 
উদ্ধার করিতে; প্রাণপ্রিয়' ভজ্কের জন্য, যে নুধাসিঞ্চিত তত্বকথা জগদন্যা 
নিজ মর্শস্থলে অতি সক্কোপনে রাখিয়াছিলেন, ভ+ক, ভক্তির প্রবল উচ্ছবালো 
অধীর হুইয়া, মা, প্রাণের কপাট খুলিয়া,. ভক্ত হিমাচছলকে জাহাও বলিয়া; 
ফেলিয়াছেন'। বরহ্মময়ীর ব্রক্মতেজে হিমালয় তেন্স্বী, তাই তিনি অম্ষাদি" 
ছুল্লত স্গীবনী মন্ত্রণা ধারণ! করিতে পারিয়াছেন “অপিচেৎ' হুছুরাচারো! 
তজতে য্ামনন্যভাকৃ*। ম! কোথায় তোমার সৌভাগ্যবান্‌* পিতা, আর 
কোথায় এই আর্মি ঘোরনরকার্ণবনিমগ্্ন মহাপাতক অতি সম্ভান! তিনি, 
যাহা শুনিয়াছেন, বুবিয়াছেন, ধারণ] করিয়াছেন তাহা শনিবার বুষিবার 
ধারণ! করিবার. শক্তি আমার ক্কি আছে! তিনি ভূধর, ধরণী, . এই 
নিখিল বিশ্বচরাটর ধারিখী, মা! তুমি আবার এই অনস্ভকোীধরণীর এক 
মাজ ধারিশী। হিমাচল আবার. সেই তোমাকে নিজ রসে ধারণ 
করিয়াছেন। মা! তুমি বুবিক্র লও, ভোমার. পিতাকে তুমি “কি 
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অপরিসীম শক্কিময় উপাদানে স্থি করিয়াছ! আর আমি $ আপন 
পাপের ভারে আপনি ডুবি পড়িতেছি, আমাকেই বা কি দিয়াছ! 
পর্ব্বতও তোনার সৃষ্ট, সর্ঘপও তোমার হ্ৃষ্ট, তাই বলি মা! তোমার 
পিতাও তোমার হৃষ্ট, আর তোমার সম্ভান আমিও তোমার ৃষ্ট। হা 
অবিশ্বাসি মানব ! .আজ তোমার চক্ষে সেই হিমাচল জড় পদার্থ! 
যাঁহা হউক, মা! তোমার সে তত্বকথা শুনিবার শক্তি কৈ? তোমার 
সে তক্তগাথা বুঝিবার অধিকার কৈ? নারকী সম্ভানের জন্য তোমার 
সেই প্রাণের ব্যথ! ধারণ! করিবার সামর্থ্য আমার কৈ? মা! তোমার 
ভুবনমোহন রূপের ছ্টায় হিমালয়ের যে দৃষ্টি ফুটিয়াছে, ঘোর-অজ্ঞান- 
অদ্ধকারসাগরে ডুবিয়া+ জন্মান্ধ আমার কি, মা! সেই দৃষ্টি ফটিবে! ভক্জ- 
বত্সলের ভবজননি ! ভক্কের শ্রবণপুট পে; হৃদয়াপটধ্যেয়, ভক্তলক্ষে 
তোমার সেই আশ্বামবাণী অভয়বাণী যে এ ভবভয়ভীত অবিশ্বাসী 
পাপ হৃদয়ে স্থান পায় না! বলনা! কোন্‌ পুণ্যে তোমার এ ব্রহ্ষমুখ- 
বিনিঃস্ত ব্রহ্গবাণী বিশ্বাস করিবার বল পাই! ইচ্ছাময়ি আনন্দময়ি, 
হৃত্যমঘ়ি মা! তুমি একবার সম্মুখে. আদিয়| ন] দাড়াইলে, একবার 
এী করুণাময়ী অপাক্রলহরীর হুধাসিঞচনে এ িতাপদর্ধহদয় শীতল না. 
করিলে, একবার এ মৃত্যুজয়হৃদ্ধিল।সিচিদৃঘনীনন্দরূপের তরঙ্গে এ নয়ন 
মন না উলিলে সে বল যে, পাইনে মা! তোমায় না দেখিয়। 
তোমার কথ! প্রাণ যে আমার বিশ্বাস করিতে .চায় না! সত্য আমি 
ঘোর নারকী, মহাপাতকী; কিন্ত ছেলে হইয়া এ আবদার টুকু কি. 
করিতে পারি না! জ্বধু আবদার নয় মা! সত্য; সত্য, সত্য, ভ্রিসত্য 
করিয়া বলিতেছি, তুই যদি তোর কথা বুঝিবার অধিকার না দিস্‌, কার 
সাধ্য এ যোগীজন চিন্তিত তত্ব নিঅবুদ্ধিবলে আয়ত্ত করিতে পারে ? 
তাই বলি একবার তুই দেখ! দিয়ে, বিশ্বাসের বল দিয়ে যা মা! নইলে 
আমি গেলাম গেলাম, ডুবিয়৷ রসাতলে. পড়িলাম। এ সময়ে মা তুই, 
মা! হইয়া কোথায় রইলি? সকল সংসার তোর বিশ্বাসী ভক্ত, আমি 
: ঘার-অতক্ত ঘোর অবিশ্বাসী তাই আমার এ সর্বনাশ! | কেউ তোর 
কোলে উঠিয়াছে, কেউ চরণতলে, আমি নরকের অধস্তলে চলিলাম, ধরাধর- 
 ন্দিনি মা” আমায় ধর ধর , জগম্ধাত্রি ! একবার এসে কোলে কর ? গণেশ 
.জননি! একবার এলে ভন্য দাও; অননপুর্ণে! একবার ক্ষুধার অন্ন. দাও। 
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মা. তোমায় প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়। এ ত:পিতপ্রাণ শীতল করি! আমায় 
ধারা বিখাসী বলে, বলব কি ম।1 আমার চক্ষে তারাও অবিশ্বাসী। মা! 
ভোম;য় যেবিশ্বাস করে, সে.কি মা বই সংসারে আর কিছু বিশ্বাম করে ? 
আমি বিরাট ব্রক্ষা্ড দেখিয়। বিশ্বাস করি ) কিন্তু বিশ্বাসী ভক্ক তোমার 
প্রহ্লাদ, স্ফষটীকত্তত্ভে কি দেখিয়াছিল ! কি বিশ্বাস করিয়াছিল! সে 
যে মা বই আর চরাচরে কিছু দেখিত না; তাই মিথ্যাক্ষটীকত্তস্ত ভেদ 
করিয়া সত্য সনাতন ন্ৃমি:হমুর্ঠি ধারণ করিয়া ম! তুমি তাকে দেখা দিয়া 
কোলের ছেলে, কোলে উঠাইয়া লইয়াছিল! কৈমা! সেবিশ্বাস কোথায় 
আছে? গহনবনে সিংহ ব্যাপ্ত ভূজঙ্গ তলুক দেখ্য়ি। ফ্ুব যে এঁ আমার 
পদ্মপলাশলোচন বলিক্বা৷ ধরিতে যাইত, আর অমনি তুমি শঙ্খচক্রগদা- 
পন্মধারী চতুতূ্জরূপে দেখ। দিয়। তখনই লুকাইতে, সে বিশ্বাস কৈ মা! 
“আমাদের ছুঃখ মৌচন করিতে পন্মপলাশলোচন বৈ আর কেহ নাই,” 
জননী ছুনীতির মুখে এই মহামন্ত্র শুনিয়। যে অটল বিশ্বাসের ভরে পঞ্চম 
বায় শিশু গভীর মহানিশায় মাতৃন্েহ ভুলিয়। একাকী বিজন বনে ধাইল ; 
আশ! তার, “পত্মপলাশলোচনকে পাইব:। সে ত না বুঝিত পদ্ম,_না 
বুবিত পলাস,-না বুঝিত লোচন, না বুবিত পত্মপলাসলোচন । দুগ্ধ 
পৌঁষ্য শিশু .কেবল বুঝিয়াছিল, এ সংসার তিনি. আমাদের একজন। 
মা। এখন শত শত বেদ বেদান্ত পুঃ;7৬ পড়িয়াও, কেন সে বিশ্বাস 
হয় না, এক পন্মপলাশ্বলোচন শব্দে গ্রবের যাহা হইয়।ছিল। তুই তম! 
সেই তুইই আছিস। তবে আমি কেন ম1 এমন হলেম ? মায়ের সম্ভান মা ছেড়ে 
এ সংসার-রণে একা এলেম , তুই মা আসিবার কাঁলে মণিমাণিক্যহীরক 
রস স্বর্ণাভরণে আমায় সাজাইয়! দিয়াছিলি! কুসঙ্গে পথ ভুলিয়া একে 
একে দন্থ্যর হস্তে সব হারাইলাম ! রাজরাজেশ্বরীর কুমার হুয়া 'আসিয়া- 
ছিলাম, চিরদরিত্রের কুলাঙ্গার দাজিয়া ফিরিয়। চলিলাম। িলোচনে ! 
কোন লৌচনে.এ দশ] তুই দেখিবি! এ দারিজর্য মোচন কবে হইবে মা! 
জিলোচনের লোচনানন্দ পক্ব্বকুলগঞ্জিত এ চরণতল তোমার ও যে 
ভিখারী শঙ্চরের সর্বন্বধন ! এ পাঁপ সংসার ছারখার করিয়া আমায় . 
পথের ভিখারী সাজাইয়। দাও, জয় মা শ্শানবাদিনী ! শ্মশানে আমায় 
স্থান দাও $.শ্মশানের ভ্বলস্ক চিতায় অগ্রিস্তোম বিদং্দ করিয়া অস্ধারিণী 
মুহ্ধকেশী হানিতে হাসিতে একবার বশী লইয়৷ ত্রিভন্নরূপে দীড়াও মা! 
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মা তুমি মঘনামহনমমোমোহিনী (তোমায় আর মদনমোহিনী বলিয়! কি 
্খী হইব? তাই বলি যদনমোহনরূপে ভূবনযোহিনী রাধিকাকে বামাঙ্গ- 
তাঁগিনী করিয়া» রণরক্দিনী একবার প্রেমতরঙ্গিণী সাজ মা! দেখিয়া প্রাণ 
ভরিয়া বিশ্বীস করি, “ম! বই আর কিছু নাই *। অনভ্ভসচ্চিদানন্দসাগরে 
একবার উত্তালতরঙ্ষ উঠাও মা, তরঙ্গের উপর তরঙজিশী, নিত্যনবরজিখী 
1 তোমার একবার অনন্তরপিণী দেখিয়া লই, এ পাষাণময় হৃদয়ফলকে 
স্বলস্ত অক্ষরে লিখিয়! লই, বেদবেদাস্ত পুরাণতন্্ সব আমার সেই ্রহ্গ- 
ময়ীর বক্ষমন্্। মিখ্য| নয়, মিথ্যা নয়। সভ্য সনাতনী মায়ের আত্মা” 
সকলই আমার সত্যময়।. শাস্ত্র অনভ্ভভাষায় মায়ের তত্ব লিখিয়াছেন, 
অনন্তপ্পপিণী মা আমার অনভ্ভন্ধপে সাধককে দেখা দিয়া শাস্ত্রের 
গৌরবে নাচিতেছেন। অহে! কি আনন্দময় লীলা খেলা! 1 সাধক 
এ সংসারে তুমিই. ধন্ত, তুমিই সার্থক জন্ব পরিগ্রহণ করিয়াছিলে। 
ধন্ত তোমার অনস্তশক্তি, ঘাহার বলে তুমি সেই(অনস্ত শক্তির অটল সিংহ্থা- 
সন টলাইয়ছ, ধন্ত হিমাচল। তোমারই পুশ্ট ফলে মা আজ অচলরাজ- 
নন্দিনী। তাই আজ তার সহত্র ধার বিনিঃহ্ৃত স্তন পীয়ুষময় অভয়বাণী 
পার তাপী দীন ছুঃখী অধম সন্তানকে রক্ষার জন্ত সবেগে চুটিয়াছে ; ভয় 
নাই, ভয় নাই, “অপপিচেৎ স্থহুরাঁচারো! ভজতে মামনভ্ততভাক্‌। মা! তোমার 
অজশ্রবাহী দয়ার প্রত্রবণ দেখিয়া! অপার সমুগ্রের ভেরির উচ্ছাস স্তস্ভিভ, 
হয়, তোমার যদি এ দয়! না খাকিত, তবে কি সংসার থাকিত্ মা! অন- 
| উপ ছিল ?মা! তোমার 
করুপাঁবলে তোমার আত্মা মধ্যে অনন্ত নরকের নাম নাই; "তাই পাপীর 
পক মাত্র আশ ও তরসা স্থল তুমি তাই সংসারের অমৌঘসিদ্ধাস্ত “পু 
অনেক হয়, কুমাত! কখন নয়” । মাগো] বলিয়াছ--““তজতে মামনন্ত- 
ভাঁক্‌” ভাগ্য দোষে আমার চক্ষে অনেক অন্ত তাই, আমি তোমার মহাবাকট 
বিশ্বাসের অনধিকারী। মাগো! বুঝিতে পারি না, অনন্যতাক্‌ হইয়া 
তোমার তজ্জন| করিব, কি তোমায় ডজনা৷ করিয়া অনন্যভাক্‌ হইব? 
" আমি ত জানি, যে তোমার ভজন! করে, সেই নংসারে অনন্যভাক্‌ হয়। 
: ভারানামের প্রেমের বলে যাদের নয়নতার! ঝরিতে থাকে, তার! ভ. রি 
. ময় ময়নভারায়, তার! বৈ এ সংসায়ে আর কিছু. দেখিতে পায় -ন! ? 
সুর্য, প্রহ। ভারা আপন আলোক হারাইয়া ধায়; তার। ত. তখন মিলো 
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তারা তারার লালোকে প্রেম পুলকে ভাগিযা উঠে বর্গ মর্ত্য রমাতল ভেদ 
করিয়া ভারাময় আলোক ছুটে, প্রিনয়নের নয়নতারায় তারা তুমি ধর! 
দিয়াছ, তাই দিগম্বর ভ'ত; চকিত ভ্তত্ভিত হইয়। দশদিকে চাহিয়াছেন। 
আর অমনি তুনি দশদিক আলে! করিয়া “কালীতার! যোড়শী" আদি দশ- 
অহাবিদ্যা রূপে দ্বশদিকে তাহার দেখ! দিয়। নিজ দাপকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া 
'লইয়াছ ; সেই বলে, সেই সাহসে ভিনি “সত্যং সত্যং পুনঃ স ভ্যং সত্য 
ঘশ্মি ন সংশয়ঃ” . বলিয়! প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া পঞ্চমুখে তোমার 
গুণ গাইতেছেন, সে আরাধন কৈ মা, যাতে তারাধন আমার হবে ॥ তুমি 
যদি মা আমার হতে, তবে কি আমি কারও হতেমণ আবার কি করিয়।ই 
'। বলিব মা, তুমি, আমার নও ব! আমি তোণার নই । তুমি যদি আমার 
ও তবে তুমি কার; আর আমি যর্দি তোমার,নই, তবে আমিই বা কে? 
মা! আমার মত মহানারকী সন্ভান আছে বলিয়।ই ত তুমি নরনরক- 
'নিস্তা্িণী। তাই বড় আবদার করিয়। বলি যা, তুমি আমার মা না! হইলে 
আর কার হইবে না ; জলে স্থলে অস্তরীক্ষে, এই বিশাল. বিশ্বকক্ষে প্রাতি 
অণু পরমাণু মধ্যে নিত্য চৈতন্য রূপিশী তুমি চমকিতেছ। তাই জগৎ 
প্রকাশিত হইতেছে । আবার অনভ্ভ চন্দু সুধ্যময় কাকুকা্ধ্যখচিত এই 
বিরাট অস্বরে তুমি দিগান্বরী সাজিয়াছ, তাই তোমার অনস্ভ অঞ্চল ধরিয়া 
অনস্ভকোটি বন্ধাণ্ড ঝুলিয়। ঝুলিয়। খেলিতেছে। তাই বলি মাঁ, তুনি 
চিরদিনই আমার, আমি চিরদিনই তোমার। কেবল, তোমায় আমি না 
দেখিয়া আমায় আমি না৷ চিনিয়। এ অৰ্তামসী মহাঁনিশায় দিশাহার! 
হইয়াছি। সাধকের হৃদয়াকাশে তুমিই কেবল খর কামিনী। তুমি 
যদি আপন আলোকে আপন পথে ভ্রান্ত বালককে টানিয়া নু লও, তবে: 
কার সাধ্য তোমার আজ্ঞার একটা অক্ষর পড়িতে পারে? কার সাধ্য 
আপন আবদারে এ মায়! অঞ্চল অপসারণ করিয়। তোমার স্তন্যের «একটী 
ধার শোষণ করিতে পারে? লক্ষ লক্ষ কোটি .কোটি স্ুসস্তান অবিশ্রান্ত. 
তোমার জন্য তোমার পথে ধাইতেছে। ব্রহ্ধাদি তৃণস্তদ্ঘ পর্ধ্যপ্ত তোমার 
স্নেহময় আকর্ষণে আক, নিখিল চরাচরের গতাগতিতে পথ ত অতি. 
প্রশস্ত হইয়াছে ; কিন্ত দেখ মা দেখ, আনি অন্ধ, লক্ষ্য । নবনীরদূ- 
ধঞ্জন অঞ্জনবরদী একবার তুমি দেখ] দাও, সেই অঞ্থনের কিরণ রেখার এ 
চচ্ষ একবার যদি রজিত হয় তখন ভব সমুজের সাধ্য কি যে, তাহার 
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ভাখারের জল দিয়। সে অঞ্জন. সে ধুইতে পারে? আঁমি একবার সেই 
অঞ্জন রঞ্জিত নয়নে তোমার এ ভৈরবহৃদিরজ্জিনী মুর্তি দেখিয়৷ লই, 
তার পর আমার সাধ্য থাকে, ধরিয়! রাখিব না হয় তুমি দুরে পলাইও। 
যদি পালাইবার স্বান থাকে ॥ ' স্বর্গে তুমি, নরকে তুমি, অস্তরে তুমি, 
বাছিরে তুমি, পালাইবে কোথা মা নরকের ভীষণ করুণার মধেঃও ভব 
যস্তরণীহারিণী মা তুমি আছ বলিয়াই ক্ষীণক পাপী নরকেও তোণার না 
করিয়! তাপিত প্রাণ শীতল করে । শত শত নারক'র পবিত্র কঠে যখন 
মা মা ধ্বনি উঠিয়া ষ'লোক স্তত্তিত করে, ভখন কোথায় নরক, কোথায় 
স্বর্গ কোথায় বৈকু, কোথায় কৈবল্য, কোথায় কৈলান, মা তোমার 
নামের-গুণে প্রেমের গুণে পর তখন এক হইয়া উঠে । তারার নামের ভয়ে 
যমের যমদওড কীপিতে থাকে, নারকী সম্ভান তখন আর নারকী থাকে না; 
প্রংণের কপাট খুলে, মা, মা বলে, বাহতুলে শীয়ের কোলে উঠে) ভীত, 
চিত, স্তত্ভতিত সংসার নিষ্পন্দ নয়নে দেখিতে থাকে, আনন্দময়ীয় নামের 
গুণে নরকের নিরানন্দও “ত্রাহি ত্রাহি” কাঁরিয়া ছুরে পাঁল'য়। .তখন 
“অপিচেৎ স্ুছুরাচারে! ভজতে মা অনন্যভাক্‌” তোমার এই জ্বলস্ত মহা-: 
মন্ত্র মনে করিয়া অক্কতি সন্তানক্কতী হইয়|, নয়নজলে অঞ্জলি পুরিয়1, 
তোমার চরণ বিধৌত করে। জননীর করুণাঁজালে, সন্তানের নয়ন জলে 
এক হুইয়।, জগৎ সংসার ডুবাইয়া ফেলে; সেই জলে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ 
উঠিতে থাকে “জয় জননি জগদম্বার দয়ার জয়, ভয়াবহ সংসারে সেই 
অভয়! জননীর জয় ।” 


মন সংহিতা । 


১ম তাগ ৯ম সংখ্যায় আমরা হ্রদ জাতি অনধিকারী কেন এইরূপ 
প্রশ্ন উথাপ্সিত করিয়া অপরিহারধ্য প্রবন্ধ প্রকাশের অনুরোধে এত দিন 
পর্ধান্ধ আর তছুতরে অবকাশ পাই নাই.। অদ্য তথ্ধিষয়ে যথাসাধ্য আলো 
| চনা করিতে চেষ্টা করিব । 
১ আমন পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে অধ্যয়ন কাহাকে বলে ও অধ্য়নের প্রত 
টিকা 'কি তাহ! বিস্তার মতে আলোচন। করিয়াছি; দেখাইক্নাছি ষে, বর্ত-. 
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মানে অধ্যয়ন শব্দে যে ভাবে অর্ধ রহিত হয় পুর্বে সে ভাবে গ্রহিত 
হইত না, সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র অর্থে গ্রহণ করা হইত ; এবং অধ্যয়নের. উদ্দেষ্টও 
যে সম্পুর্ণ পৃথক ছিল তাহাও আমরা খাসাধ). পর্ধযালোঁচন করিয়। 
দেখাইয়াছি। আমর! এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা বুঝিয়াছি, যে, অধ্যয়নের 
প্রকত উদ্দেষ্ঠ কার্য পরিণত করা । টিশি যতটুকু. অধ্যয়ন করিবেন 
তিনি ততটুকুই কাধে পরিণত করিবেন , যাহ। কার্ষেয পরিণত করিতে 
পারিবেন ন| তাহা কদাপি অধ্যয়ন করিবেন না; ইহাই শাস্ক্ের প্রকৃত 
আদেশ। শাস্ত্র আদেশ দিয়|ই ক্ষান্ত হন নাই, আরও বলিয়াছেন ষে, 
বৃখ। অধ্যয়নকারী ইহ এবং পরকালে উভয়এই অশেষ ছুঃখভাগী হুইয়। 
থাকে। ন্থতরাং, তত্বদর্শা খধিগণ শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারীত্ব অনধিকারীত্ত 
লইয়| নান! প্রকার বিধি ব্যবস্থ। করিলেন। এই সমস্ত বিবি ব্যবস্থা! 
সম্প্রদায় বিশেষের উপর পক্ষপাতি হইয়। প্রনয় করেন নাই বরং 
একাত্ত দয়! পরবণ হইয়া অশেৰ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বচ জীবগণের প্রক্ত 
কল্যাণ কামনায় এরূপ করিয়। গিয়াছেন। মূর্খ আমরা, তাহাই ন। জানিয়া 
না শুনিয়! না বুঝিয়। ঈশ্বর কল্প খযিদের উপর অধখ! দোষারোপ করিতে 
সাহসী হই। 

: এইরূপে শক অধিকারীত্ব অনধিকারীত্তব বিচার করিতে গিয়| অধি- 
কারীকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন মন্ুষে;র আত্মা 
চারিটি আবরণে আবৃত, এই প্রত্যেক আবরণের নাম একটি একটি কোষ । 
এইদ্রপ কোব্চতুষর়াজ্ছাদি'ত নিত্য-বু্ধ মুক্ত, নিরবয়ব, নির্বিকার ঠচতন্য- 
মাত্র আত্মা এই জীবদেহে বিরাজিত থাকেন। মনুষ্য এই আবরণ চতুষটয 
জন্য আপনার প্রক্কত স্বব্ধপ সন্দর্শনে বঞ্চিত হুইয়! থাকে। প্রত 
হক্সপাপলব্ধি করিতে হইলে নানাবিধন্গমোপায় ত্বারা এই আবরণ 
চতুষ্য় উদ্মোচন করিতে হইবে । অধঃআোতধিনী বৃত্তি সমূহের ক্ষমতার হ্রাস 
করিয়া উর্ধজোতবিনী বৃত্তি সকলের চর্চার দ্বারা আমদের যাবতীয় শক্তি 
আত্মার উন্নতি অনুকূলে ছাড়িয়! দিতে হইবে । কিকি উপায় ঘার| এই 

আবরণ চতুষ্টয় হইতে বিনিমুক্ত হওয়। যায় তাহাই- শান্ত বুতর পন্থায় ' 
শ্রদর্শিত হইয়াছে । ৃতরাং, এই আবরণোস্থুকত হইবার উপায় সংগ্রহের 
সা বেদাদিশাস্ত্র অধ্যকসনের আবশ্ক | রন: 

নমা-ফেচারিটি কোষের 'ঘারা আবৃত তাহার পণ নান অন 
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কো, ধিভীয়টির নাম যনময় "কোন, ভৃত'য়টির মাম বিজ্ঞানম়.কোষ, 
এবং চতুর্থ টির নাম আনন্দময় কোষ । আত্মস্থ হইতে হুইলে' অর্থাৎ প্রন্কত: 
আন্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রমশ: এই চারিছি আবরণ উক্মুজ করিয়া 
্বরূর্পে অবস্থিতি করিতে হইবে । যিনি যতটুক আবরণোস্মুক্ত হইতে 
'পারিয়াছেন, তিনি ততটুকু আত্মজ্ঞানী হইতে সক্ষম হইয়ছেন। ধিনি 
কেবল মাত্র অন্নময় কোষে আপনাকে আবদ্ধ ভাবিয়। কার্ধ্য করেন অর্থাৎ 
যিনি আপনার আমিত্বকে এই স্বুল দেহ হইতে উঠাইয়। লইতে পারেন 
নাই, তিনিই শুদ্র পদবাচযট ? আর ধিনি অক্পনয় কোষ হইতে নিজের 
আমিত্ব উঠাইয়! লইয়। মনময় কোষে অবস্থিতি কক্পিতেছেন তিনি 'বৈশ্ঠপদ 
বাচ্য ? খিনি নিজের আমিত্বকে মনময় কোষ হইতে উঠাইয়! লইয়। বিজ্ঞান 
ময় কোষে অবহ্িতি করিয়। থাকেন তিনিই ক্ষতিয় পদবাচ্য এবং বিনি 
এই কোঁহন্ত্রয় অতিক্রম করিয়া কেবল আনন্দময় কোষে বিরাজ করেন 
তাহাকেই শাস্ত্রে ্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বতরাং ধিনি 
অন্নয় কোষ হইতে আপনার আমিত্ব উঠাইয়া লইয়। মনময় কোষে উপ- 
নিত হইতে পারেন নাঁই তাহার মনময় কোষের অনুষ্ঠানাদি জানিবার 
কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, অন্নময় কোষে আত! জদ্িত থাকায় দেহাভিমান 
স্বতঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । দেহ! ভিমান:র আত্মজ্ঞান লাভ নিতাত্তই অসম্ভব । 
এইরূপ খিনি মনময় কোষ হইভে আপানার আমিত্ব উঠাইয়া৷ বিজ্ঞানময় 
কোষে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন নাই তাহার বিজ্ঞানময় কোষের অনুষ্ঠানাদি 
জানিবার কোন প্রয়োজনই নাই, এইন্ূপেই আনন্দময় কোষ সন্বদ্ধেও 
বুঝিতে হইবে | অথচ বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে আতকে কিরূপে নিম্মতম 
অন্সময় কোষ হইতে সর্ক্ধোচ্চ আনন্দময় কোষে উঠিতে হয় তাহারই উপাদ় 
এবং এ সকল বিষয়ের চিন্তা এবং অনুভূতি মুলক প্রক্রিয়৷ এবং অনুষ্ঠানের 
প্রয়োজনীয় মর তন্জাদি সকল লিখিত আছে। দ্মতরাং, যাহার যেটুকু উপ- 
কারে. অ।দিবে না, তাহার,.সেই সম্বন্ধে লিখিত মন্ত্রাদি পাঠে অথব। তাহার 
কোনরূপ অবৈধ অনুষ্ঠানে, ফল দেখা যায় না। বরং অনধিকারীর 
এই অবৈধ অধ্যয়ন জনিভ' যে যে বিষময় ফল ঘটিবার সম্ভব. হা পূর্বে 
ূ মলিযা _আসিয়াছি তাহাই ঘটিবে মাজ। শুক্র যখন কেবলমাত্র অনময় 
'ক্োষেয়ই অধিকারী তখন তাহারা যদি কোন উচ্চকোষের বিহিত অনুষ্ঠান 
করিতে যান তাছা হইলে. তাহার কোন উপকার না য়া সং 
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হুইবারই বিশেষ সম্ভাবনা । কারণ, আমাদের শান্তরোজ আত্মদৃষ্টি লাভের 
জন্য প্রাণায়ামাদি যে সকল অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কোনরূপ 
বাহক প্রত্রিয়! নহে, উহা! বিবিধ দেহাঁবৃত আম্মাকে .বন্ধনোম্থুক্ত করিবার 
নিমিত্ত দেহাশ্রিত আত্মীর শক্তি সমূহকে আম্মার বন্ধনোসম্ুক্ত রূপ উন্নতির 
অনুকূলে সংস্থাপন করিবার প্রণালী বিশেব । অর্থাৎ পঞ্চ বায়, ঘাদশেজিয় 
ও অহঙ্কারাদি যাহা কিছু সমস্তই এক্পপ আয়ত্ব করিতে হইবে যাহাতে 
সকলেই, আত্মার বন্ধনোমুক্ত হুইবার পথে, কোন বাঁধ! ন! জন্মাইয়। বরং 
সাহায্য করিতে উদ্যোগী হয়। হুতরাং যদি প্রত অধিকারান্সারে বৈধ 
অগুষ্ঠান ঘারা সে পথে অগ্রসর না হওয়! যায় তাহা হইলে দেহের ও 
মনের নানারূপ বিশৃঙ্খল! হইয়া সর্বনাশ হইবার বিশেষ সম্ভব। সেই 
জন্গই সর্বদা খধিরা অধিকারী নির্ণয় করিয়া! বাহার যতটুকু প্রয়োজন 
ভাহাকে ততটুকুই অধ্যয়ন করিতে অঙ্ুমতি দিয়াছিলেন। এবং পাছে 
দুর্বল মানব অবৈধ অনুষ্ঠান ঘ্বারা নিজের সর্বনাশের পথ সহজে উম্মু 
করিয়! দেয়, এই জন্য অনধিকার চষ্চায় বিশেষ শান্তির বিধান করিয়। 
শিয়াছেন। এন্সপ প্রক্কত কল্যাণারধদেরও যদি আমরা অযথ। নিন্দবাদ ও 
ভতৎপন1 করিয়া কুতপ্রতার পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করি তাহা হইলে আমাদের 
স্তাক়্ নীচ অধম জাতি জগতে বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ। 

অনেকে বলিয়! থাকেন, যে, ষদি পূর্ববকালীন ব্রাক্ধণগণ তীহাঁদের প্রণিত 
শাস্তি শুদ্রাদিগণকে “ অধ্যয়ন ” করিতে অনুমতি করিতেন তাহা! হইলে 
শুদ্রেরা এত ধর্মহীন মুর্খ হইত না। কেন না এখন. দেখ! যায় অতি বর্বর 
জাতিদ্িগকে অল্পে অল্পে শিক্ষ1 দিলে সময়ে তাহারাও জ্ঞান লাভে সমর্থ 
হইয়া থাকে। যেমন অধুলায্নেচ্ছাধিকারে সর্ববজাতি নির্বিশেষে সমান 
শিক্ষা! (বিলাতি ) দেওয়ায় শুক্রেরাও বিলাতি শিক্ষায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ 
এমন কি অনেক স্থলে উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইত্যাদি । 

"যাহারা আমাদের এই মন্থুসংহিত। শীর্ষক প্রবন্ধটি আদ্যপান্ত পাঠ 
করিয়া আমিতেছেন আমাদের বিশ্বাস তাহারা কদাচ এ ভরমে পড়িবেন না । 
কেননা, আমরা পৃর্ব্বেই বলিয়া আগিয়াছি যে বর্তমানের শিক্ষা অথবা 
অধ্যয়নের যেক্সপ প্রণালী ও উদ্দেস্ট পুরাকালে সেক্প ছিল না.। তখন 
কেবল আগ্ম্যাস্ত্িক অনুষ্ঠানের জন্যই অধ্যয়নের অথবা শিক্ষার্দির প্রথা 
ছিল। এখন যেরূপ উদ্দেষ্ঠে শিক্ষা ও অধ,য়ন প্রচলিত এরূপ উদ্দেশে ও 
প্রণালীতে আচল সর্ববগাতি অনায়াসে বেদ হইতে তন্ত্র পর্যন্ত সর্ববশান্ত্র পাঠ 
করিতে পারেন। শাস্ত্র তাহাতে কোন আপত্তিই করিবেন না । শান্র কেবল 
আন্ম্যাস্্িক উদ্নতিপ্রার্থীদিগের জন্য এত অধিকরীর বিচার করিয়াছেন । 
আবার, এমনও অনেকে বলেন যে ব্রাক্ষণেরা নিজ প্রতুত্ব হানির ভয়ে 
ভীষণ কটোর .আজ্ঞয় শু্রাদি জাতিদের বেদার্দি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিষেধ 
কৃরিয়াছেনু এক যদি কেহ তাহাদের আজ্ঞ! অবহেলা করিয়। শা দি অধ্য- 


উ৭ : - বৈদষাস। 


স্বন করিত তাহ! হইলে উাহার] নানাধিধ অত্যাচার ঘ্বার| উহাদের শাসন 
করিতেন । কেবল শুদ্রদের কৃতদাসের ন্যায় রাখিবার জন্য এবং তাহ।- 
দিগকে আপনার কার্যে লাগাই স্বার্থসিদ্ধির মানসে, এনপ জঘন্য ব)ব 
ছার করিতেন । যেখানে ক্ষ্রির রাজা, বৈশ্ঠ বানিক্যাশীল ধন', শুদ্রেরা ও. 
যে সাংসারিক সম্বন্ধে অতি অল্প ক্ষমভ1বান ছিল তাহাও বোধ হয় না, কারণ 
গুহক চণ্ডাল জাতীয় হইয়াও বহুধন-জন-প1রিষদে পরিবেষ্টিত ছিল, সেখানে 
বপন সংখ্যক ঘনধানী ফল মুল আহারী দরিজ্র ব্রাহ্মণ কিসের বলে এত ভীষঃী 
অত]াচার করিতে সক্ষম হইত, ইহাও এক অস্তত রহস্ত বটে। লক্ষ লক্ষ 
সনের অধিপতি প্রবলপর্াক্রাত্ত রাজ! সকলত এই অত)াঁচারী মুহইিমে 
বরাহ্মণগণকে চুর্ণ বিচুর্ণিত করিতে সক্ষম হইতেম। তখন রাজগণ বর্ধধর অথবা 
গণ্ডমূর্ধ ছিলেন না, অধিকাংশ রাজাই বুদ্ধি গুঁজ্ঞানে স্থসোভিত ছিন্রেদ। 
জনকাদি রাজর্ধিগণ তাহার জাজ্জল্য প্রামাণ। -তবে কেন দরিজ্্ ব্রাহ্মণের 
আধিপত)' করিত | | 
আর ইহা সর্বরবাদি সম্মত যে বেদাদি গ্লাবতীয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণদের দ্বারা . 
রচিত । কোন শূদ্রই একখানিও শাস্ত্র রন! কণ্ুরন নাই । ইহা যদি সত্য হয় 
তবে আমর! জিজ্ঞাস! করিতে পারি যে, ব্রাক্ীণেরাই কেন শাস্ত্র লিখিতে 
সক্ষম হইলেন? শুক্রেরাও কেন তাহাদের মনমত শাস্ত্র রন! করিয়|. 
ব্রাহ্মণদের সেই শাস্াধ্যয়নে নিষেধ বিধি করিলেন না? প্ক্ল জাতি 
যখন'একই ঈশ্বরের সৃষ্ট তখন মনুষ্য মাব্রেরই বুদ্ধি বৃত্তি এবরূপ হওয়াত 
উচিত, কিন্তু তাহ! না৷ হইয়া এন্প বিভিন্নত| হয় কেন? তবেই স্বীকার 
করিতে হয় যে ত্রাঙ্মণেরা কোন পূর্বাঞ্ডিত ক্ষমতা বলে অথব! ঈথরের 
বিশেষ অনুগ্রহে সাধারণাপেক্ষ। বিশেষ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন । যদি বলেন 


ব্রাহ্মণের! সর্বদা অধ্যাত্ম চর্চ। করিতেন বলিয়াই এত আন্ম্যান্থিক উন্নতি 
করিয়|ছিলেন। পুদ্রেরাও কেন অধ্ধ্যাত্ম চর্চ। করিতেন নণ ? মাধ্ধযাস্তিক উন্নতি 
অভি সঙ্লে।পনে হৃদয়ের মধ্যে করিতে হয়। ব্রাহ্মণের! ন| হয় বাহিরে 
তাহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে দেখিলে অন্যাঁচার করিতেন। অস্তরের 
মধ্য ত আর তাহার! প্রবেশ করিতেন না। : অস্তর্গগতে উন্নতির বাধা 
জন্মাইতে কাহারও সাধ্য নাই.। তবে কেন শুদ্রেরা এত হীন হইল ? 

. আর দেখুন ব্রাহ্মণের! শুদ্রদিগকে শাস্্রাধ্যয়ন করিতে দিতেন না বলিয়| 
বঅতঠাচারী কি'করিয়। হইলেন? তাহাদের বত্বে ও সাঁধন!র.. অজ্জিত্ত 
সম্পততি কাহার! দি অপাগ্রে প্রদ্দান করি.ত ইচ্ছুক না হন অথবা সেই 
লমন্্ব বন্ধে অঞ্জ্িত সম্পত্তি অন্যায় রূপে অন/ কর্তৃক ব্যবত হইতেছে 
দেখিলে অন্যায় ব্যবহারকারীকে শাসন করিতেন, এই বঁলিয়। “অন্থদার" 
হইতে পারেন অত্যাচারী হইলেন কিরূপে 1 চোরকে “ই্গি- পীসন করা 
না কাখ্যহয ত্াহ্মণের অমূল্য জ্ঞান রত্বের মপহরণ ও অপব্যুরহারকারী'কে 
শোষন কমীও ধর্বদা কর্তব্য। জ্কমশহ ৮ 





পাপ। 


পাপ ত্রিবিধ, বাচনিক, কায়িক ও মানসিক । 
০ পারুয্যমন্বতখৈব, পপশুন্যঞ্চাপি সর্বশঃ | 
অসনবন্ধপ্রলাপশ্চ বাজ্ুষং স্তাৎ চতুর্বিষং | 
মন।॥। ... 
_ আশ্রিয়ভাষণ, অসত্যকখন, পরোক্ষে অন্যের নিন্দাঘোষণ, এবং নিরর্ঘক 
াচালতা, এই কয়টা বাচনিক পাপ। টীকাকার “ অসম্বন্ধ প্রলাপশ্চ ” 
এই পদের একট, হুপ্ম অর্থ করিয়াছেন। * সত্যন্ার্পি রাজদেশ পৌর- 
বার্তাদের্মিপুয়োজনং বর্ণনং। ” অর্থাৎ অমুক দেশের রাজা, বড় বিজ্ঞ, 
অমুক দেশ বড় উর্বর, অমুক দেশের লোক বড় সাহসী প্রস্ৃতি কথা সত্য 
হইলেও নিশ্প্রয়েজন ॥. শ্বতরাং, এ সব কথায় সময় অতিবাহিত করিলে. 
বাটনিক পাঁপ করা হয়। গাড্ষ্টোন বড় বক্তা, বিস্মার্ক- বড় চতুর, ' এবার 
ইটালীর বড় বিপদ দেখিতেছি, প্রস্থৃতি যে সমস্ত খোস গল্প এখন প্রতি 
বৈঠক খানাকে অলঙ্কত করে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত শীক্জামুসারে 
বাচনিক পাপ্‌! থে সকল বিবরণ শ্রবণে বা! কীর্তন ধর্মবৃদ্ধি উদ্দীপিত . 
হয়, ও. ধরি প্রশমিত, হয, কেবল সেই সমস্ত বিবরণ অথবা প্রস্ই 
আলোচনা" করা উচিত।' নতুবা মহারাপী ভিক্টোরিয়ার বয় পুঁজ, কর 
*কনযা, উমসন জাছেব তাহার -আ্রীকে ভালবাসেন কি মা)-পেঁজ;সাহেষ 





সৎ ্ -দব্যাস | 
কাছারীতে নি নি নানি বাজিনিকারি? অর্থকাম-মোক্ষ 
'কোন প্রকার বর্গই সংসাধিত হয় না।  দুতরাং, এপ 'নাবশ্যক প্রসঙ্গ 

(30981 2:58). পাপ মধ্যে গণ্য হইযার যোগ্য । ব্রা 

'শারীর পাপ সন্বন্ধে মন্থু বলিয়াছেন, | 
“অদতানাং উপাদানং 'ছিংসাচৈবাবিধানতঃ | 
"পরদারোপসেধ! চ শারীরং ত্রিবিধং.স্তং ॥৮ 
নথ | 
রখ 
কায়িক পাপ তিন প্রকার ? যথ! অন্যায় ক পরাপহবণ, (যেকোন 
ভাবে) অশাস্ত্রীয় পণ্ডহত্য1, এবং পরদার। . 
এইরূপে মানসিক পাপও অ্রিষিধ . 
পরজ্রব্যেঘভিধানং মনসানিষ চিন্তন । 
বিতথাতিনিবেশশ্চ তিবিধং কর্ণ মাধসং ॥ 
ৃ মনু | 
অর্থাৎ 4 
(১) কিন্ধপে অন্যায় পূর্বক পরস্বাপহরণ করিষ, (২) কিরপে ত্রহ্ষ- 
ছত্যা, পরদার হ্বরাপান প্রভৃতি নিষিদ্বাচরণ করিব, (৩) «পরলোক 
মিখ্যা* “আত্ম! নাই, দেই আছে” প্রসৃতি ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস ও ধারণা 
এই তিন প্রকাল্স মানগিক কর্্কে মানসিক পাপ বলা যায়। 

_ এই যে ভিন প্রকার পাপের কথা উল্লিখিত হুইল, ইহাদের মধ্যে 
বাচনিক পাপের শাস্তি বাচনিক, কায়িক পাপের শান্তি কাগ্িক ও মাঁন- 
সিক পাপের শান্তি মানসিক হুইয়। থাকে। যে ব্যক্তি বাচনিক পার্পে 
আসজ, তাহার ত্বর অত্যন্ত কন্ধশ ও শ্রুতিকটু হয়। কায়িক পাপের ফল 
কাঁরিক গীড়া, অঙবৈ্লব্য ও অঙ্গবিক্কতি। মানসিক পাপের ফল মানসিক 
বি ঁ মনোবিকার [০ 

.. আানষং মনলৈবারমুপতৃঙকে গুভাগুভং। 
ৃ স্বাচা বাচা্কতং কর্ম কায়েনৈব চ কার়িকং ॥ 

. খ্মানসিক গুভান্তত কর্পের ফল মনেই ভোগ করিতে হয়। এইপে 

| (9 ও-কায়দ কার্গো ফল বাঁকে ও কায়ে প্রকটিত হয়” : 
সক ঈগতে কারণের সহিত, কাখ্যের যেরপ নিত্য সন) টিতিক 





ব্দেরাস। ৬৩. 
জগতে পাঁপের সহিত পাপোচিত শাস্তির সেইরূপ নিত্য সন্বন্ধ। পরদার' 
প্রভৃতি কারিক পাপের ফল প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাঁওয়া যায় । যত. 
দিন লম্পট, যৌবনের সীমা! অতিক্রম না করে, তত দিন তে তাহার 
পাঁপের ফল তাল করিয়া বুঝিতে পারে না, এবং ভাহার' বেশতৃযাদির, 
আধিক্য বশতঃ অন্তেও তাহার ছুর্দশা দেখিতে পায় না। কিন্তু ফৌবন- 
ক্ছলত স্যমর্ধ্ের একটু হ্রাস হইলেই লাম্পট্য বিষ নিজ বীভংসতার  পরি' 
চয় প্রদান করে। অগ্নিমান্দা, অজীর্ঘতা, শিরোধুর্ণন, হস্তকম্পন, প্রতি 
নানাবিধ গীড়। আসিয়া! এ লম্পটের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাচনিক' 
পাঁপের ফল ও কায়িক ফলের স্তায় অবস্ঠ্তাবী। তুমি' অন্কের. নিন্দা! 
করিয়! তাহার অনিষ্ট করিলে; কিন্তু একবার ভাবিলে না যে পরের মন্দ 
করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। পরের নিন্দা করায়, তোমার 
জিহ্বার যে কলুষতা জন্মিল; উহাতে যে তোমার কত সময়ে কত অপকার' 
হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। অন্যের প্রতি কটু কাটব্য 
প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদের অশেধ ক্লেশোৎপাদন করিলে কিন্ত 
তোমার জিহবা ও স্বর কক্কর্পীতা দোষে কলুষিত হওয়ায় তোমার যে কি 
অপকার হইল তাহা! একবার ভাবিয়| দেখিলে না। আমার এক বন্ধু একটী: 
স্ক'লের হেড মাষ্টার ছিলেশ। তিনি সর্বদা বালকদ্দিগকে তিরস্কার করি- 
তেন। এইকপ করাতে তাহ'র জিহ্ব! কন্*শ ও রূঢ় কথায়' এরূপ অভ্যন্ত- 
হুইল, যে তিনি চেষ্টা করিয়াও কক্কশ ভাষা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত 
করিতে পারিতেন ন!। . তাঁহার পিতা মাতা, বন্ধু, ক্ষবজন সকলেই একে" 
একে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি ভ্ত্য পাইতেন না” দ্বালী 
প]ইতেন না, এমন কি ধোপা নাপিত ও তাহার ছুপ্ৃ)াপয হুইল।' সর্ব ' 
শেষে তাহার পড়ী মনোছুঃখে আত্ম হত্যা! করিলেন। . কি আশ্চরধ্য.. তুমি .. 
অন্যের নিন্দা করিতেছ, মিথ্যা কহিতেছ, কন্ধশ ভাষায় অন্যের প্রতি 
কটু কাব্য প্রয়োগ করিতেছ এবং অসমবন্ধ প্রলাপ বিয়া! কত বাজ কত 
উজীর মাঁরিতেছ; কিন্তু একবার বুৰিয্বা দেখিতেছ;না), ফেরী সমস্ত কুকার 
ঘবার! কি ভয়ানক বিষ অরক্ষিত ভাবে তোমার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিডে্টেি 
একবার গ্লাডষ্টোন একজন বীপাবাদককে ক্রিকেট খেঁলিতৈ অন্থরোধ করিয়া- 
ছিলেন। বীণাবাদক উত্তর করিলেন--“আনি ীকেট খেলিলে আমার 
বা্ধিক ৫,১* হাজার টাকা ক্ষতি হক! আমি এক্ষণে বণ! বাজাইক্কা 
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€*০*০* হাজার টাকা! উপার্জন. করি। ক্রীকেট খেলিলে আমার হত্তের এই 
ববীণানৈপুণ্য থাকিবে না.।” হস্ত-সন্বদ্ধে যে কথ! জিহব| সন্বন্ধেও তাহাই। 
যে সর্বদা] কু কথা কয়, সে আপন স্ত্রী পুত্রকেও মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে পারে 
না। জিহ্বা যন্ত্রের সত্যবহার আর তাহার আয়ত থাকে না । আহ! এই গিহ্বার 
সম্ব্যবহারে পণ্ড পক্ষী মুগ্ধী হয়। যে হুবৃ্ত অন্য কিছু মানে না, তাহাকেও 
জিহ্যার সঘ্্যবহার ছার! বশ করা যায়। এই ভিহ্ব। সর্বদা সৎ প্রসঙ্গে 
রত খাঁকুক, সর্বদ! হুবাক্য কহুক, সর্বাদা দপুত্তক পাঠ করুক, সর্বদা দেব 
দবঞজে স্ততি করুক। তাহা হইলে তুমি ইহকালে সর্ব্লোকের প্রিয় হইবে 
খাবং পরকালেও অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে । গপরস্ত এই মহাযম্ত্রে কুব্যব- 
স্থারে তোমার নিজের ও অন্তের কেবল ছুঃখ রাশি পরিবর্ধিত হইবে। 
'শ্যাহাতে তোমার নিজের ও অন্যের হুঃখ বর্থিঅহয় তাহ। যে পাপ তদ্বিষয়ে 
সঙ্গে মাত্র থাকিতে পারে ন]1।' 
এইক্নপে যখন আমরা কোন শচত্া বারি, তখন আমরা এই বলিয়। 
আপনাকে আপনি প্রবোধ দেই__“ যে ইহাতে আর দোষ কি? আমরা 
ত'আর কাহারও কোনও অনিষ্ট করিতেছি না।” আমরা কাহার অনিষ্ট 
করিতেছিন! সত্য, কিন্ত আমরা আমাদের নিজ নিজ স্থমহৎ অমঙ্গল সংসাধন 
করিতেছি । আমাদের মনও একটী বিন্যস্ত, দ্থরচিত বাদ্যযন্ত্র সৃশ। 
অতি সাষধানে অতি সন্ভর্পণে ইহার ভাল মান লয় রক্ষা করিতে হয়; 
বদি ইহাতে যাছ। ইচ্ছা! তাহাই বাজাও, ভাহা হইলে ইহার অপুর্ব কোমলতা 
অভাধনীক্প মাধুরী প্রভৃতি সমস্ত সদৃগুণ হারাইবে। যে. পবিত্র স্বদজে 
হরিসন্বীর্তন নিনাদ্দিত হুইবে, তাহাতে যদি সদ] সর্বদা! বারবিলাসিনীর 
“নর্ভনোচিত আত্‌, খেমুটা! বাজান যায় তাহ! হইলে তাহার কি দশা! হয় ? 
অভএব সাবধান, পবিত্র ব্যবহার ঘর] পবিত্র বন্তর পবিজ্রতা রক্ষা! কর। 
বিতর গল্গোদকে দেবতার পদধৌভ কর। উহা লইয় কুকুর বিড়ালকে. 
গ্মতিষিক্ত করিবে কেন? বাচনিক কায়িক ও মানসিক পাপে পরজন্থে 
ফ্িকি পাতি তাছাও ছিন্ুর স্মরণ রাখা কর্তব্য । 
: ১ শরীরজৈঃ কর্খাদোষৈর্ধীতি স্থাবরতাং নরঃ। 
| - কাটিতৈ। পক্ষিত্গতাৎ চারা ॥ 
. অর্ধ. এ ইল 
বক্ারিক পাল মহ সার খোনি প্রা, হ্য়। বাচনিক পাপে, নু | 
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 গপণুপঙ্ষী যৌনিতে জন্মগ্রহণ করে। এবং মানসিক পাপে মহ্ষ্য 
অস্ত্যআাতিতে অর্থাৎ চণ্ডালাদির গৃছে জন্মগ্রহণ করে। 

ইহার মধ্যে এক গুঢ় নৈতিক রহমত আছে। যেন কর্দাফল প্রদাঁতা 
ঈশ্বর শারীর পাঁপাসক্ত ব্যক্তিকে বলিতেছেন ।__« হে মনুষ্য তৌমাকে 
দেহ্যন্ত্রূপ যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার তুমি অপব্যবহার 
করিয়াছ। দতরাং তুমি আর এঁ অধিকার লাত করিবার উপযুক্ত নহ। 
অভএব তোমাকে এ অধিকার হইতে চ্যুত করিলাম। এ জন্মে ভোমার 
একটা শরীর থাকিবে, কিন্তু তাহা লইয়! তুমি ন্ুকর্্ম বা কুকর্ম কিছুই 
করিতে পারিবে না। তুমি বৃক্ষযোনিতে জন্মলাভ করিবে । ” এ 

এইরূপে যে ব্যক্তি বাচনিক পাঁপে আসক্ত ছিল তাহাকে যেন ঈশ্বর 
বলিতেছেন--“ হে ছুর্ভাগ্য মনুষ্য! তোমাকে যে মোহন বাক্যযন্ত্রের 
অধিকারী করিয়াছিলাম তুমি সে যন্ত্রের অত্যন্ত অপব্যবছার করিয়াছ' 
এবার আর তোমাকে এঁ যন্ত্রের অধিকারী করা হইবে না। তোমার 
শরীর থাকিবে, তুমি কর্ম কুকর্ম প্রভৃতির অধিকারী থাকিবে, কিন্ত তোমার 
জিহ্ব। বাক্য নিঃসারণে অশক্ত হইবে, অর্থাত তুমি তিক যোনিতে জন্ম 
লাভ করিবে।” যে মানসিক পাপে পাপী তাহাকে যেন ঈশ্বর বলিতে 
ছেন--“ হে ছুর্বত্ত! তোমাকে মনরূপ যে হ্থমহখ অধিকার দিছিলাম, 
তাহার তুমি কি কুব্যবহরি করিয়াছ। এ জন্মে তোমার কর্মে ও বাক্যে 
অধিকার থাকিবে ; কিন্ত তোমাকে আর মন্বিতা টা না। অর্থাৎ তুমি 
চালাদির গুহে জন্মগ্রহণ করিবে ।” | 

দেখুন আমর! ইন্তরিয় দেহ মন প্রভৃতি যে সমস্ত কার € ভোগ করি- 
তেছি, দ্ব্যবহার করিলে আমরা এ সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিব। 
নতুবা ঈশ্বর আমাদিগকে এ সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন । 
_ এক্ষণে পাপ পুণ্য সত্বন্ধে ছুই তিনটী জটিল ও অত্যাবশ্যক প্রঙ্থের 
অবতারণ! করা যাইতেছে। 

১ম। পাঁগ কাহাকে বলে? পাপের লক্ষণ ধাহা যাহা ইংরেজীতে 
নির্ধারিত আছে, তাহার ধখাযখ বিচার কর! আমাদের ন্যায় ক্ষ খুদধি 
ব্যক্তির পক্ষে এককপ ছুঃসাধ্য। আমি জিজ্ঞাস! করিলাম পাপ কাহাকে 
বলে? . আপনি ভাহাতে উত্তর করিলেন-_“ 09888072081 4000918-. 
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আপনার উত্তর আমার প্রশ্নের অপেক্ষা কঠিন। যৎকালে আমার ভ্রাতা! 
কথাযালা পড়িতেন, তৎকালে কথামালার একখানি অ্পুতক আমার 
হণ্ডে পড়িয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছিলাম। 
বাঘ--অর্তে শার্চুল | 
ছাড়-অর্ধে অস্থি ইত্যাদি | 
ইংরাজী দর্শনের সমন্তা আমাদের পক্ষে অনেক সময়ে এন্প। 
: মিথ্যা কথা কহা উচিত কি না, ইহা জানিতে হইলে যদি আমাকে 
সমস্ত পৃথিবী'র কথা জানিতে হয়, তাহা হইলে বড়ই বিপদ । এ সম্বন্ধে 
হিন্দুশাস্্কারগণের উপদেশ অতি সহজ, এবং উহা! সহজেই প্রতিপাল্য । 
 বিছিত্‌ কর্মজন্যে। ধর্মঃ | নিষিদ্ধ কর্ম জব্যত্ব ধর্মঃ | * 
অর্ধাং « শ্রুতি স্থৃতি প্রভৃতিতে যাহার পক্ষে যে কর্ম বিহিত হইছে, 
ভাহা! করাই পুণ্যও শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম করাই পাগ্গ।” এই উপদেশ সর্বাক্ক 
ন্বর কি না, তাহ! বিবেচনা করিবার প্রয়োজঙ্জ নাই। কিন্তু এই উপদেশের 
এক মহদৃগুণ এই যে ইহা কার্ষে পরিণত করা যাইতে পারে। পাঁপের 
তালিকা মুর একাদশ অধ্যায়ের ৫৫-৭১ সে্োকে ষ্টব্য । 
২য়। পাপের স্থৃষটিকর্তী কে? ্রীষ্টানের! এই প্রশ্নের সছৃত্তর দিতে 
.পারেন না। অক্সফোর্ড মিসনের জেমূস সাহেবের সঙ্গে একবার এ বিষয়ে 
আমার আলাপ হুইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন 
“আমরা! এ.কথাক্স উত্তর দিতে পারি না।” সাধারণ হ্ীষ্টানের! শয়তানকে 
পাপের অষ্টা বলেন । কিন্তু ইহা নিতান্ত অগ্রাঙ্থ কথা । কেন না স্থষিকর্কা 
এক জন ইহ! শ্রীষ্ঠানের! নিজেই বারম্থার ্বীকার করিস! খাঁকেন। হিন্দু 
শাক অনুসারে পাপের সৃষ্টি এইরূপে বর্ণিত আছে। 
“্রর্মগনোগুনো ধর্দপথোতস্ত পৃষ্ঠং 1৮ 
: *প্রাহুতেরবর্জ তদসশ্কাপি পশ্চিমঃ ॥” 
ভাগবত 4 
প্ৰগ যে বিরাট পুরুষছটি করিয়াছিলেন, সেই বিরটি পুরুষের. বক্ষ 
দেশ ধর্ম ও পৃষ্ঠ দেশ অধর্শ দ্বার! নির্টিভ.।. যে অধর্শা পরাভবের কারণ, 
এব্‌ং হাহা! অবিদ্যাময়, ভাহা! বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠদেশ।” ধর্দের পশ্চা-: 
ভাগে অর্শ ও অধর্শের সন্ম.খে ধরশা ইহা অর্থ কি? ইহার অর্থ আমার, 
বোর ই. পাখ ও পুপ্ঠ পইছাইটা খত বন্য নছে। ইহার একটার, 


বেদব্যাস | : ৬৭ 
: সহিত অন্যটী এমন গ্রথিত আছে যে 'উহারা উভদ্নে গরদ্পর পরম্পরের 
নিত্য লছটর। দেবোচিত প্রণয়ের সহিত পাঁশব কামের নিত্য সম্বন্ধ এ 
তত্বের দৃষ্টান্ত স্বল। আমরা যে সমস্ত পাপ দেখিতে পাই, তাহাদের 
প্রত্যেকেরই লঙ্গে সঙ্গে এক একটা পুণ্য কার্ধ্যও দেখিতে পাইব। এবং 
ধন্পপে পুণ্যের সহিত. পাপের নিত্য সম্বন্ধ সর্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে । অমিশ্র পাপ ও অমিশ্র পুণ্য হুষ্ট বন্তর মধ্যে দেখিতে পাই- 
বেন না। আবার অন্ত দৃষ্টিতে পাপ পুণ্য বলিয়। কোন বস্ত নাই। উদেস্তও 
অবস্থা ভেদে পাপ পুণ্যের বিচার হুইয়! থাকে । 

ওয়। পুণ্যময় ঈশ্বর পাপের স্প্টি করিয়াছেন কেন? ইংরাজী 
শাঙ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হিন্দুশান্ত্র অনুসারে পাপ', স্থষ্টির এক. প্রধান 
উপকরণ। পুতোৎপাদন ব্যতীত হৃষ্টি রক্ষা হয় না। কিন্ত পুক্তোৎ- 
. পানের জন্য ক'ম প্রভৃতি পাপ রিপুর প্রয়েজন ব্রহ্মা ক্্টির জন্য 
প্রথমে সনক, নন্দ, সনাতন সনৎকুমার এই চারি জনকে হৃ্টি করেন। 
ইহারা অত্যন্ত পবিজ্র স্বভাব ছিলেন! ব্রন্ধা ইহাদিগকে হ্যষ্টি বিস্তার 
করিতে বলিলেন। 

তান্‌ বভাষে স্বভূঃ পু্জান্‌ প্রজাঃ হৃজত পুরকাঃ 
_ তনৈচ্ছন্‌ মোক্ষধর্মীণে! বান্থদেব পরায়ণাঃ । ভাগবত । 

এত্রক্ষ! তাহাদিগকে প্রজা হ্যন্রন করিতে বলিলেন" কিন্তু: তাহারা 
মোক্ষধন্র্ণ ও কক্*পরায়ণ ছিলেন। এজন্য প্রজ। সজনে তাহাদের 
প্রবৃতি হইল ন11” অবিদযা, অহঙ্কার, মোহ, প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি না 
খাকিলে হ্ষ্টি চলে না। যাহার মোহ নাই সে কি কখন আত্মজীবন বা 
পুত্র ক্যাদির জীবনের জন্য যন্সবান্‌ হইতে পারে। ফলতঃ হ্থাটির জন্য 
পুণ্যের: (সত্ব গুণের) ধেন্সপ প্রয়োজন, পাপের ও (তমোগুণের ) 
সেইক্বপ প্রয়োজন । সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমাবেশ ব্যতি- 
রেকে সৃষ্টি কার্ধ্য সম্পাদিত হয় না। পাপ থাকুক, কিন্তু পাঁপের প্রশ্রয় 
দেওয়। নিষিদ্ধ । এ বিরাট পুরুষের ন্যায়, তোমারও পৃষ্ঠ দেশে পাপ 
আশ্রয় গ্রহণ করুক। -পাপ উহার কাধ্য করুক। তুমি উহ্থার প্রতি নগ্নন 
মন অর্পণ করিও না। ধর্দের দিকেই তোমার দুটি খাঁকুক। পাপের 
প্রয়োজন যত টুকু, তুমি ততটুকু সাহাষ্য লইয়। অবশিষ্টের প্রতি তুদ্দি 
অবজা ও স্ব! প্রদর্শন কর। ' পাপ অথবা ভমোগুণ একেবারে পরিহার, 


দি:  ধেদন্যাস। : 


করা অসম্ভব । যতক্ষণ বক্ষ! কেবল ষত্ব গুণের আশ্রয় গ্রহণ শ করিস 
ছিলেন, ততক্ষণ ছুটি কারধ্য:*বন্ধ ছিল। সত্বের সহিত তমঃ মিশ্রিত 
হওয়ায় হৃষ্টি স্ঞটিত হইল।- আরও এক কথা। হিন্দুশাক্্র অনুসারে 
হি ও সংহার একই সুত্রে প্রথিত। যদি কৃষির সময়ে সময্নেই পাথ না 
খাকিত, তাহা হইলে পরে কখনই সৃষ্টির সংহার হইত না। সংহারের 
অন্য হুটির প্রথম হইতেই স্থষ্টির সহিত পাঁপ অনুস্যত হয় রহিয়াছে।. 
৪র্ঘ। শ্রীষ্টানেরা বলেন যে তাহারা সর্বাপেক্ষা পাপকে বড় ভক়্ 
করেন। তাহার! ঈশ্বরের নিকট পাপ হইতে পৃরিক্রাণের অন্ত. প্রার্থনা 
করেন। হিন্দুরা ধন ধান্ঠাদির জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে” কিন্ত 
পাপ মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করে না।” ইহা মিথ্য। কথা, নিরলিখিত 
কয়েকটা প্রার্থন! দেখিলেই বুঝা। যাইবে; যে স্ছিন্দুর! পাপ ভীত-। 
ক। “পাপোত্হং পাপ কর্শাহং পাপাঁত্ব। পাপ সম্ভব 
_. আ্াহি মাং পুগুরীকাক্ষ সর্ব পাপ ছরে! হরি ।” 
খ। ছুূর্গতাং স্বায়সে বিষে যে স্মরস্ভি সৎ স্কৎ। 
_.. সোংহয়ং দেবাতি ছূর্বত্বঃ ভ্রাহিষাং শোক সাঁগরাঁৎ ॥ 
বাহুল্য ভয়ে আর অধিক শ্লোক উদ্ধ'ত করা গেল ন!। 





রি 
সাধু-দর্শন। 
(২য় ভাগ ১ম সংখ্যার পর।) 


::(এষার হইতে স্বামীজী আমাদিগকে কথাবর্ডার ছলে যে সমস্ত উপদেশ 
দিগ্াাছিলে বাঙ্গালায় তাহার সারমাব্র' প্রকাশ করিব )। . 

; ম্বামীজী। আপনি যাহা বলিলেন তাহা বড়ই সত্য । কেবল বাঙ্গলা 
দেশেই যে এরূপ অবস্থা হুইয়াছে তাহা নছে ভারতের সর্ববস্থানেই 
প্রায় এইরপনবন্থা দেখা যায়। আমাদের শীশ্রমের নিয়মাহুসারে সর্ববতীর্থ 
'আথঘণে বিধি আছে, হৃতরাং ভারতবর্ষের প্রায় সর্বদেশেই আমাদের যাইতে 
ছয় ।..অধুন] হিন্দু সমাজের. যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে ভাবিলে' 
পঙ্রীর ঘস হইয়া যায়। আমরা'কিছুদিন পূর্বেছি যে সমস্ত স্থানে সন্গ্যাসী 

এমি! বহু. বদাদরে আদৃত হইয়াছি সেই লমন্ স্থানেই লাবার-এখন 





লরি বাক বার সহিত ক্যান কিয় বাক ). সেপ্রকার রকি, 
বেন ারী মাই? 'খেদেশে সাধু সঙ্জনগণ লম্যক : প্রকারে, 'সন্থাদিত না নং 
লে এ 'ধ্বংশ.অভি-সন্জিকট । 'আর যে আপনি কর্ণেধী লিকাটদ কথা: 
বলিলেন) ব্যক্তিই আমার নিকট কিছু দিন অতিত হইল আলিয়াছিলেন . 
তাহার সছিত-.আমার. অনেক আলোচনা! হয়। ভাহাতে আমি অনেক 
কুতন কথা ও নুতন আশ! শুনিতে প্যইয়াছি। বাদলা শে নই হট 
সাহেবের চেল! কিন্বাপ যাড়িতেছে? : ' রর 

আঘি। প্রথমে যখন আলকাটি স্বুহেব ভারতবর্ষে পদার্পণ ফরেন ভন 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ষাহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া! বড়ই উৎসাহিত 
ছইয়াছিলেন এবং দলে দলে অলকাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 
কিন্তু এখন আর সেনবপ আগ্রহ দেখা যায় না। বাঙ্গালীর সকল কার্য্যেরই 
গতি-এইবপ । কিন্ত পাহেষের উদ্যম কিছুমাত প্রশমিত হয় নাই. 
আমাদের উতয়ের গ্রইরূপ বার্তালাপ হইতেছে এই সময় একজন তর্জে 
বেশধারী হিন্ুস্থানী উপস্থিভ হুইয়৷ বন্দন! পূর্বক ঘলিলেন, দস্বাশীজী 
মহারাজ | র্বাণি মা আপনাকে প্রণাম জানাইয়। আপনার. শারীরিক সংবাদ 
ভ্রিজাস! করিয়! পাঠাইয়াছেন।” 

স্বামীজী। রাখি মাইকো। হামারা আশীর্বাদ দেকর কহে।..(আামাকে 
লক্ষ্য করিয়!) ইয়ে বাঙ্গালী বাবু হামার! বড়ে প্রেধিক হায়, রাণিজীকোভি 
ইয়ে ৰাঙ্গালীকে ষাৎ প্রেম করনে ছোগ। ।” 
আগন্তক পুনরায় বন্দন! করিয়া এই সংযাদ লইয়া চলিয়া গেল। আদি 
্বামীজীর অস্ত তন্বপ বাক্য শুনিয়। অধাঁক হইলাম । মনে মনে করিলাম যে. 
ক্াণিনা ন। জানি স্বামীজীর এ কথা গুনিয়। কতই লজ্জিত হইবেন । এ্রকজন, 
সনাজ.পরিবারস্থ ্ীলোককে বল! হইল “বাঙ্গালীকে সাৎ প্রেম” করিতে হইবে । 
আমাদের পাপ মন, তাহাই বক্র ভাবই মনে আসিল কিন্ত সামীজী অকপট: 
ও নি্তিক হৃদয়ে কেমন মহুমাথা। ভাবে অন্থুরীগের সহিত বথাসুলি উদ্ভীবদ 
-করিলেন। পৰিজ বাক্যের পথিজ ব্যঘহার দেখি! হৃদয়ে কতক্জানন্দ ছইল। 
“আর হওভাগ্য বাঙ্গালী এই “প্রেম” শব্দের কি অপব্যবহারই করিয়া থাকে। 
আমি. এইকাপ, ভাবিতেছি, এমন. সময় স্বামী বলিতে. লাগিলেন” ইহাকে 
“ঝাঁণিকে)আপনি জাদেন'না। ইনি দক্ষিণ দেশের ভ১রাজার হী, এখন 


্ষিযা, প্রম খার্শিকা,আলাপেরশাপনি বড়ই ্খী হইবেন । সাসিনা পরা 
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আমার নিকট আমিয়! থাকেন ) স্বতরাং আপনার সহিভ একদিন দেখা 
হইবে। স্বামীর কথ! শেষ হুইবামাত্র একজন দীনবেশধারী অতি শাস্ত- 
মুর্তি হিন্দুস্থানী আতিয়া ঠাড়াইল। অমনি স্বামীজী আমার লক্ষ্য করিয়া 
লিলেন, বাবু! এই ব্যক্তি আমর অত্যন্ত প্রেশিক। ইহার সছিত “বহু 
ধহুৎ” প্রেম করিতে হুইবে। আমি সাধনাবস্থার প্রচ শীতের সময় 
তিবস্কে অনাহারে ধখন গঙ্গাতীরে শয়ন করিয্না খাকিতাম, এই ব্যক্তিই তখন. 
অতীব অনুরাঁগের সহিত আমার নানারূপ সেবা শুশ্রুষা করিতেন। উনি 
আমার ধর্্থ পথের পরম সহীয়, গতরাং আমার পরম মিজ্র। অভ্যাগত ক্যাক্তি 
সসম্রমে কিছু অপ্রতিভ হুইয়া বসিয়া পড়িল এবং সজল নরনে স্বামীজীর 
গ্রতি অবল্লোকন করিয়। নিজ জীবনের অসারত্ব ব্যঞ্ীক ভাব প্রকাশ করিতে 
লাগিল। এইকুপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত "হইলে, পুনরায় আমি জিজ্ঞাস) 
করিলাম । স্বামীজী ! এই ত হিন্দু সমাজের গবস্থা, এ অবস্থায় কি করিয়া 
আত্রক্ষা! করিব? এখনই ত একরূপ আত্মহারা! হইয়! পড়িয়াছি, ক্কতরাং 
আখুজ্ঞান কি উপায়ে ধুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারি তাহার উপায় রস 
না! দিলে আমাদের ন্যায় অগতিক গতি নাই । 

 স্বামীজীর সকল কথাতেই হাসি, হাসিয়! বলিলেন ,_-ভয় নাই, পর্বদা 
সামুসঙ্গ লাঁত ও সাধুগ্স্থাদি অধ্যয়ন দ্বার! চিত্তের একাগ্রতা লাভে যন্্রশখীল 
ইও। চিত্তের একাগ্রত। হইলে সমস্তই সম্ভব জানিবে। কিন্ত চিতের 
একাগ্রতা লাভ করিতে হুইলে সাধুনঙ্গ ও শীস্ত্রপাঠ ব্যতিত অন্ত উপায় 
নাই। যোগীই বল, পরমহংসই বল, সকলকেই প্রথমে সাধুসঙ্রূপ পবিজ্ঞ 
সেতু পার হইতে হুইয়াছে। সাধুর বেশধান্বী অভ্যাগত ব্যক্তিমাত্রকেই সাদরে 
সৎকার করিবে। অনেক ভগ্ড সাধুরবেশে ভ্রমণ করিয়! থাকে, স্থৃতরাং 
সাবধানের সহিত সাধুবেশধারী পথিকগণকে সৎকার করা কর্তব্য। ভগ্ড 
সন্দেহ করিয়! অতিথি সৎকারে বিরত হইও না। যদি কখন ভণ্ডের খ্বারা 
বঞ্চিতও হও তথাপিও অধিতি সৎকারে বিরত হইবে না) কারণ, সাধুতক্তি 
খাকিলে একদিন না একদিন তোমার গৃহে প্রন্কত সাধুর সমাগম হইতে 
পারিবে । কিন্ত তুমি যদি সাধুবেশধারী মাত্রকেই ভণ্ড বলিয়া তাঁডাইয়া দাও 
তবে হয়ত একদিন প্রন্কত সাধুকেও চিনিতে না৷ পারিয়। ভণ্ড জ্ঞানে 
বিছুরিত করিবে।  সাধুদিগের সঙ্গে ক্ষণকাল সহবাস না করিলে কিছুতেই 
ভাহাদের চিনিতে পারা যায় না। তাই বলিলাম, সাধঝু সন্ন্যাসী দেখিলেই 
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 াঁসাঁধ্য সৎকার করিয়| তাহাদের সস্তষ্ট করিবে। যদি.তোমার অকপট 
'সেবা দ্বার! এইন্ধপ অজ্ঞাত সারেও কোন একজন প্রক্কত সাঁযুর সন্ভোষভাজন 
হইতে পার, ভাহা! হইলে তোমার ভাগ্য হুপ্রসন্ন হইবে । বহু জন্ম তপ্ার 
স্বারাও তুমি যাহা না করিতে পারিবে সাধুর কপা হইলে স্বপ্প কাল মধ্যে 
তাহ! সম্পন্ন হইয়। যাইবে। স্তরাং সাধু সেবার কদার্পি অবহেলা 
করিও না। 
সাধু সহবাসে মহাত্ব্য আমি একমুখে বর্ন করিতে অক্ষম । কমা 
সাধু সহবাসে পণ্ডও মনুধ্যত্ব লাভ করিতে পারে। সেই জন্য খষিগণ 
শানে নানাভাবে সাধু সহবাস এবং সাধুদিগের আচরিত পখের অনুসরণ 
করিতে উপদেশ দিয়! গিয়াছেন | বিশেষতঃ এই অধর্স-প্রধান কলিযুগে 
ছুর্বল মানবের অধঃশ্রোতন্বিণী বৃত্তির আধিক্য বশতঃ চিতের একাগ্রতা লাভ 
একরূপঅসস্ভব। শাস্ত্রোজ্জ প্রক্কত অনুষ্ঠান দ্বারা চিতের একাগ্রত লাভ 
করিতে হইলে ছূর্দমনীয় বৃতি সমূহকে নিরোধ করিয়া স্বক্পপেঅবস্থিতি করিতে 
হইবে। (প্রীণাদিবৃত্বি, মানসবৃত্তি, অভিমান বৃত্তি, বুদ্ধি-বৃপ্িৎ প্রক্কতি-বৃত্তি 
এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি নিরোধ করিয়। স্বরূপে অবস্থান করার নাম প্রককতবৃতি 
নিরোধ) ক্তরাং এরূপ কঠোরতম তপত্বা এ কলিযুগের সাধনবিহীন 
সংসারির একাত্ত অসম্ভব । কিন্তু এক সাধু সহবাস দ্বারা! সাধুমহাত্ত্যে ভ্রচ্ষে 
সকল প্রকার নিরোধশক্তি আপনার্পনি উপজিত হইতে থাকে এবং সমককে 
ঈপ্সিত ফল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। শাস্ত্র বারদ্বার এই উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন। | | 

আমি। সাধুবেশধারী দেখিলেই কি তাহাকে সাযুজ্ঞানে পুজা করিব ? 
তাহাতে কি ভণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়! হইবে না? 

স্বামী। সাধুর লক্ষণ দেখিয়া সাধু চিনিতে শিক্ষা করিবে । শাজে 
অতি -বিশদ্বরূপে সাধুর লক্ষণ বর্ণিত রহিয়াছে। অদ্য আমি তাহারই 
কথঞ্চিৎ আপনাকে বলিব । ক্রমশঃ । 
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রক জ্ঞান] 
_ মানিবগণ যখন যে অবস্থায় থাকুক না! কেন, ধদি আপন আপন কর্তব্য 
বোধ থাকে, যদি কর্তব্য: পালনের অধিকার উপাজ্দ্রন করিতে বা! সেই 
অধিকার-হ্থির রাখিতে চেষ্টা থাঁকে, আপনার উপর কোন ভার অর্পিত আছে 
অনুক্ষণ ইহাই পর্যালোচনা! করিয়! যদি তদন্ুসারে কার্ধযক্ষেত্রে অগ্রসর 
* হইতে থাকে, তবে আর সংসারে কোঁন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না। ধর্ম 
বিপ্লব, সমাজবিপ্লব, রাক্জবিপ্লব প্রভৃতি লোলুপ' রাক্ষলগণ মুখব্যাদান করিয়া 
সামার্জিকগণকে আর গ্রাস করিতে পারে না। এই কর্তব্যজ্ঞান বা তদনু- 
সারে কার্ট করা যদি সংসারে প্রচারিত হুইত, তবে এতদিন ধরাধাম 
বর্গের উজ্জল জ্যোতিঃ ধারণ করিত, পাপশ্রোত এতদিন শুষ্ক হইত। 
ছুই একটী উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান ছইবে। কর্তব্যজ্ঞান শবটী 
ছুই কথায় বল! হুইল, তদনুসাঁরে কা্ধ্য করা উচিত ইহাঁও সহজে বল! গেল, 
কিন্তু ব্যার্পার বড় গুরুতর । কোন্‌ সম্প্রদায়ের কি কর্তব্য, কিরপে তাহার 
অনুষ্ঠান করিবে, তাহা স্থির করা! তরল মতির পক্ষে কঠিন ব্যাপার। এরুপ 
অনেক সম্প্রদায় ব1 সম্প্রদায়িক আছেন বীহার! নিজের কর্তব্য বিষয় কি» 
কোন্‌ অধিকারে নিজে অবস্থিত আছেন, আদে তাহার অনুসন্ধান রাখেন 
না, গতান্থগতিকের ন্যায় কেবল কালজোতে ভাসিতেছেন, ঘট নাচক্রে 
ধেখানে উপহিত করাম সেই স্থানেই অন্পদ দড়াইতেছেন। 
যে বিষয়ের অবতারণা করিব বলিয়া এত কথ! বলিলাম সংক্ষেপতঃ 
ৃ তাহার পরিচয় দিতেছি । আজ কাল ধর্ম ধর্ম করিয়া! চারিদিকে একট! 
. হৈছৈ রৈরৈ পড়িয়াগিয়াছে। শিশুর মুখে,.যুবার মুখে, প্রৌটের মুখে 
ধর্মকথা “বই আর কথ| নাই। চারিদিক দেখে গুনে বুড়োরা এখন ধর্দকধ! 
. ছাড়ি! দিয্লাছেন। কেনই বা! ন! দিবেন, অ্শীতি বর্ধের বৃদ্ধ হয়ত প্রপৌ্ 
বালককে ক্রোড়ে করিয়। “সাঁতে ভবতু* শিখাইতে বসিলেন, তিনি জানেন 
-না.ষে প্রপৌজ তাহার চৌদ্দ পুরুষের ডি বৃদ্ধ প্রপিতামছ হইয়া! বসিয়াছে। 
“সাতে ভবতু দুপ্রীতা” ত অতি লঘুতর বিষয় কতশত কৃটস্থ চন্য 
কত অধ্যাসবাদ, কত মনোবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান তাহার বিরাট শরীরের 
সাড়ে তিন কোটী নাঁড়ীর প্রত্যেক শোশিল বিলুতে মিশিয়া গিয়াছে । 
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ভুবিলির সময় যেমন ফলিকাতার €নীধ শ্রেণী আলোকমালাঁষ সঙ্জিত 
হইয়াছিল, প্রপৌত্রের শন্ন'রও এখন তজ্রপ নানাজাতী'য় চৈতন্যমালাষ 
বেষ্টিত। শক্ষরাচা্যের কৃটন্থ চৈতন্য, কপিলের নি পুরুব, রাঁধান্ুভের 
বিশিষ্ট-ৈত, কত চৈত-ন্যর নাম করিব, তাহার শরীরের থাকে থাকে ঝুলি- 
তেছে। খধিগণ-শাস্্কারগণ প্রভৃতির উপদিষ্ট চৈতন্য, এখন চিতমধ্যে 
প্রকুতরূপে জাগরুক হয় না, উহা কেবল বাহিরে বাহিরে থাকে, কেবল 
বকবাদের.অনুকূল হুইয়৷ একরপ তভোতাপাখি সাজায়। চৈতন্য হৃদয়ে 
ধারণ! করিতে হইলে সছৃগ্চরুর অনুসরণ করিতে হইলে, তদছুপদিষ্টমার্গে 
'পদচারণ করিতে হইবে। ' 
আমাদের সমাজের ভিত্তি বসিয়া গিয়াছে, স্তস্েঘুণ লাগিয়াছে, কেবল 
বাহিরে ধপ.ধপে চুণকাঁম করা, পচ! কুমূড়ার স্তায় একেবারে অন্ভঃসার 
বিহীন হইয়াছে । আর সময় নাই, এখন সমাজের কল্যাঁণকাজ্জীদের উচিত 
_ অকপটভাবে মনের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক, সামাজিক বিশৃঙ্খলতার পরিচয় 
দিয়া, উপযুক্ত নায়ক বা চিকিৎসকের নিকট আন্ুপু্বীক রোগের বিবরণ 
বিজ্ঞাপন করেন। নতুবা তুল! রাশিস্থ বহির স্ত্যায় সমাজ: বিল্লব ধীরে 
ধীরে একেবারে সমস্ত ভন্মসাৎ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। : 
পুর্বে বলা গিয়াছে, টৈভন্তহৃদয়ে ধারণ করিতে গেলে সছৃগুরূর অন্- 

সরণ করিতে হয়, এই স্দৃগুরগণই আমাদের সমাজনায়ক বা ধব্বস্তরি চিকিৎ- 
সক। কিন্তু ভাগ্যদোষে এই সম্প্রদায়েরই লোক গতান্ুগতিকের ন্যায় 
কালআোতে বা ঘটনা-আোতে ভাসিতেছেন, এই সম্প্রদায়ের (গুরু সম্প্র- 
দায়ের) অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমাজবন্ধন ধর্বন্ধন ক্রমে ক্রমে 
শিখিল হুইয়! একরূপ অন্তঞ্থিত হইতে চলিয়াছে। ফের্দিন হইতে গুরু- 
সম্প্রদায় বিলাসি হইয়া কর্তব্য বোধ হারাইয়াছেন পাঠকগণ নিশ্চয় 
জানিবেন সেইক্ষণেই সামাজিক রোগের স্থত্রপাত। 

_ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় গুরু সম্প্রদায়ের অবনতিতেই আমাদের এত ছূর্দশী 
ংসাধিত হইয়াছে । গুরুর বলেই মমাঁজের বল। শাস্ত্র গুরুর মাহাত্্য 
বর্ণন করিয়া! বলিয়াছেন,_-“গিরে কুষ্টরে গুরুত্্রাতা৷ গুরৌরুষ্টে নকষ্চন” 
খুরুজুদ্ধ হইলে আর নিস্তার নাই, দেখিলেন ঈশ্বর অপেক্ষা! গুরুদের 

সামর্থ্য অধিক। নগুরোরধিকৃং তখ্বং ন গুরোরধিকং তপঃ-_পরমার্থ 
বল, বাঁ তপস্তা বল গুরুদেবের উপর কিছুই নহে! পাপিনর তাহাই 
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প'র বিস্তৃত সমুদ্রে পতিত হুইয়া চিৎকার করিয়া ঘলে গুক্দেব রক্ষাকর 
আজ বমান্দতরী বিশাল সাগরের উত্তালতরক্ষে ভাসমানা, আর নিস্তার 
মাই, প্রতিকূল বাহু (বৈধর্টিদের ফীদ) যেরূপ বহিতেছে, তাহাতে অচিরাৎ 
কর্ণধারহীন ওরী জলঘগ্ন হইবে, গুরুদেব! আর নিস্তার নাই আর কতদিন 
নিদ্রিত থাকিবেন, জাগ্রত হউন, সমাজতরী রক্ষ। করুণ । 
নৌকার মাঝি হইতে হইলে কর্ণের (হাইলের ) কাটা কি ভাবে মুরাইতে 
হয় প্রবল তরঙ্গে কি ভাবে নৌকা! সোজা রাখিতে হয় তাহা শিখিতে হয়, 
উৎসাহ বাক্যে ধাড়িদের হৃদয় উচ্ছৃসিত করিতে হয়, ছেলে বেলা হইতে 
মাঝিগিরি শিক্ষা করিলে পরিণামে একজন তাল নাবিক হইতে পারে। 
এত গেল সামান/ মাঝি মাল্লা নৌকার কখা! ? আমাদের প্রস্তাবিত নৌকার 
মাঝির (গুরুদেবের ) কালক্রমে কিছুই শিক্ষা করিতে হয় না, কেনই রা. 
হইবে নৌকাচালনের ভার এখন ছুরস্থ পদাতিক পথিকের উপর ভ্তম্ত। 
তাহারা নৌকার নিকটেও না থাকিয়া দুর হইতে কেমন শ্মর নৌক! 
চালাইভেছেন। অকুতোভয়ে বীরের ন্যায় কাধ্য করিতেছেন, কেনই বা ভয় 
নিজের নহে মহাজনের মালের দাবি দ্াওয়। নাই, তবে আর ভয় কি? 
সজোরে ভেরী বাজাও, সামাজিক দীড়িগণ জোরে ড় টানিবে নেকা- 
খানি একবার বাম ভাগে একবার দক্ষিণভাগে ব! যে দিকে হয় চলিয়া যাউক, 
গল্সার ঘোলায় পড়ুক তাহাতে ক্ষতিকার ? | 
তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, শীক্্রকারদিগের ইহাতে কোন দোষ 

আছে। যেশাস্তে গুরদেবের উল্লেখ আছে তাহাঁতেই দেখিবেন তাহার 
শিক্ষার বিষয়, কর্তব্য নির্ণর, অধিকার প্রস্ৃতি সমস্তই অতি বিশদতাবে উপ- 
দি আছে। সদৃগুরুর লক্ষণ কথা; 

শান্ধোদাস্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুভধবেশবান্‌ | 

গুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্ঘক্ষহ ছুবেশবান্‌ ॥ 

আশ্রমী ধ্যান নিষ্ঠশ্চ তন্্রমন্্ বিশারদঃ। 

নিগ্রহান্গগ্রহে শক্তে| গুরুরিত্য তিধীতবতে ॥ 

. উদ্ধর্ভ,ক্ষৈব সংহত্তং সমর্থে] ব্রাক্মণোত্িমঃ ! 


টা তপমী তবাদী গৃহস্থ ও কতে॥ 
অর্থাৎ 


-ষে ব্যক্তি শান্ত ; দা, সি যিনি অনিক ও বহিরেজিগ 
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চক্ষ্রাদিকে-জয় করিয়াছেন, যিনি কুলাঁচার রত, বিনয়ি, . পবিজবেশ (শুভ্র 
বক্সাদি) ধারি, পবিস্বাচার সম্পন্ন, সৎকারধ্য বারা যশ, পবিত্র, কার্ধযকুশল, 
বুদ্ধি, বর্ণাশ্রমবিহিত ঈশ্বরারাধনায় রত, স্ততিনিম্দায় অচলচেতাঃ, সেই 
দিব্য পুরুষের নিকট দীক্গণ গ্রহণ করিবে। গুরুদেবের লক্ষণ অনেক 
স্থানে অনেক রূপ লিখিত আছে সমস্ত দেখাইতে হইলে প্রবন্ধটী অতি 
দীর্ঘপহইবে .বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। সংক্ষেপত ইহাই বল! যাইতে 
পারে যে স্রুদেব 'বলিলে যেমন একটা স্বরগায় পুরুষের তাব এখনও 
লোকের মনে উদয় হয় ঠিক সেই ভাবটী যাহাতে রক্ষ। পায় গুরুদেবের 
অবস্থী তাহা! করা কর্তব্য। গুরুদেব! মন্তকের সহস্রার পথে আপনার 
স্থান, আপনি শিষ্য নয়নে লোকাতীত দিব্য পুরুষের জায়, সেই দেখা 
দেখি সামাজিকের চক্ষেও ভাসমান ) অতি গুরুতর ভার আপনার উপর 
অর্পিত রহিয়াছে, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের অক্ষরের যেরূপ ছাঁচ, : 
ধেঘন ছাত্রবৃন্দেরও ঠিক সেইন্ধপ অক্ষর হয়, যেমন শিক্ষকের জ্ঞান, 
জ্যোতিঃ শিষ্যের হৃদয়ে চালিত হইতে থাকে, তক্রপ আপনার চরিত্র 
সমস্ত সমাজে অঞ্কিত হইবে, আপনি সকল কার্যের আদর্শ। শিষ্যের চরিজ, 
সামাজিক গঠন সমন্তই আপনার দেখাদেখি হইবে। শিষ্যগণ যদি ধার্দিক 
হয় সেটী আপনার সছপদেশের ফল, যদি অসা'বুচেতাঃ .গাপী হয় সেটাও 
আর্পনার দোঁধ, অবস্টই আপনি দেই পাপের ভাগী হইবেন? “তম্বত 
শিষ্যার্জ্িতং পাপং গুরুরাজোতিনিশ্চিতং" ; আপনি যে ভাবে চাল] ইয়া- 
ছেন শিষ্যগণ ব|! সমাজতরী সেই ভাবেই চলিতেছে, গুণ দোষের ভার 
সমস্তই আপনার উপর। আপনি নিজ্রিত থাকিলে চলিবে না, নিজ্রার 
কিরূপ ফল স্বচক্ষে অবলোকৰ কর়িতেছেন। এখন আর সে দিন নাই, 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবেই হউক, বৈদেশিক নন্মিলনেই হউক, ঘটনাচক্রে 
বা কাল 'ক্রোড়েই হউক সামাজিকগণের মনোভাব এখন ক্কপান্তরিত 
হইয়াছে । কাজেই বলিতে কি গুরুদেব একরপ উপহাসের পাত্র হইয়া 
দড়াইয়াছেন। হায় কি ছুর্দিন, কি ভীষণ কাল, যে গুকুদেবের নাম 
শ্রবণ করিলে চিত্ত যেন এক অনির্বচনীয় রসে পরিপ্ীত হইত, শরীর 
ভক্ষি ভাবে রোমাঞ্চিত হইত, ক্ষণকালের জন্ত পাপ সংসার যেন 
অদৃষ্ঠ হইয়া পড়িত, সেই মাহাত্থমার নামে আজ কত কথাই শুন! যায়। 
কত ব্যঙ্গ, বিক্রপ, হালি, ঠাটটা . গুরুর উপর চলিতেছে. এ দোষ 
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কাঁছার ? গুদেবের ন! | শিষ্যের ? আমি বলিব, শত সহ লক্ষ অনন্ত বায় 
বলিব, অগ্রে গুরুর দোষ, পশ্চাং শিখ্যের । শিষ্য বিধর্শি, অত্যাচার, 
ছুর্মাতি হইল, -তখন গুরুদেব গর্ভশাব, পাধড ইত্যাদি কত শত মধুর 
বাক্য নিষ্ঠ ভৎসন। করিতে অগ্রসর ছইলেন। কিন্তু যে সংয়শিষ্যের 
চিত কুপধগাষি হইতে প্রস্তত হইয়াছে, তখন গুরুদেব কোথায় ? শিষ্যগণের 
চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইতেছে, যে বীজ মন্ত্র কর্ণে দেওয়! হইয়াছে, তাহাতে 
কতছুর 'অগ্রলর হইতে পারিতেছে, উত্মত উপদেশ দিবার সময় হইয়াছে 
কিনা এ সমস্ত কর্তবা বিষয়ের কি অনুসন্ধান হইয়! থাকে? প্রতিবর্রে 
বার্ষিক গ্রহণের সময় কি স্বেচ্ছায় কোন কথা জিজ্ঞায়। কর! হইয়া থাকে ? 
কখন্রই নহে তাহা হইলে সমাজের দশ! কখনই এনূপ হুইভ ন|। গুরু- 
দেবও উপহাসের পাঁত্র হইতেন না। ভারতবর্ধ কোন দিন ধর্মহীন 
হইবে না, ধার্থিকের মান, সাধুর প্রতিষ্ঠা ফোন দ্বিন অস্তহিতি হইবে 
না। আপনি নিজের কর্তব্যজ্ঞানান্ধ হইয়া সমাজের নায়ক হউন, 
দেখিবেন আপনি (গুরুদেব ) মাথায় থাকিখেন, সমাজ আপনার চির- 
পদানত। ্‌ 
আর এক সম্প্রদায়ের (পুরোহিত সম্প্রদায়ের ) কথ। বারাভরে প্রক!শ 
করিব।. ধর্শপ্রচারকগণ আপনার! ফতই না কেন চেষ্টা করুন যত দিন 
গুরু পুরোহিত শ্ব স্ব পদের অধিকারী হইয়া আপনাপন কর্তব্য সাঁধনে 
তৎপর না! হইবেন তত দিন ধর্মপ্রচার বাহিরে বাহিরে ভাপিয়া বেড়া- 
ইবে। যদি হিন্দুধন্্ব রক্ষার ইচ্ছা! থাকে তবে সর্বাগ্রে গুরু পুরোহিভ- 
গণকে শিক্ষিত করিতে সচেষ্ট হউন, দেখিবেন পঞ্চম বর্ধীয় বালক বালিক।, 
হইতে শত বর্ধের বৃদ্ধ পর্ধ)ভ ধর্শভাবে মাতিবে, সমাজের এ বিপ্লব. আর 
স্থান পাইবে না। রি 
রুদেবের কর্তব্য ও পৌরহিত্য আমরা বারাস্তরে প্রকাশ বদি । | 
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নবমী পুজা । 
(গত মাসের পর |) 


ভোলাদাঁস। মা গো! তোর একটা কথায় যে অত্যন্ত চিন্তিত হুই- 
লাম! মা? তুই এইক্ষণে বলিলি যে আদিরস ঘটিত তোয় যে সকল 
ক্রীড়া ও কর্্মাদি আছে তাহা! রজোগুণ প্রকৃতির লোঁকের কীর্ভনীয়, কিন্ত 
তন্ত্র শান্ত্রে ভোর এরূপ যে সকল ক্রীড়া কর্ম দির কথা আছে, এবং শ্রুতিও 
তত্্রকে আদর্শ করিয়া কোন কোন পুরাণ শানে যে তোর এঁন্প জ্রীড়া 
কর্মার্দি আছে তাহা! কেবল বিশুদ্ধ সত্ব প্রকৃতি লোকেরই আলোচনীয়, 
এবং কীর্ভনীয়, এখন কোন্ট! সত্য বলিয়। বিশ্বা করিব ? 

জগদন্থা বৎস! স্থি্ন হও, শাস্ত্রে কখনও মিথ্যা কথ! থাকে না, 
লমস্তই সত্য | আদিরসের ন্যায় প্রতীয়মান যে সকল বিষয় তন্তরে এবং 
তঙ্রানুসারি-পুরাপাদিতে আছে তাহ| আদিরদ নহে, নেই সকল ক্রীড়া 
কর্দাদিও আদিরস প্রকাশক নহে, তাহা শাস্ত রস প্রকাশক । যাহার! নিতান্ত 
অন্ধ, নিতান্ত জড়বুদ্ধি তাহার! উহার কিছুই না বুঝিতে পারিয়! কেছ শুঙ্গার 
রস, কেহ বীভৎস রস, কেছ ভয়ানক রসাদির বিষয় বলিয়া অবলোকন করে; 
কিন্তু তাহ! নিতান্ত ভ্রান্তি । এখন হস্তেব্্রিয়ের ক্রিয়। প্রণালী শরণ কর। 

হস্ত এবং পদেন্িয়ের দ্বার! ছুই প্রকার ক্রিয়া! হইয়া থাকে। এক,-- 
স্বতঃগ্রবৃতা-ক্রিয়া, দ্বিতীয়, _পরতঃ প্রবৃতা-ক্রিয়া । কেবল হস্ত এবং 
পদেজ্িয়ের পরিচালনাদি জনিত তৃপ্তি লাভার্থে ষে হস্ত পদের ক্রিয়া! হইয়া 
থাকে, তাহা হস্ত পদের স্বতঃপ্রবৃত্বা-ক্রিয়। । আর অন্য ইঞ্জিয়-বৃত্তি-চরিতার্থ- 
তার নিমিত্ত যে হম্ত পদের ক্রিয়া! কর] হয়, তাহাই পরতঃপ্রবৃত্াক্তিয়! ৷ 
প্রথম জাতীয় ক্রিয়ার উদাহুরণ,-কেবল আমোঁদের নিমিত্ত) অন্যের সহিত 
নিযুদ্ধ কর] অর্থাৎ হাতাহাতী ও বলপ্রকাশ করা, এবং কেবল আমোদের 
নিমিত্ত পদচালন, অটল, এবং ধাবনাদি করণ। এইরূপ ক্রিয়া, কেবল 
হস্ত আর চরণেক্িয়ের ভৃপ্তিলাভার্থেই হয়, এ নিমিত্ত ইহ! স্বতঃ প্রবৃত্ত। 
ক্রিয়া । ২ প্রকার ক্রিয়ার উদাহরণ,--পুর্বোজ রূপ ক্রিয়া ব্যতীত, হস্ত 
পদের যত প্রকার ক্রিয়| হয় তৎস্মন্তই পরতঃপ্রবৃত! ক্রিয়া । লচরাচর হত 
পদের যে জিয়া হইয়া থাকে তৎসমন্তই পরতঃপ্রবৃত! ক্রিয়া! ৷ রসনা) চক্ষু, 


৮ বেদব্যাস | 
কর্ণ, নাসিকাদির পরিতৃপ্তির নিমিতই প্রত্যেক মনুষ্য সর্বদা হস্ত পদের 
পরিচালনা করিতেছে, অতএব. যে সকল ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার নিষিত্ত 
হস্ত পদের ক্রিয়া হইবে, সেই সকল ইন্জিয়ের প্রবৃত্িটা যদি পুর্ব্বো্ত মতে 
আমার উপাসনার্থে বিকসিত হয়, তবে হন্ত পদের সেই লকল ক্রিয়াও 
আঁমার উপাসনারই অন্তত, আর এ সকল ইন্্রিয়ের প্রবৃত্তি যদি আত্মার্ে 
বিকসিত হয়, তবে হপ্ড পদের সেই ক্রিয়া গুলিও আত্মার্থেই পরিগশিত 
হইবে। এতএব সেই সকল .ইন্ত্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ের সমর্পণ প্রণালী 
বলিলেই হস্ত পদের বিষয় সমর্পণ প্রণালী বল! হইবে, ক্ছুতরাং পৃথকভাবে 
বলিবার প্রয়োজন নাই।. তৎপর স্বার্থ-প্রবৃত্ ক্রিয়! যাহা হয় তাহ! অতি 
সামান্য, তত্বারা কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, স্থতরাঁং তদ্দিষয়ে বাক্য বিস্তার 
কর! অনাবশ্তীক। এখন উপস্কেক্জিয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি। 
সৃষ্টির সময়ে স্থষ্টি বিস্তার আমারই অভিপ্রেত, তাহা! পুর্বেই ( ) 
বলিয়।ছি, ক্থতরাং “যথা সময়ে খতুচর্ধ্য] করিলে আমারই অভিমত কার্ধ7 
করা! হুইল,” এই কথায় নুদৃঢ বিশ্বাস রাখিয়া খতুচর্যয1 করিবে। তাহা 
হইলে উহার ইন্্রিয়জনিত পরিভৃপ্তিটা, আমার অভিমত ক্রিয়। বলিয়। 
থে পরিতৃপ্তি জনিবে, তাহারই অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে । ক্রমে সেই 
'্দুখেরই প্রবলত! হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার নখ ক্ষীণ ও অন্ুপলন্ব হইবে । 
এবং এক্র্িয়িক স্থখের অন্ুরাগও আমার প্রতি অন্ুরাগের- অন্তর্নিহিত হইয়। 
পড়িবে । অবশেষে কেবল আমার অনুরাগ ম।ত্র অবশিষ্ট থাকিয়া! ইন্জিয়ানু- 
প্বাগ এক কালে বিনিবৃত্ত হইবে। এতত্যতীত এ ইন্দ্রিয় বামনা নিবৃত্তির 
আর একপ্রকার উপায় পরিকল্পিত আছে, যাহা আমি তত্ত্রাদি শাস্ত্রে বীরাচার 
প্রসঙ্গে বলিয়াছি; তাহা অতীৰ গুরুতর বিষয়, এবং অতীব উচ্চতম লোকের 
অনুষ্ঠেয়। সাধারণ লোকে তাহার গৃঢ় রহ্তে দৃত্ভতবেধ করিতেও পারে না, 
জুতরাং সেই অনুষ্ঠান করিতেও পারে না। তাহার! ছাগলের ন্যায় প্িপু 
চ্নিতার্থ করিয়া বীরাচারী হয়। দ্বতরাং সে বিষয় এখন বলিব না তুমি 
শীপতই অন্যস্থানে তাহা শুনিতে পাইবে । এখন অন্যান্য ইন্তিয়ের ভোগ্য 
বিয়য় নিবেদনের প্রণালী গুন। 
” - নয়নেজিয়ের দর্শনীয় সমস্ত বিষয়ের সহিত, যদি আমার ভাব এবং 
আমার অনুরাগ বিমিশ্রিত থাকে তবেই নয়নের বিবয় আমাতে সমর্পিত 
ছইয়। দর্শনানরাগ নিবৃন্থ হয় এবং আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। ভাহার 
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এই প্রণালী,-্লোকে ষে নানা প্রকার দৃষ্থ ভাল .বাসিক়া থাকে, রঙ্গ 
বিরজের গৃহ, উদ্যান ও শধ্যাসনাদি দেখিতে ভাল বাসে, বিচিত্র পরিচ্থদ; 
বিচিত্র তৃষণাঁদি দেখিতে ভাল বাসে, দ্ধপ লাবণ্যাদিযুক্ত বিচি আক্কৃতি 
দেখিতে ভাল বাসে এবং আরও কত কি ভাল বাসিয়া থাকে তৎসমস্তই 
আমানতে সমর্পিত হইতে পারে। আমার প্রতি একাস্ত অন্ুরক্ত হইয়া 
আমার নিমিত্ত বিচিত্র মণ্ডপ নিষ্মাণ করিবে, আমার পুজংর্থে দর্শনার্থে 
এবং আত্রাণার্ণে মনোরম উদ্যান প্রস্তত করিয়া সেই গৃহ এবং সেই 
উদ্যানাদিকে ঘথাভিমত পরিসজ্জিত করিলে, ভাহা আমি অন্য কোন 
খাঁনে তুলিয়া! লইয়! যাই না, কিছ্বা “ইহা! আমার; ইহা! রাঁম দাসের নহে 
রামদাস যেন ইহা কোন রূপে ব্যবহার করে না” এই রাপও বিজ্ঞাপনাদি 
দিই না, স্তরাঁং উহ! আমার নিমিত্ত বিরচিত ও আমার সামগ্রী হইলেও 
উহ! সন্দর্শন করিয়া কর্তার নিজ গৃহ এবং নিজের বিচিত্র উদ্যানাদি 
দর্শনেরই পরিতৃত্তি হইবে, এবং সে যখন আমার প্রতি একাস্ত অনুরক্ত | 
তখন আমার হইলেই তাহার নিজবৎ বোধ হইবে, সে আমার হ্থখে জ্বী 
হইবে। নানাপ্রকার বঙ্গ, ভূষণ, ও গন্ধ, পুষ্প, চন্দন, অগুরু, কম্তরী 
মাল্যাদি ঘ।রাঁও আমাকেই সাজাইয়! তাহার মধুরত| নয়নসাৎ করিবে, 
এবং আমারই পরম দর্শনীয় এক এক আকৃতির প্রতিমূর্তি গঠন করিয়া 
তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নয়নেন্তিয় চরিতার্থ করিবে । তাহা 
হইলেই ক্ষণস্থায়ী মাতা পিতা ও পুত্র ভাধ্যাদিতে অন্থুরক্ত ব্যক্তি যেমন 
তাহাদিগকে মনোমত সাঁজ।ইয়! তাহাদের রূপ লাবণ্যাদি সন্দর্শন করিয়! 
অপরিমিত চাক্ষুষ আনন্দের অনুভব করে, এবং তদ্বারাই নিজের সজ্জিত 
হওয়ার ম্প্‌ হা! চরিতার্থ হয়, সেইরূপ পরিতৃপ্তি লাভ হইবে । আমার প্রতি 
একাত্ত অন্থুরক্তি নিবন্ধন আমাকে সাজাইলেই, আমার রূপ মাধুধ্য দেখি- 
'লেই যেন তাহার নিজের সঙ্জীঞত হওয়ার সখ, নিজেরই রূপ লাবণ্য দর্শন 
করার পরিতৃপ্তি, লাভ করিতে পারিবে, তয়াং নিজের ভোগ ম্পৃহাও 
চরিতার্থ হইবে । 

এইরূপ সন্দর্শনে যদিচ পার্থিব কূপই পরিদৃষ্ট হয়, তখ'পি উহাে 
আমার ভাব সম্মিলিত থাকাতে উহা আমার সেই অলৌকিক রূপ এবং 
কৈলাসপুরী ও. কৈলাষের উদ্যান দর্শঘ্ের সমান ফল :হইবে। অর্থাৎ 
উহাতে পার্থিব ্ধপাদির ভাব অন্তরালে রাখিয়া আমার ভাবই সন্মখে 
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উপস্থিত হইবে, ৃতরাঁং উহ] পার্থিব রূপ দেখার মধো পরিগণিত ন! হইয়া 
আমার রাপ দর্শন গণ্য হুইবে। পার্থিব. বাপ দর্শনের পরিতৃপ্তি ছুখও 
আমায় রূপ সদ্র্শন জনিত সুখের অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে এবং 
পার্থিব রূপ দর্শনের অনুরাগও আমার প্রতি অন্ুরাগের অভ্যন্তরে নিষগ্নহইয়। 
যাইবে। ' এই গেল সাধারণ নিয়ম, এখন ইহার বিশেষ বিশেষ নিয়মও বলা 
যাইতেছে । ভোলাদান! বাগিন্ত্রিয়ের বিষয় যেমন গুণ ভেদে তিন ভাগে 
বিভক্ত চক্ষুরিজিয়ের বিষয়ও তেমন প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত | তামসৃষ্ঠ, 
রাজসদৃশ্ত এবং সাত্তির দৃষ্ঠ । যেরূপ দৃগ্ঠ নয়নগোচর হইলে বিবেক বৈরাঁ 
গ্যাদি সাত্বিক প্রবৃত্তি পরিদীপনা হয় এবং নয়নের শীতব ধর্যতা হয়, তাহাই 
সাত্বিক দৃশ্য । শান্ত কারুণ্য রসের ষেরুপ দৃষ্ঠ দেখিলে হৃদয়ে অভিমান, 
ক্রোধ ও দস্তাদির ভাঁব পরিদীপিত হইয়। বীর রসাদির পরিচ্ফর্তি হয় এবং 
যেদৃষ্ঠ নয়নের উত্তেজনা কারক তাহাই রাজস দৃশ্ঠ । যে দৃশ্ নয়নসাৎ 
হইলে বিহবলতা! এবং প্রমাঁদাদির ভাব উদ্দীপিত হয় এবং বীভৎসাদি রসের 
আবি9াব হয়, আর চক্ুরিক্রিয়ের শিথিলতা সম্পাদন করে তাহা তামস 
দৃশ্ত। এই ভ্রিবিধ দৃশ্ঠের মধ্যে যে যে প্রঞৃতির লোক সে সেইন্ষপ দৃশ্টের 
ঘারাই আমার পরিচর্ধয| করিবে। তামস প্রক্ক তির লোক তামস দৃষ্ছের দ্বারা 
রাজস প্রর্কতির লোক রাজসৃশ্রের ঘার। এবং সাত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্িক 
দৃশ্টের ঘ্বারা আমার পরিচর্ধ্! করিবে । কারণ ষে ষে প্রক্কতির লোক সে 
সেই প্রন্কৃতির বিষয়ই অধিকতর ভাল বাসে, বিপরীত প্রক্কৃতির বস্ত কেহই 
ভাল মনে করে না। য'হ। ভাল বাসে না তাহা! আমাকে দিলে ক্ষতি ভিন্ন 
যে কোন উপকার নাই, তাহা পুর্কেই ( ) বলিয়াছি, যে বিষয় বা বজ্ত 
যাহার প্রিয়তম তদ্বারাই আমার পরিচর্যা করিবে তাহা হইলেই ককৃতকার্ধ/ 
হইতে পারে ইহাও পূর্বেই বলিয়াছি ( )1. 
ভোলাদাস। মাগো! যদি সমস্ত প্রকার দৃষ্ঠাবলয় দ্বারা তোই 
পরিচর্যা করিল তবে তাহার স্ত্রী পুত্তাদি পরিবার এবং নিজের কি উপায় 
হইবে, পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদের কূপ লাবগ্যাদি বৃদ্ধির চেষ্টা 
করিবে নাকি? যদ্দি করে তবেই বিষয়াসক্তি হইল, ক্ষুতরাং আত্মাতি- 
মান আসিয়া আক্রমণ করিল তবে আর ভোর সংসার তোর কর্ম বলিয়! 
মনে করা যায় না। আর স্ত্রী পুঃাদিকে ভূষণাচ্ছাদ্নাদি ছার! পালন ন! 
.করিলেই বা. কিরূপে সংসারাশ্রমে ধাক! যায়? 
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জগদম্থা।__তাহা অবশ্ই করিবে, কিনি তাহাতে ও ভাঁব বিমিশ্রিত থাকিলে, 
এপ কার্ধ্য বারা অণ্মাত্র অনিষ্ট হইতে পারে না। বৎস! আমি এমন 
স্থকৌশল করিয়! রাখিয়াছি যে, মানব ইচ্ছা! করিলে সমস্ত কার্ধ্যই আমার সংঅব 
রখিয়! নিষ্প্ন করিতে পাঁরে। আম এইরপ বিধি করিয়াছি যে “পবিব্রবাসাঃ 
পৃতাত্বা গুরু যজ্ঞোপবীতকঃ। শুরোফিযো বন্ধ শিখোতৃত্বা সর্বং সমা- 
চরেৎ» ইহার অর্থ এই তে, ভগবদিময়ে সমস্ত কর্খেরং অনুষঠান কালেই 
স্থপরিফত এবং ধৌত বসন যুগল পরিধান করিবে, অভ্যঙ্ষ ক্গানাদি ঘারা' 
দেহটিকে অতি পরিষ্তুত রাখিবে, শুক্র যজ্ঞোপবীত এবং  হ্ৃপরিষ্কতি উ্ধীষ 
ধারণ করিবে, কেশকলা্প উত্তমরূপে বিবন্ধ করিবে এবং চন্দনাদি দ্বার] 
বিচিত্র তিলক করিবে, তৎপর দেব কাঙ্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে ।” 
অতএব আমার দৈনন্দিন কার্ধে/র অনথুরৌধেই তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ 
গ্রহণ এবং বেশ তূষাও করিতে হইল । অতএব আমার উপাসনাতেও 
নিজের প্পরিচ্ছদ এবং ্থবেশাদির স্থখ ভোগও হইতে পারে, অথচ 
উহ! আমার উপাসনার অঙ্গীভূত হুইল বলিয়া আমার উপাসনার যধ্যেই 
পরিগণিত হইবে এবং আমার প্রিয় কাঁধ বলিয়! তাহাতে যে তৃপ্তি সুখের 
অনুভূতি হয় তাহাও আমার পুঁজ| জনিত তৃপ্তি সুখের অস্তরালে অভি- 
নিবিষ্ট হইবে এবং তাদৃশ বেশতৃযদির অন্করাগও আমার প্রতি অন্ু- 
রাগের অস্তরেই নিবিষ্ট হইবে) কারণ, এক্সপ বেশ ভূষাদি করার মুলই 
আমার প্রতি অনুরাগ । অতএব এ রূপ কর্ম যত করিবে ততই বিষয়ান্থ 
রাগ নিবৃত্তি হইয়। আমার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । তৎপর 
সম্ত্রীক হইয়া! ঘখন ধর্্মাচরণের বিধি আছে, তখন জ্বীরও তদনুষায়ী পরি- 
চ্ছদ ও বেশভৃযাদি করিতে হুইবে। পুত্র কণ্তাদিকেও আমার ভৃত্য 
সেবকাদ্দি মনে করিয়া, তাহাদের শিশু অবস্থা হইলেও, আমার উপাঁ- 
সনার ও কন্মীদিতে অধিকারী করিয় রাখিতে হয়, তবেই তাহাদ্িগকেও 
যখোচিত পরিচ্ছদ ও বেশভূষাদি পরাইতে হুইল, অথচ ইহা আমার 
নিমিত্ই হইতেছে বলিয়া নিজের কোন দায়িত্বজনক হইতে পারে না 
ধিতীয়তঃ আমার সংসার ও আমার পরিবার বিবেচনায় যদি পুত্র কলজাদি 
বেশ ভূষা্দি করে তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না ইহা। পুর্বে 
বলিয়াছি। 


কিন্ত ইহার মধ্যে আরও কখ! আছে তাহাও বলা যাইতেছে)-এই যে 
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্্ী পু্জাদি এবং নিজের পরিচ্ছদ ও বেশ তূষাদি করার কথা বলিলাধ ইহা 
ও আমার পরিচ্ছদ ও তূষণাদি এবং তাহার নিজের প্রন্কাতি এত ছুয়ের 
সমজাত'য় হওয়া চাঁই। অর্থাৎ যাহার তামশ প্রঞ্কতি সে আমাকেও 
তামস দৃশ্ঠাবলীরঘার! পরিচর্য্যা করিবে, এবং স্ত্রী পুরাঁদি পরিবার সহ 
নিজেও তামস দৃশ্ঠেরই পরিচ্ছদাদি ব্যবশী করিবে । যেরান্দস প্রকতির 
লোক সে আমাকে, এবং স্্পু দির সহিত নিজেকেও রাজস দৃশ্ঠাবল'র 
দ্বারা রঞ্জিত করিবে, আর ধিনি সত্ব প্রক্কতিক তিনি সাত্বিক দৃষ্ঠতাযুকত 
পরিচ্ছদাদি ঘারাই আমাকে এবং নিজকে ও স্ত্রী পুজাদি পরিবার বর্গকে 
সজ্জিত করিবে ইহার অন্যথা হইলেই বিপরীত ফল.হুইবে। ফলে আপন 
প্রন্কতির অনুমোদিত পরিচ্ছদাদি, লোকে স্বতঃই গ্রহণ করিয়া থাকে । 
শাস্ত্রে এই জন্যই আম্র এক এক প্রকার পৃজাতে এক এক প্রকার পরি-. 
হ্দাদি গ্রহণের বিধি আছে। 

 ভোলাদাস। মা! আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল, এইটি না 
বলিলে তৃপ্ত হইতে পারি না, মাগো! তুই বলিয়াছিস সমস্ত দৃশ্ঠ/বলীর 
ঘারা তোরই পরিচর্ধ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলেই দর্শনেক্িয়ের অনুরাগ 
নিঃত্তি হইয়া মা তোর প্রতি অনুরাগ জন্মিবে ; কিন্তু, মা, তুই ষে প্রণালী 
বলিলি, তাহাতে কেবল তোর পূজার অশ্বস্বরূপ দ্ৃষ্ঠাবলী সমর্পণের 
উপায় বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু মা! মংসারি লোকের নয়ন সকলদিকেই 
বিধাবিত হয়, গ্রাম নগর, পল্লী প্রভৃতিতে কত অসথ্য দৃশ্ঠাবলী দেখিয়া 
নান৷ প্রকার তৃপ্তি লাভ করে, এবং তাহার প্রতি অন্ুরাগও হয়, সেইলি 
তোকে"সমর্পণ করার উপায়কি ? 

জগদদ্বা। বৎস! তুমি উদ্বিগ্ন হইও নাঁ,. আমার শরণাপন্ন পুত্রের 
কোন প্রকারে কোন বিপদ হইতে পারে না, আমি সমস্ত বিষয়েরই যথাযথ 
উপায় বিধান করিয়াছি, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়েরও বিশেষ উপায় 
অবধারিত আছে তাহা বলা যাইতেছে । প্রথমে আমার ইদানীস্ভন অন্যতম 
খিয়পুত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য কি বলিয়াছেন গুন,__ 


(গাওরা,--তিওট ) 


রর ্গদ সাধন বলি তোরে, ওরে ! আমার মুঢ়মন ! সাঁধরে । 
যখন যাহাতে দ্থখে ধাঁক, মন ! তাতেই ভাব মারে । 
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ঘি না থ।কিতে পার মন! চিস্তামণি পুরে। 

চরাচরে ষ্ঠানা মায়েরে সকলে সঞ্চরে ॥ ূ 

স্থলে অনলে শুন্যে আছে মা ঘোর সলিলে সমীরে। 
.. ব্রন্ধাও কবপিখী শ্বামা, যায়ে জাননারে ॥ 

ঘটে আছে পটে আছে, ম! মোর সকল শরীরে । 

কাশিণীর কটাক্ষে আছে, তেই জগতের অন হরে ॥ 

কমলাকস্ের মন ভয় করেছ কারে। 

বিরিঞ্ি বাঞ্ছিত নিধি ঘটেছে তোমারে ॥” 

আমার কমলাকান্ত যাহা বলিয়াছে তাহাই সভ্য, আমি সর্বভৃতময়ী, 
সমস্ত বস্ততেই আমি তাদাস্ব্য সম্বদ্ধে আছি, অতএব যেখানে অতিশয় দর্শনী- 
যনতা ও সৌন্দর্ধ্যাদি দ্বার! চিত্ত সম!কৃষ্ট হয়, সেইখানেই আমায় অস্তিত্ব স্মরণ 
করিয়। উহ! আমারই সৌন্দর্য্য বলিয়। মনোনিবেশ করিবে, তবেই উহা 
বিষয়ের সৌন্দর্য না হুইয়। আমার সৌন্দধর্য মধ্যে পরিগণিত হইবে । এবং 
সেই দর্শনের ফলও আমায় মুর্তি সৌন্র্ধ্য দর্শনের ফলের ন্যায়ই হইবে, ইহা 
করিলেই সমস্ত দৃশ্ঠাবলী আমাতে সমর্পণ করা হইল। এই কথ! হয়ত 
পরেও আর একবার বিস্তার ক্রমে বল! ষ।ইতে পারে, অতএব এখন (অতি 
সংক্ষেপে ই বলিলাম, এখন স্রাণেন্দ্রিয় বিষয় সমর্পণের প্রণালী শুন»_ 

গুগ প্রভেদে গন্ধ ও তিন ভাগে বিভক্ত ) তামস গন্ধ, যাজস গন্ধ এবং 
সাত্বিক গন্ধ। যেগন্ধের ঘার| হৃদয়ে শান্ত রদ এবং ভক্তি বিবেকানি 
সাত্বিক প্রবৃত্তির পরিদীপন। হর এবং ষে ভ্রাণ শ্রাণেক্দ্িয়র নিকই লব 
তর বলিয়। অনুভূত হয়, তাহাই সাত্বিক ভ্রাণ। যে গন্ধ অত্যন্ত সাক্ষে- 
তিক এবং আদি রসাদির সন্দীপক তাহ। রাজস গন্ধ, আর যে গন্ধ অব- 
সাদক ও বীভৎস রদাদির উদ্থীপক তাহ| তাস গন্ধ । এই ভিন জাতীয় 
গন্ধযুক্ত পুম্পাদি দ্রব্যের দ্বারা তিন জাতীয় লোকে আমার পরিচর্য। 
করিবে । সাত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্িক গন্বযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা, রাস 
প্রকৃতির লোক রাজন গন্ধমুক্ত দ্রব্যের দ্বারা, এবং তামস প্রকৃতির €লাক 
তামস গন্ধমুক্ষ দ্রব্যের ঘারা সেবা! করিবে । কারণ, আপন ওক্কতির অন্- 
মোদ্দিত গন্ধই সকলের প্রিয়তম হুইয়। থাকে । প্রিয়তম দ্রব্যের দ্বার! 
আমার সেবা করিলেই বিষয়ানুাগ নিধুত্তি হইয়া আমার প্রতি অন্ধু- 
বাগ বৃদ্ধি হয় ইহা পূর্বেই বার ২ বলিয়াছি। আপন প্রিয় গন্ধ অব্যের বারা 
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আমার পরিচর্ধ্য] করিলে জাণেন্জিয়ের আপ্যায়ন জনিত যে সুখ ঘোধ 
হয়, তাহা মামার ভোগ জনিত তৃপ্তি ক্বখের "অন্তরালে পড়িয়া যায় এবং 
গন্ধ দ্রবো ভোগের অনুরাগণ্ড আমার অনুরাগের সাপটি হয়। এখন 
শ্রবণের বিষয় বলা যাইতেছে + 

বাক ষে তিন প্রকারে বিভক্ত এবং এক এক জাতীয় বাক এক .এক 
প্রকৃতির লোকের প্রিয়, তাহাও পূর্বেই বলিয়াছি। বাক্যের ন্যায় গান ও 
বাদ্যও ভিন ভাগে বিভক্ত। যেরাগরাগিণী ও স্বর তালগ্রামযুক 'গাণ 
বাদ্য ভক্তি বিবেকার্দি এবং শাস্ভ করুণ রসের পরিদীপক তাহা সাত্বিক 
গান বাদ্য, এবং যাহ। আদি রসাদিও দত্তাদি রজোবৃত্তির পরিদীপক করে, 
তাহ! রাজস গান বাদ্য, আর যাছা বীভৎস রসাদিক্স উদ্দীপন করে তাহ 
ভাষন গান বাদ্য । এই সকল গান বাদ্যাদির মধ্যে এক এক রূপ গীত 
বাদ্য এক এক প্রকার প্রকৃতির লোকের প্রিয়তম হইয়া! থাকে! তন্মধ্যে 
যেন্ধপ গান বাদ; যাহার অধিকতর প্রীতিকর হয় সে সেই জাতীয় গান 
বাদ্যের সহিত, ভিন্ন ভিন্ন রসোদ্দীপক আমার ভ্ত্রীড়া কলাগের যোজন! 
করিয়া গান বাদ্যাদি করিবে এবং অন্তের নিকট শুনিতে গেলেও এনপ 
গীত বাদ্যাদিই শুনিবে। তাহা! হইলেই আমার ভাবে গদগদ হইয়। 
তাহার শ্রৰণেক্জ্িয়ও চরিতার্থ হইবে। আমার উপাসনা করাও হুইবে। 
সেইক্পপ গীত বাদ্যাদি শ্রবণ কর! গীত বাদ্য শ্রবণের মধ্যে পরিগণিত না 
হইয়া! আমর! গুণ শ্রবণের মধ্যেই গণ্য হইবে; গীত বাদ্য -শ্রবণের তৃপ্তিও 
আমার গুণ শ্রবণের তৃন্তির অভ্যন্তরে নিবিষ্ট হইবে, এবং গান বাদ্যের 
অনুরাগও আমার অনুরাগে দ্বারা সমাবৃত হইবে, ইহার প্রণালী পূর্বেই 
বলিয়াছি। এখন ম্পর্শেন্জ্রিয়ের বিষয় শুন । 

. শষ্যাসনাদির মৃছধ কোমলাদি স্পর্শ এবং গ্রীক্মাদি ফালতেদে জল, 
বায়ু, রৌদ্রাদির শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অন্তব করিয়া মানব তৃপ্তি.স্থখের উপ- 
ভোগ করে। তন্মধ্যে আমার পুজার অঙ্গীতৃত নানাবিধ স্থকোমল আসনাদির 
বিধি আছে, আমার পরিতুষ্টি সাধন মানসে সর্বদাই এন্সপ আসন ব্যবহার 
করিতে পারে, তদ্দারা আসন বসনের হ্থকোমল স্পর্শের অনুভূতি হয় 
অথচ তাহা! আমার নিমিত্ত করা হয় বলিয়। পূর্বোক্ত মতে বিষয়াকর্ষক ন৷ 

হইয়া! আমার প্রতি অনুরাগ বর্ঘকই হয়। তৎপর আমাকেও নানাযপ 
'কার্ধযাসনাদি অর্পণ করার বিধি. আছে। তাহা. .কৰিলে, আপন পুক্ত 





০... বোবা হার 
কন্তাদি পরিবারগণের উত্তম শষযাসনাদি ব্যবহারে, ধেমন নিজের 'শষ্যাঁ.. 
সনাদি ভোগ শ্বণের অন্তত হয়, আধার প্রতি বিশেধ অনুরাগ থাকিলে 
সেইক্প পরিতৃপ্থি হইতে পারে, আমাকে ভোগ করাইলেই যের্ন নিজের 
স্পর্রনেত্রিয়রও চরিতার্থ সুখ হয়। তত্বারা নিজের ভোগান্গুরাগ নিবৃত্ত 
হইয়। আমান প্রতি অনুরাগ বৃষ্ঠি হয় তৎপর অভ্যন্য শীতোষ্ণাদি সমন: 
'যখম রোত্র, অগ্নি, জল বায় প্রত্ভৃতির সুখকর ন্পর্শানু্ভব করিয়া, আত্মাকে - 
চরিতার্থকরে তখন তাহ! আমার প্রসাদ বা অনুগ্রহ চিহ্ন বলিগ্া ভোগ 
ফরিবে। প্রচণ্ড আতপ স্বালায় খন জীব লোক পরিপীড়িত হয়, তখন. 
আমিই মাতৃ ভাব প্রকাশ করিয়া! হুশীতল সলিল এবং কমনীয় সমংরণের 
অন্তরালে খাকিয়। সকলকে শাস্তি প্রদান করে, তখন তাহা! আমার প্রসাদ 
ঝা অনুগ্রহ চিহ্বু বলিয়। ভোগ করিবে । আবার দুরস্ত শীতের ঘাঁরা যখন 
অবসন্ন হুইয়। পড়ে, তখনও আমিই রৌদ্রাজলের অস্তর্নিহিড। থাকিয়া! 
সমন্ত জীবকে রক্ষা! করিয়। থাকি। এইজন্য দেব দেব আমাকে বলিয়া- 
ছেন,' “রিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোপি গগণং ত্বযেকা কল্যান 
গিরিশ রমধী কালি সফলমৃ। ঝট কচ ক%1% এই সত্য তত্ব ত্বরণ করিলে 
দয় তক্তি রসে আল্লত হুইয়। উঠিবে, তখন স্পর্শ সুখ ভুলিয়। গিয়। 
আমার তক্তি স্বখেরই আম্বাদদ করিতে থাকিবে ।' সুতরাং তন্ারাও 
বিষয়ানুরাগ নিবৃতি হইয়। আমার অনুরাগ পরিবর্ধিত হইবে। 'এইরপে 
স্পর্শেক্জিয়ের বিষয় আমাকে সমর্পণ করিতে হয়। অতঃপর সনি 
ক্বাগ নিবৃত্তির উপায় বলিত্বেছি। ' 

সত্বাদি গুণ ভেদে আহারও প্রথম প্রিবিধ, সাত্বিক আছার, পলাজস 
আঁহার, এবং তামস আহার । এই ঝ্রিবিধ আহার অিবিধ প্রন্কৃতিক লোকের 
শ্রিয় ইহা পমান্‌ অর্জনকেও আমি থাতস্তরে বলিয়াছিলাম+ “আহারক্বপি 
সর্বর্থ জিবিধো। ভবতি প্রিয়ঃ। ঞ্ ঞ্৯ ক আবুংসত্ববলারোগঃ ন্থখপ্রীতি- 
*বিবর্ধনাঃ। কট্ক্ললবণাত্যুক্ণ তীক্ষ রুক্ম বিদাহিনঃ আহারায়াজঙগেষ্টা ছুঃখ- 
-শোকাময় প্রদাঃ। যাতয়াসং গড়বনং পুতি পহু/খিত্ ঘ। উচ্ছিইমপি 
চাধেধ্যৎ ভোজনং ভামসপ্রিরম॥ কট ঞ্চ ভরিবিধ লোকের প্রতি 
ভেদে ভ্রিবিধ- আহার প্রি হইয়া থাকে। যে-অব্য আহারের বারা 
২ আই. চিত্তের রি বল, আনোগ, অন্তিম স্থখ, এবং প্রীতি খিধর্থন, 


৮৬. . তদবাসিন . ... 


হয়, বাছা! রসযুক্ত এবং কেহ প্রধান, যে জবা পাহার করিলে তাছার 
ক্রিয়া অধিক কাঁল পর্যযভ শররে স্থায়' হয় আর বাছা! ছাদা, কোন 
শ্রকার বিকট এবং উগ্র গন্ধযু্জ নহে) ঈদৃশ ভ্রধ্য সকল সাত্বিকং এবং 
ইহা সাত্বিক লোকের প্রিয় হয়৷ থাকে । আর যে সফল ভ্রব্য কটু 
অগ্প লবণ রসযুক্ক এবং তীক্ষ ও কক্ত1 কারক, উত্তাপ বর্ধক উহা রাজস 
আহার, এবং রাঁজস প্রক্কতির প্রিয় হুইয়া থাকে, এ মকল আহারে 
দ্বারা দুঃখ শোক ও নানাপ্রকার বশাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্ধ পক ও 
বিরসতা৷ প্রান্ত (যাহার প্রত স্বাদ ন্ট হইয়া গিয়াছে) এবং পুতি গন্ধ 
যৃক্ত পযু্যধিত উচ্ছিষ্ট এবং আমীষাদি আহার, সকল ভামস প্রক্কৃতির 
লোকের প্রিয় হইয়। থাকে । অর্থাৎ নিরামিষ হবিষ্যাহার এবং হবিযোর 
যোগ্য ষে সকল ফল মুলাঁদ্ি তাহাই সাত্বিক আহার এবং সাত্বিক -প্র্কতির 
শরিষ্ন, পবিত্র মত্ত মাংসাদি সম্বলিভ যে আছর তাহা রাক্ষস এবং 
রাঁজস প্রকৃতির লোকের প্রিয়। তন্মধ্যে ষে. সাত্তিক প্রক্কৃতির মানব 
সে আমাকে নিরামিষ হবিষয ফল মুলাদি বারা অর্চনা! করিবে, থে 
রাঁজস সে বিহিত মৎসংমাঁম, এবং অন্যান্য রাজসভোগ প্রদ্দান করিবে; 
আর যে তামস সে তামস ভোগের দ্বারাই আমার সেবা করিবে, এবং 
অবশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিবে । এই রূপ করিলে তাহার রসনেন্দ্রিয়ের 
স্পৃহান্বিতি হইয়া আমার প্রতি একান্তিক অনুরাগ হইবে, ইহার প্রণালী 
'বিস্তার পূর্বক বলিয়াছি, আর দিক্সক্তির আবশ্যক নাই। 

 এইয়পে আপনাপন প্রকৃতির অন্থমোদিত সমন্ত প্রকার ভোগ্য বিষয়ের 
“স্বারা আমার পরিচর্ধ্যা করিতে হয়। এই জন্যই শ্ান্ত্রেতে আমার উপ- 
ছারাদি সন্বদ্ধে-নাল! প্রকার বিধি নিষেধ আছে । কোন্‌ খানে কোন্‌ বন্ধ 
'দিতে বিধি আছে, আব:র কোন্‌ খানে তাহারই নিষেধ আছে, কৌন. দ্বপ 
আচরণ করিতে. একবার বিধি আছে, আপ একস্থানে আবার তাহারই 
নিষেধ আছে, তাহার মুখ্য কারণই, লোকের প্রঞ্কতি ভেদ নিষন্ধন অধিকার 
: ভেদ, তবে অবশ্যই এ বিষ্বে আরও ১১টি কারণ না| আছে ভাহা নহে, 
, ভাহাও বোধ হয় স্থানাস্তরে তুমি জানিতে পারিবে । হত বুদ্ধি মূর্খগণ ইহা 
বুঝিতে না পারিয়া মিছামিছী শাস্খ্ের দৌরোপ করে। | 


ষ্ঠ 
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ধদতরে মাতৌন্ারা, কপালে তোলা নয়নতারা পাগলের বুক্ষতত্রা ধন 
পাগলী তুই কেরে? আজ দল পেয়েছি, বল পেয়েছি, আর ত কাকেও 
ভয় করি না; পাঁগলামীর গ্রানি গঞ্জন! লব্জা লাঞ্ছন! আঁর ত হদয়ে স্বান 
পায়না; আঁজ প্রাণের কবাটি খুলিয়া! দিয়! বাহু তুলিয়া গগণ ছড়াইয়া গান 
ধরিব--"লোঁকে আমায় পাগল বলে ও পাগল বল্লে কি তায় ক্ষতি হবে ৭. 
লৌকের কথা, কথার কথা, লোক কি আমার মক্ষে যাঁবে।” তুই ফি ম! 
পাগল হয়েছিস্‌, আমার তবে লজ্জ! কি? পাগলীর ছেলে পাগল হবে এ 
আবার আশ্চর্ধয কি? তবে এই টুকু লৌকে বল্তে পারে--মাতৃদোষে 
পাগল হলো! ।. আচ্ছা! মা তাই হলেম্‌, লোকের সঙ্গে বিবাদ করা গোল 
যোঁগ বই কিছুই নয়, ভাই নিরুপায়ে তোযার পায়ে জিজ্ঞাঁসি ধা. মনে 
-হয়--তুমিই একবার বল, তোমার চরণতলে ও কিণ আ! সর্বনাশ সর্ব 
নাশ!! হও তুমি সর্বাসভর্ধামিনী, হও তুমি বঃ গাড়কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিন্ত 
আম'র.এ প্রশ্সের উল্লর করা তোমার বাবার মাথাতেও কুলাইয়া উঠিবে 
কিনা সান্দেছ। বাপাঞ্ত করিলাম বলিয়া রাগ করিও না! ভোমার বাপ্‌ও 
নাই তার অগ্তও নাই, আর যদি বল আছে-তযেত সে পাহাড়ে বাপের 
পাথুরে মাথায় এ প্রশ্নের উত্তর ছবেই না, সত্য কথাই বলেছি তাতে আর 
রাগ কি? সেধাহোক্‌ ভোমার বাপাস্ত ছেড়ে দিয়ে একবার আমার বাপাস 
করি এস, সভ্য করিয়া বল দেখি তোমার চরণ তলে হৃদয় ঢেলে জীবন্ত 
মরণে মরে আছেন ওই ভাল মাুষ দেবতাটি কে ? কি বলিবে বল মা; 
উনি কি তোমার ছেলে না বাবা ? অথবা! তোমার ছেলের বাব1৭ নিশ্চয় 
করিয়া, না পার্গিবে তুমি বলিতে, না পারিবেন উনি বলিতে, না পারিব 
আমি বলিতে । শেষ কথাটি তুমি বলিতে পারিবে, কিন্তু তবুও ধলিবে 
না--তাই পাগল, প্রাণের দায়ে অহিয় হইয়া বলিয়াছে--কোখা--ে এসব 
আসে কোথায় যায়, ও ভা ভাবতে গেলে মাধ! ঘোরে ভাবনা পেষে ' 
ভাবন! পায়,তাই বল্‌ পাগলী দয়া! করে-_পাগলটা তোর কেবা হয়. 
ঘলম। পাগল কি তোর চির কালের পাগল; অথবা] যে দিন ভোর চরণতলে 
আপনা ছলে হদয় দেলে জীব শখ সাজিয়াছেন, সেই দিন ছুতে পাগল ৭ 
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পাগলি ! তোমার দয়ার বলে. এমন সাদা সিধে দেবতাটিকে ছাই ভম্ম 
মাখিয়ে পাগল সাল্গাইয়াছ--ম] ! তুমি নিজে সাজিয়াছ, সাজিতে শিখিয়্াছ 
ভাই সাজাইতে পারিয়াছ-_.এমন সাজ! কবে সাজাবি, যে দিন এই রাজা 
প্রঙ্গা পরিপূর্ণ পার্প সংসারের সকল সাজা ঘুচে যাবে--কবে সেই স্বানন্দময় 
শশীনে শুয়ে আনন্পূর্ণ হৃদয়ে আনন্াময়ীর চরণ নিয়ে আনন্দের খেলা 
করিব, আনন্দে অধীর হয়ে উচ্চ কে বলিব-_মা সংসার পাগলের .খেলা। 
বন্ধ! বিষ পাঁগলীর চেল।, ষে বুঝে পাগলের খেল!, খেলা সঙ্গে ভার-- 
মাতৃ দোষে পাগল হয়ে, পিভ্‌ দোষে চরণ পেয়ে, আত্ম দোষে নেচে গেয়ে, 
সংসারের পার পায়_-তাই জোর করে মা জাবাঁর বলি পাঁগলীর ছেলে কেনা 
নয় ? যার বাব! পাগলা, মা পাগলী, গেও কখন ভাল হয়] আর যারা বাব! 
মায়ের ধার ধারে নী, ভূঁই ফোড়া নাম জাকাতে চায়, তেমন ছেলে থাকার 
চেয়ে ক্ষতি কি,মা! গোল্লায় যাওয়ায়। ওরে .ভাই পরকে পাগল বল! 
কেবল পাগলামী বই আর কিছুই নয়--ভবের এই বাজী দেখে, রাজী 
খেকে, পাজী কেবল পাগল না হয়, না হলে তাই মান্য যারা পাগল তারা 
এ কথা জেন নিশ্চয় 

ছেলেটা কালকে হলো! আজকেই মলো, বাবার মরণ বহুদিন হয়, 
তবু হায় আমি থাক্ব, রাঁজা হব, এর চেয়ে পার্সি আবার কে হয়। 

ধদি কেউ বলে তোমায়, কি কর হাঁ, নিকটে যে মরণ সময়? তুমি 
: ভাক় রেগে আগুন, করিবে খুন, কেন না সে অমক্লল কয় , মরি কি বুদ্ধির 
ঘটা, অমঙ্গলটা বুঝে উঠলে মরণ নয়, ত1 এ ভবে সব অমঙ্গল, মরণ কেবল 
মহা মঙ্কল, ভার আর নাই ক্ষয়। ভাইতে. দেখ জীবন ত্যেজে, মরে 
আছে, পাঁগলীর চরণ করে আশ্রয়, পাগলের রাজ! যে জন, জীবন মরণ 
ও পদ পেলে সব সমান হয়। 





২য় ভাগ। ১১৯৩ সাল। ৪র্থ খণ্ড । 
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মধুর মধুষ'মিনী, সুন্পিগ্বমলয় বান্ে শরীরক্রাত্তি অপনোদিত হই- 
তেড়ে, মন প্রফুল্লিত, প্রা শীতল। মল্লিচ! ও মালভীযুগ বিকমিত হইয়] 
দশদিক আমোদিত করিতেছে | চন্দ্রিক! অতি নির্মাল। গ্রকৃতি অতি 
বিচির 'বেশভুষার ভূদিত। জমস্তই “মনীর ও ক্ফপ্তিময়। প্রতি আননে 
উৎমাহের রেখ! বিভাপিত; প্রমন স্খময় সুসনয়ে বিশ্বন।থের রক্ষপুর সন্দ- 
শনে কৌতূহল জন্নিল। ক্রমে কৌতৃঙ্লে প্রমোদিত হইয়!, 'বিকপিত 
চম্পক-দ।ম পরিশোভিত বিশাল বৃক্ষতনে দণ্ডয়ম'ন হইলাম। চতুর্দদিগ, 
নিরীক্ষণ করিয়। কৌতৃছলের তর্পন সাধন হইঈল। ক্ষণকাঁল পরে ভাবা. 
স্তর সঙ্দটিত হইয়া, রঙ্সুরের নান। রঙ্‌ মন্ৃভূত হছঈতে লাগিল । কোথাও 
হরিৎ কোথাও শ্বেত, কোথাও নীল কোথাও পীত। মল্লিকাগুচ্ছের 
কোন বৃত্তে বিকশিত মল্লিকাধূখ কৌমুদীসহ হাস/দিকাল করিতেছে, মধ্যে 
মধ্য মধুক্ষরগণ পরিহ্থাপার্থ বঙ্কার করিতেছে। পার্খে শুদ্ধ নীরস কু্ু- 
মের প্রতি ভাঁহার আর দৃষ্টি নাই । কিঞিৎ পূর্বে স্ুচডুর ভ্রমর তাহার 
মধুর ভিখারী ছিল। একবৃস্তে একটী কুন্নম সৌরভ সম্পন্ন ও বিকলিভ, 
অন্য কুন্মুম শুক, পতিত ও গলিত। বণস্ত প্রভাবে কোন বৃক্ষে নবীন গ্রবাল- 
মাল উদগত হইয়া অপূর্ব শোভ1 বিস্তার করিতেছে । স্টোন বৃক্ষ পত্রবিহীন 
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কোন বিটপ শুষ্ক, কেন বিটপ সরল। নীড়ে বা কোরে, জচির-জাত 
পক্ষি-শাবক জনক জননীর পক্ষপুট সমাচ্ছাদিত। কোথাও ডিগ্ব মধো 
কলল-সমাবেশ। ফোন পণ্ড নিরাপদস্থান অন্বেষণ করিতেছে, কোন 
জন্ত বিহারার্থ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে । কেহ আহারে, বিমুখ হইয়, 
নিদ্রার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছে, কেহ আহারের অন্য ব্যতিব্যস্ত। 
কোম মানব উৎফুল্প হৃদয়ে বছুপহ প্রেমালাপ তৎপর, কেহ ব! জালাপ 
পরাম্থুখ কেহ বা তার লয় নুসঙ্গত মধুর গানে, শ্রোতৃবর্গের কর্ণকৃহুর 
পরিতৃপ্তি করিতেছে, কেহ ব| প্রিয়-বিনাশে রোকুদ্যমান। কোথায় 
জন্মোৎসবে পরিজন আমোদপাগরে সম্ভরণ করিতেছে । কোথাও প্রতি- 
বেশিগণ দমবেত হইয়া, শবমূহ শশানে গমন করিতেছে। কেহ ক্ষুধার 
নিবৃভি সাধন করিতে ন। পারিয়া, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে । কেছ 
জুখাদ্য ভোজনে অবহেল! ও জন।দর প্রকাশ করিতে প্রস্তত। কেছ 
নিক্রিত কেহ জাগরিত। খঁ যে নক্ষত্রজাল পরিবেটিত ন্িপ্ধজ্যোতি। 
চন্ত্রমার বিমল মরীচিমালায়, জগৎ হ!পিতেছিলঃ ক্ষণকাল পরে জার 
পে দৃপ্ত নাই। বায়ুকোণে বিতস্তি পরিমাণ মেঘ খণ্ড, ক্রমে বিপুলত। 
ধারণ করিয়া, আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল, জগৎ তমোময়। ক্ষণে ক্ষণে 
ক্ষণপ্রভা বিস্ক,রিত হইতেছে কাদস্থিনী গভীর গর্জনে সকলের জত্তরে 
আতঙ্ক জন্মাইয়। ধরাতল সিঞ্চন করিল। আবার কোথায় সে সমস্ত 
অপসারিত হইয়া, নির্শল আকাশের প্রকাশ । যে পথ প্রান্তর পরিগুক 
. ছিল, তাহা এখন পঞ্ষিগ। এইরূপ যতই নিরীক্ষণ করি, নিরীক্ষণ করিয়। 
অন্তরে অন্তরে চিস্ত। করি, দেখি, জগৎ জগৎ নহে, যেন ইন্দ্রজাল। 
ইন্র্জমালে যেমন অঘটন ঘটিত হপ্। অসম্ভব সম্ভাবিত হয়, এ 
স্ছলেও ভাহাই। এ্রদ্রজালিক ইচ্ছান্বসারে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া, সক- 
লের বিশ্ময় জন্যায়। অথচ দর্শকগণের দেই মিথ্যাকাণ্ডে গ্রচুর আমোদ 
নম্মিতে থাকে। আবার যখন ইদ্ছরাহয় এন্ত্রদালিক, ইন্্রজালের উপ- 
সংহার করিয়। নিণিগড হয়। এই বিশাল ইত্দ্রদ॥ালের ও এক অনম্তশক্তি-- 
উন্্র্ধালিক ইন্্রজাল-প্রভাবে, উৎপত্তি, স্থিতি ও নিরোধ সম্পাচ্*ন করি- 
ভেছে। উহাই মায়।। এরন্রজালিক ইন্দ্রঙ্গাল-ব্যবসায়ে নিযুক্ত স্বতরাং 
ধন্রজালিক আখ্যা আখ্যাত। পরম প্রন্ত্রগালিকও মায়ী, মায়।ময়, 
মহমায় ও মৃহামায়ী প্রভৃতি অভিধানে জভিহিত । আমরা যখন ইচ্জ- 
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জাল দর্শন করি, দর্শন করিয়। বিমুগ্ধ হই, তখন প্রায় আত্মবিত্বত হইয়া 


তথ্য জ্ঞানে, ভাহাতে আপক্ত হই। যখন বিরাগভরে উহার ঝাথিরে 
ধাকি তখন বুঝি উচু মিথ্যা । মায়ার কার্ধাও 'তদনুরপ। আপক্তভাবে 


বিচরণ কর, মায়াপাশে বন্ধ হইবে, দেখিবে আমার” “আমার” অথব। 
আমি” “আমি”। বিরাগভরে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর, বুঝিতে 
প|ইবে আমার” “আমার” নহে । বালক ইদ্রজাল পরিদর্শনে বিশ্মিত 
হইয়া, জাণ্ত সমীপে বিনয় নম সহকারে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, 
কারুণিক জাণ্তঙন আহমদের সহিত, উহার প্রকৃতি বর্ণন করিয়া! বুঝ ইয়! 
দিল, উহ। সত্য নহে মিথ্যা; বালক বুঝি, শিথিল, তদবধি স্থির করিলঃ 
ইন্রজাল মিখা মিথ । মায়া, মহামায়ার অপূর্ব কৌশলে দর্কাতঃ বিস্তৃতা। 
মায়ার জদ্ভুত লীলায় মুগ্ধ হইয়া, যে আপক্ত হইতেছে, তাহাকে তাহা 
হইতে বিনিবৃভভ হইবার অন্য, মায়াধীনকে মায়াপ[শ চ্ছেদন করিবার জন্, 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি-মহাম।য় আগ্তপুরুষের জ্ঞানময় নির্মল, নিষ্পাপ, পরম 
পবিত্র হদয়ে প্রকাশ করিয়া, জানাইয়! গ্লিলেন *নাপিত্বং সংসারী” 
“তত্বমমসি* | এই মহাবাক্যে ষে প্রবুদ্ধ হইল সে বুঝিল জগৎ মায়াময়, 
মিখা।। একমাত্র পরত্রদ্ধ সত্য। প্রবুদ্ধ ব্যক্তি সততই দেখে, জগতের 
কোথাও হাসির[শি, কোথাও কান্না, নখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু হাস বৃদ্ধি গ্রাভূতি 
জাম্চর্যয কার্যকলাপ সঙ্ঘটিত হইতেছে । উহ। আঁমোদজনক, কিন্তু আসক্তি 
ঘটিলে বড়ই বিষম, পদ্দে পদে বন্ধন। আসক্ত ব্যক্তি সুতরাং বদ্ধ$ এবং 
বিরভুঃ-মুক্ত । বিরক্ত যে দ্বিগ. নিরীক্ষণ করেন কেবল দেখেন মায়া--- 
ইন্ত্রজাল। অঘটন পটায়সী মায়ার প্ররুতি, অতি সঙ্কেপে 'ছই চানিটী 
কথায় বণিয়। এখন মায়াবাদ সম্বন্ধে কিছু, পালোচনা কর] যাইতেছে। 
মায়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ লিখিয়া, ব! বলির, শেষ করিতে পারে না, 
জগত্তত্ব যিনি পর্য।ালোচন। করেন, পর্যযালোচন। করির়। চিস্ত।র গভীরতলে 
নিমগ্ন হন, তিনি প্রতিপদে, প্রতি পরমাণুতেঃ মায়ার বিচিত্র লীলা দেখিয! 
মুদ্ধ হছম। এবং কার্যকলাপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত অবপন 
হুইয়া গড়ে। | 

ময়াবাদ বৈদিক। ম্মৃত্তরাং স্বকগোল কল্পিত নহে। অনেকে হহ। 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য। প্রচারিত বলিয়।, গ্রতিপক্ষে ছুই এক কথা বলিয়া- 
ছেন। তাহ! জস[র ও বিছেষ মূলক । দেই লেখাগুলি দেখিলেই উহ! গ্রন্ধীতি 
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হইতে পারে। ভগব!ন্‌ শঙ্কর |চ: ্্, শঙ্করাবত'র | নি কর! তমে।- 
গুণের কার্ধ্য, তমোমল অপসারণ কণরয়। লত্বের বিকাশ জন্য তমোনাশক 
শিব ভপাস্য। নান্তিকগণ প্রার প্রবল হইয়া পবিত্র আর্ধঃধাম নিরোধ 
'করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই তমোরাশি বিনাশ জন্ত শঙ্করাবার | 
স্থততরাং তাহার প্রত্িপক্ষে একদল লোক ছিলঃ ইহ। সহজেই অনুমতি 
হইডেছে। দেই নাস্তিক-ত্রাস শঙ্করাচার্ধ/ যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
যৌক্তিক ও সত্য; বিশেষতং ধ'রাবাহিক আচার্য্য পরম্পর[র উপদেশ 
বিভাপিত এবং গুরুর অনুমোদিত । ঘেইজন্যই শস্করভাষোর এত গেএব 
ও শ্রদ্ধ। | দ্ৈতবাদিগণের মধো রামানুজ প্রমুখ কতিপয় অধস্তন, পণ্ডিত 
শক্পরভাষোর প্রতিকূলতাচরণ করিতে গিয়াও উচ্গার নিকটে উপস্থিত হইবার 
পূর্বেই নিম্ভেদ্দ হইয়। প্রান্তে অবস্থান করিতেছেন। ভাদ্বশ লোকের 
দুই একজন মায়াবাদকে অটবদিক বলিয়। লোকের মনে অশ্রদ্ধ। জন্ম 
ইতে চেষ্টা করিয়। নিজেরাই অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ, সত্যের 
জয় চিরকালই প্রবল হইয়া উঠে। মায়ামুদ্ধের! যাহাই বলুন্‌ না|! কেন, 
মহামায়া ভিন্ন, মায়াপাশচ্ছেদন করিবার উপয়াস্তর নাই । 

"্মায়াবাদ অট।দিক* এই কথা! কোথায় আছে তাহার অন্রসন্ধান কর! 
যাউক। নাই নাই করিয়াও আরশ ওটুর রহিয়াছে। বহুবিধ শস্ত 
খ|কিলে তাহার মধো ধর্দি কোন মত দ্ধ থাকে, ছবে শাস্্র-সাস্কর্ধ্য 
ঘটিয়। জনেকের মনে তশ্রদ্ধা বা সংশয় লন্বিতে পারে, এজন্ত দয়ালু 
শাস্কীরগণ শ্রত্যন্ মাদিত অংশ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন এবং বেদ 
বিক্ধাংশ পরিত্যাজ্য বলিয়। পরিত্যাগ করিতে অনুশাসন করিয়াছেন। 
শ্রুতি প্রমাণ, শ্রুতিই শঃণ। শীল্তকার ম্পট্াক্ষরে আছুল দিয়া দেখাইয়া 
বলিলেন, উ। গ্র।হ ধ] উদ্ধার কিয়দংশ গ্রহ । যথা-- 


*অক্ষপাদ প্রণনীতেচ কানাদে সাঙ্খাযেগয়োহ | 
ত্যজাঃ আতি বিরুদ্ধে,ংশঃ আ্ত্যৈক শরণৈনৃ্ভিও ॥৮ 
জৈমিনীয়ে বৈয়।সে চ বিরুদ্ধ!ংশেো। ন কশ্চন। 

ইত্যাদি পরাশর বচনে দেখা যাইতেছে, জৈমিনি ও ব্যান শ্রুতিহৃদয়ে 


য|হ। বলিয়।ছেন, ভাছ। একান্ত উপ।দেয়,পরং তাহারাই মহাজন, তৎ্প্রদর শিশ্ত- 
গথে বিচরণ করিলে পার পাওয়| যাটবে। জৈমিনি ও ব্যাস ভিন, ন্যায় 
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সাঙ্থা পাঁতঞলার্দির শ্রুতিবিরুদ্ধাংশ পরিতভাজায। যাহ! অ।গম ও সদাচ।রযুক্ত 
তাহাই উপাসনীয়। * - 

এখন যূদ্দি মায়াবাদ বেদ হইতে আরভ করিয়। অধস্তন কোন শাস্ত্রে না 
থাকে, তবে উচ্াতে কথঞ্ৎ জগ্রদ্ধা জন্মিবে বিচিত্র ক্ষি? এবং উহ! 
শাঙ্করাচ।র্ধোর স্বকপোল কল্পিত বলিয়। অনেকে গ্রাহ্য করিতেও ন। পারেন) 
বস্ততঃ তাহ! নছে। পৃর্বের্ব দেখান গিয়াছে ব্যাস-বাক্যে কোন শ্রতিবিরুদ্ধ 
কথ| নাই। বাস বেদান্ত দর্শনকে, যূল-বেদাস্ত জনুধান করিয়া সঙ্কলন 
ও রচন1 করেন। উহ। স্থত্রাকারে বিরচিত্ব, স্ৃত্রগুলি অল্গাক্গরে গ্রথিত। 
স্থত,।ং সৃত্র তাৎপর্য গুরুমুখে অবস্থান করিয়। কার্য্যকালে বহির্গত হুয়। 
শঙ্করাচার্ধ্য ধারাবাহিক আচার্য পরম্পরায় উপদেশ বলে বলিষ্ঠ হইয়! গুরু 
হৃনয়-কন্দর হইতে ভাষারত্ব উদ্ধার করিয়'ছেন এবং উহ তীক্ষু ও নির্মল 
করিয়৷ ধরাধামে প্রচ!র করিয়াছেন, ন[স্তিকগণ তাহার জোোতিঃ সঙ্য 
করিতে না পারিয়। রাত্রিঞ্চরের ন্যায় পলাগ্িত বা নুক্কারিত হইয়াছে । 
যাহ! হউক, মায়াবদ যদি শ্রুত্িতে থাকে এবং ব্যাস স্থৃতে. গ্রথিত হই! 
থাকে, তবে অবশ্য উহা! বৈদিক যুক্তিযুক্ত এবং শিষাম্ুমোদিত, উহা 
নিঃসন্দেহে বল] যাইতে পারে। 

বেদ গ্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রদ্ষণ। এই ব্রানক্ম! ভাগেই 
উপনিষদ ব1 বেদস্ত ভাগ রহিয়াছে । মন্ত্র ভাগ সংহিতা বলিয়। পরিচিত 
এবং অনেক শ্ছলে বেদ বলিলে যমন এ সংহি। ভাগ বুঝাইয়। থ|কে, 
কারণ, বেদান্ত ভাগ উপনিষদ গুভৃতি ভিন্ন আখ্যায়ে আখ্যাত হয়. তাহ! 
বলিয়। মন্ত্রভাগ বেদ, ব্রাহ্মণ ভাগ বেদ নহে, ই মূর্খের বা ক্লেচ্ছের বিবে- 
চনা। জৈমিনি স্পইই বলিয়াছেন * মন্ত্র বরদ্মণ-সমস্টির্বেদঃ *। এইরূপে 
আপন্তদ্থাদি প্রাচীন স্থৃতি বাক্যেও জাছে। ন্ত্বরং সংহিভাভীগ, ব্রাচ্ছণ- 
ভাগ, উপনিষ্দ্ ভাগ যাহা বল জমস্তই বেদ। কার্য্য সৌকর্ষয!র্গে মন্ত্র, 





* এতদ্বারা ইহ] বুঝতে হইবে নে, ভগব।নূ কপিল ও পতঞ্জলি 
বেদ জানিতেন না। ভবে সব ব্দে বিরুদ্ধ কথা জাছে, 
তাহা অভুযুপগম ও প্রোটীবাদের ঘারার় বলা হইয়াছে, ইহ! তত্তৎ স্থানেই 
আছে, স্গতর1ং কোন বিরোধ নাই। বান্তব্ক লকল অর্শ; শান্ত্রই এক ও 
বিরোধবিহীন। বে--সং | 
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ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ প্রভৃতি একই বেদ; খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত । কোন 
গ্রন্থের প্রথম ছুই অধ্ায়ই সেই গ্রস্থ, আর শেষ ছুই অধ্যায় সেই গ্রন্থ 
নছে, ইহা! একাস্ত জর্ধ্বাটীনের বচন। মায়াঝদের শ্রুতির উভয়ভাগেই 
রহিয়াছে । যথা... 
“বিশ্বাছি “মায়া”, অবনিশ্বধাবন।” 
সামবেদ কৌধুমী শাখা । 
দ্যৌরিবাসী 
বিশ্বাছি "মারা" অবস্বষধাবঃ » ৯১ 
থথেদ জার্বলায়ন শাখা । 
মন্ত্র কাণ্ডের এই ছুই স্থল ভিন্ন অনাজ্রও আছে, এতদ্ভিন্ন উপনিষদ ভাগ 
দেখা যাইতেছে । মায়াবাদ উপনিষদ ভাগে বিশেষ রহিয়াছে, পরং উহাই 
মায়াবাদের মূল মন্ত্র। বেদান্ত মায়বাদের অবভারণ। করিয়াছেন, ইহ! 
কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই | ম্মৃতরাং মায়াবাদ বৈদিক । 
ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ॥ বুহদারণাক। 
এই শ্রুতি সম্পূর্ণরূপে মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছে । এতগ্তিগ্ন শ্বেতাস্ব- 
তরে রহিয়াছে। | 
“মায়ান্ত প্রকৃতিৎ বিদ্য।ন্‌ মার়িনস্ত মহেশ্বরমূ। 
তস্যাবয়ব ভূক্ৈস্ত ব্যাপ্ত সর্বমিদৎ জগৎ ॥” 
শ্রত্যস্তরে পরমেশ্বরকে মহুমায়, এই বিশেষণে বিশিষ্ট কর! হইয়াছে। 
“সর্বজ্ঞই সর্বশক্তি মহা ম।য়ধ তদ্ব্ক্থ |” 
অতএব মায়াবাদ শ্রুতির অস্থিগভ, ন্দৃতরাং ধৈদিক এবং উহ ভারতাদি 
প্রাচীন প্রাম।ণিক শাস্তরেও অনথন্যত হইয়াছে । 
« দৈবীহেষাগুণময়ী মম মায়। ছুরতায়।। 
মামেব যে প্রপদ[স্তে মায়ামেতাং ভবস্তি তে &" 
ভগবদগীতা। 
এখন দেখ। য|ইত্েছে, শ্রুতি; স্মৃতি ও ভারতা দি শাস্ত্রে মায়াবাদ রহিয় ছে 
অতএব মায়াবাদ শ্রোত, মারাবাদ ন্যার্ভ। 
এখন স্থিররূপে বল! যাইতে পারে যে, পন্পপুরাণ.মায়]বাদকে অবৈদিক 
'বলিয়। শঙ্করাচার্্যকে কট।ক্ষতঃ গোপনে গ্লানি করিতে বণিয়াছেন, উদ 
পল্পপুরাণের কলঙ্ক। পন্মপুরাণকে অক্ষত রাখিতে হইলে বলিতে হয় উহ! 


বেদব্যাম | [৯৫ 


প্রক্ষেপ। কোম গৌড়! দ্ৈস্ভবাদি কর্তৃক প্রক্ষিণ্ড হইয়। শঙক্করভাষ্যের প্রানি 
শ্রদ্ধা জগ্মাইব।র চেই্। 'হুইয়াছিল। কিন্ত কার্ধযকালে ভাহাই অনাদৃত 
হইয়। ভাষ্যরত্বের বিমল জ্যোতি চতুর্দিগে বিকীর্ণ হইয়াছে । পাঠক- 
বর্গের অবগতির জনা পন্মপুরাণের সেই বচন তূলিয়। দিতেছি। 


পদ্মপুরাঁণে পার্বতী প্রতি ঈশ্বরবার্য। 


শৃধু দেবি! প্রবন্ষ্যামি তামস।নি যথাক্রমম্‌। 

যেষাং শ্রবণ মাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥ 

প্রথমং হি ময়বোজং শৈবং পাগুপভাদিকমৃ। 

মঙ্ছুক্ত্য! বেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্‌ ॥ 

কণাদেন তু সন্প্রোজ্তং শান্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ । 

গোতমেন তথান্তায়ং সাঙ্খান্ত কপিলে শচ ॥ 

ছ্িজন্মন। জৈমিনিন] পূর্ববেদমগার্থতঃ | 

নিরীশখরেণ বাদেন কৃতংশান্ৎ মহতরমূ ॥ 

ধিষণেন তথ প্রোক্তং চার্ববাক মতিগহিতমূ। 

দৈত্যানাং নাশনার্থ।য় বিষুতনাবুদ্ধরূপিণ। ॥ 

বৌদ্ধশীস্ত্র মদৎ প্রোক্তৎ নগ্রনীলপটাদিকমৃ। 

মায়াবদ মসচ্ছান্্ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মেবচ ॥ 

মর়ৈব কথিতৎ দেবি! কলৌ  ব্রাহ্মণরূপিণ!। 

অপার্থং শ্রুতি বাক্যানাং দর্শয়ল্লেশাক গহিতম্‌ ॥ 

কর্মন্বরপত্যজ্যত্ব মত্র চ প্রতিপাদ্যতে। 

বন্ষণোরা পরং রূপং নিগুপং দর্শিতম্‌ ময়। ॥ 

সর্বসা জগতোহপাস্য নাশনার্থ: কলৌ যুগে। 

বেদার্থবন্বহাশ প্র মায়াবাদ মবৈদিকম্‌ ॥ 

মরৈব কঘিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ ॥” 

প্রায় শাস্ত্রেরই নিন্দা, ইহাতে বর্ণিত আছে। পর ব্রহ্ম নিগুণ, এই কথাও 

ইহার লেখায় বিনিন্দিত। মায়াবাদকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়া নিন্দা 
করাছুইয়াছে। আমর! পূর্ববে দেখ ইয়াছি মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র নছে, মায়: 
বাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাব!দ নহে এবং মায়াবাদ অবৈদিক নহে। উহাঞ্জে ্রুত্তির 
পার্থ নাই, ধারাবাহিক আচার্ধ/ পৰম্পরার বিমল উপদেশ। উহ] গুরুর 


- ৯৬ বেদব্যম । 


অন্থমেদিত। ভবে কেন বলিব না, পঞ্মপুরাণ গ্রক্ষেপ দোষে দৃদিত হ- 
মাছে। আবও দখা যাইতেছে “ময়ৈব কধিততং দেবি 1” এই বকা 1ংশে 
স্প্রূপে উপলব্ধি হইতেছে,--ময়াব।দ প্রচারিত হইবার বু পরে এ 
বচন রচিভ হইয়াছে, নচেৎ “কথধিদ্ধ*+ পদ থাকত না। বলার পময়ের 
অনেক পূর্বে মায়াবাদ প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া] উহ পরে ঈর্ষাময়ী লেখনী 
প্রস্থ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বা] হউক, মায়াবাদ বৈদিক ইহ দেখ!ন 
হইল। এখন আর এক্টা কথ! বলিয়। প্রস্তাব শেষ কর। মাইতেছে। 

অনেকে দ্বৈতবাদী ময়াবাদকে বৈদিক বলিয়। দ্বীকার করিয়াছেন, যেমন 
শ।গিল্ সৃজে ম্বপ্রেশ্বরাদি স্ৃতরাৎ মায়াবাদ বৈদিক। তাহাতে সনোছ নাই । 
অনেকে “মায়” এই কথাটি বাপ হ্থত্রে নাট বলয়! উচ্ বাসের আভপ্রেত 
নহে বলিতে চাছেন, ভাঁগাও সত বোধ হয় ন1| কারণ ২য় অধণয়ের প্রথম 
পাদে “ সর্ব্বোপেতাচ ভদ্দর্শন1ৎ |” এই হৃত্রে সর্বোপেতা মায়া ভিন্ন 
অর কিছু নহে। | 

পসর্কে/সেত।| মায়] শক্কিমে। ব্রন্মণঃ, ইতা।দি টাক! । এই স্বত্র ভিন্ন 
“এ্রকৃতিশ্ঠ”-_-একটা হত অ:ছে। পুর্বে দেখান গিয়।ছে, মায়। ও একৃতি 
একই কথ। | মায়ার নামাস্তর প্রকৃতি । স্মতরাং কি দিয়া বলিব যে উঠ| 
বাসের অভিপ্রেত নহে, যখন প্রতাক্ষ শ্রুতিতে রহিয়াছে গন বাশের 
অনভিপ্রেত 'নহে, ইহা একরপ নিশ্চয়। 

ম'য়াবাদ বৈদিক, হ্থুতরাং শি্টানুমে।দিত। লোকে ঈর্ষা কষ!যিত- 
লোচনে যা] দেখুন, ত|হ1 কখনই প্রচাগ্তি হয়ন1। সুতর:ং গ্রাহ হয় 
না। এখন এই মার়।মগপ সংসারের ভিতরে ভিতরে বিচরণ কাঁয়া মায়ার 
সীম। যাহাতে অতিক্রম কর]! যায়, ভাহার জন্য সতত মছামায়াৰ নির্ঘীল মধুময় 
চরণসরোজের ছার! গ্রহণ করিতে চেষ্টা! কর! মন্তিম'ন্‌ ব্যক্তি মাত্রেএই 
বর্তব্য। যাহার যেমন শক্তি, বাহার যেমন জুটি! উঠে, ভাগার ভেমন 
ভ|বেই জারাধনে মনে!নিবেশ করা কর্তব্য। 
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«অথ যজূর্বেদীয় কদ্োধ্যায়ঃ1”% 


নমস্তে রুদ্র মন্যব উদ্জোত ইঘবে নমএ। 

বাছভা। মুভ ভে নমঃ ও 
যাতে রুদ্র শিব! তনু রঘোরাহপাপকাশিণী-। 
তয়। নস্তথ্ব। শস্তময়৷ গিরিশস্তাভি চাকশীি ৪ * 
বামিযু্দি রিশস্তহস্তে ববভর্ঘথাস্তবে। 
শিবাঙ্গিরিত্র তাক্কুরু মা্গিংসীঃ পুরুষর্জগণ্থ ॥ ৩ & 


সরলার্থ। হে রুদ্র! ভোমার ক্রোধকে নমস্কার । তোমার বাণকে 
মন্কার । এবং তোমার বাহুযুগলকে নমস্কার ৪১॥ 

ভাবার্থ। বিনি পাপিগণকে, হুঃখ দিয়] ক্রন্দন করান,._-ঈদৃশ কতা 
পর পরমেশ্বকে রুদ্র কছে। প্রার্বিগণ যে পাপ ফলে, হঃখ পার, সে স্থলে 
কদর, কর্তা) কর্ম ও করণ এই ভ্রিবিধ কারক হইয়া, প্রকাশ পাইর। থাকেন । 

ক্রোধ কর্তা, ছুঃখ (ব1৭) কর্ণ, এবং ছুঃখ সাধন শারীক় চেষ্টা-যুক্ত বাহুযুগল 
'করণ। বান্দর, ক্রোধজনিত কার্ধ্যের প্রধান সহায়, এইজন্য পাদাদির 
উল্লেখ না করিয়া কেবল ইচ্ারই উল্লেখ হইয়াছে। বস্ততঃ “দেখিও কাকে 
যেন দধি নাখায়' এবাকো, কাক শব্ব, কেবল কাককে ন। বুঝা ইয়া, দধি 
ভক্ষক সকল প্রাণির বোধক, তন্মুপ এই বেদের বাহু শব্দ কেবল, হস্তেন্তিয 
না বুঝাইরা, ক্রোধ জনিত “যে ছুঃখ বাণ আসিয়। উপস্থিত হয়, সেই ছুঃখ- 
বাণের সাধন, সকল হ্ীন্ত্রয়কেই বুঝাইবেঠ ফলিতার্থ ক্রোধ উপস্থিত 
হইলে, ইল্জিয় সকল বিচলিত হয়। ইন্দ্রিয় বিচলিত হুইয়াই ছুঃখকে আনয়ন 
করে। উপাসক, এস্থালে ক্রোধকে কুদ্রের অন্যতম স্বরূপ বলিয়। দেখিতে - 
ছেন, ঘঃখকে রুদ্রেবের অনাতম জঙ্্র বাণ দেখিতেছেন এবং হুঃখ সাধন 
উদ্জিয় আ্বকলকেও রুক্রদেবেরই বাছ বলিয়া ভাবন। করিতেছেন। বন্ততঃ 





* এই প্রবন্ধটী আমরা বথাধথ প্রকাশ করিলাম । বেদের এরূপ রূপক 
বর্ণনা, লকল হিন্দু ভাল লাগিবে কিনা" বলিতে পারিনা । বেদের 
এই সমন্ত বিষয় যাডান্চে, ভালরূপ জালোচন। হয়, তজ্জন্যই আমরা এ 
প্রবন্ধটী যেরণ পাইলাম, সেইরূপই সম্নিবেশিত কদিলাম । বে, সং। 

২ 


৯৮ বেদক্যাম ? 


অনুভব করিয| দেখ, সমূন্তই ফা) বাক্যের সজ্জাতে রূপক থাকিলেও 
 অর্থেতে পূর্ণ মত্যত। বির1ছিত রহিয় ছে। 

সরলার্থ। €ছ রুদ্র! তোমার শরীর ম্লরূপ। তোমার শরীর সৌমঃ 
দর্শন। তোমার শরীর পুধাফল প্রদাত়। হে গিরিশস্ত! তুষি, তোমার 
ঈদৃশ মঙ্গলময় শরীর ঘার।,-আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর & ২৪ 

ত।বার্। কুত্র শব নানার্থ। ধিনি হুঃখ বিনাশন অর্থাৎ শিব বা মঙ্গল 
রূপ, তীহাকেও কুদ্র কহে | এ মন্ত্রে যিনি মজলরূপিশিষ, সেই রুদ্রদেবের. 
নিকট উপাসক প্রার্থনা! করিছেছেন। ধিবি শিব, ভিনি রুদ্ধ) সুতরাং সৌমা- 
: ঈরশনি। এই পৌদ্যদর্শনের দর্শন, পুণ্যের প্রথম ফল। দ্িতীর ফল চতুর্র্গ 
প্রাপ্তি, সেইটি এই সৌমাদর্শন.শিব-দর্শনাস্তর ভাবি। বিমি কৈলাসে অবস্থিত 
হইয়া সর্বত্র প্রাণিগণের, সখ বিস্তার করেন, তাছাকে “ গিরিশঙ্ত ” কছে। 
যেন পুরীযান্সি (গ্যাস) তাহার আকরে 'গ্যাল আফিষে) থাকিয়। নলের ভিতর 
দিয়! সর্বত্র নগরময় আলোক বিস্তার করিতেছে, তজ্রপ আমাদের ঈশ্বরও 
গিরিতে ( কৈলাসে ) থাকিয়। প্রাণিগণের তুষুস্ন। নাড়ির ভিতর দিয়, লর্বতর 
শরীরময় জুখজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছেন! অথবা, বাক্যে অবস্থিত হইর1, 
ধিনি স্থখ বিস্তার করেন, তাস্াকে গিরিশস্ত কছে। বাক্য বলিতে বেদ-বাক্য। 
বেদবাক্যে অর্থরূপে নিত্য অবস্থিত। অর্থসরপ ব্রন্ম নিতা, তাহার অবস্থিতি 
: বেদ-বাক্যে নিত্য সম্বন্ধে, সেই সম্বন্ধ বাচ্যবাচক ভাব। বাচার ঈশ্বর 
' বাঁচক বেদ শব্ব। সম্বন্ধ নিত্য, যখন তখন পন্বদ্ধিও নিত্য । এখানে সম্বদ্ধি 
ছুই, ঈশ্বর ও বেদ | ইহার] উভয়েই নিত্য । ঈশ্বর উপল্ক্ষণ মান্ত, ঈ অর্থ- 
শবে, ঈশ্বরের বিধি নিষেধ বুঝিবে। স্থতরাং িমি'বেদ শবে অর্থরূপে 
অবস্থিত হইয়া, গেই নিজ স্বরূপ বেদার্থ বারা, মারবগণের কল্যাণ বিস্তার 
করিতেছেন, তিনি '“গিরিশত্ত।” অথব! 'গিরি' বলিতে মেঘ ॥ বিনি মেঘের 
মধ্যে ধাকিয়া, বৃষ্টি দ্বার! জগতের কল্যাণবিস্তার করিতেছেন, তিনি “গিরিশন্ভ* 
জথব। হিনি গিরি নিবাদী অথচ সর্বজ--নকল স্থানের সংবাদ অবগত 
হইয়া থাকেম। তিনি “গিরিশভ"। “মঙ্গলময় শরীর ছারা, আমাদিগের প্রতি 
দুষ্টিপাত কর” বেদের এই বাক্য, ঈশ্বর যে আমাদের ন্যায় ইঞ্জিরাধীন নহ্ছেন, 
ত্ধিষে প্রমাণ করিল। আমর চক্ষু দ্বার! চৃপ্ি করিয়া থাকি, কিন্তু রুতর বা 
শিব স্বয়ং জোতিঃ প্বরূপ, চিনি ও তাহার শরীর ঘারাই দর্শন করিবেন সন্দেহ 


কি? 


বেদব্যান ॥ টিটি 


গরলার্থ। হে গিরিশস্ত! অন্ত করিবার জন্য তুগি তত্তে যে বাণ ধারণ 
করিয়াছ; ছে গিরিত্র! সেই বাণ কল্যাণ-কর কর, পুরুষ হিংসা! করিও না 
জগৎ হিংসা করিও না॥ ও & | 
ভাব । কুদ্রের ছন্ডে জগৎ অস্ত করিবার শস্ত্র আছে। মনে করিলে 
তিনি, নকল লময়েই অন্ত করিতে সমর্থ, তথাপি অকালে অন্ত করা 
তাহার "ভাব নছে, যেছেতু তিনি “গিরিত্র” অর্থাৎ গিরিতে অবস্থিত হইয়া, 
ভূত্ত সকলের রক্ষ| কার্ধ।ও ভিনিই করিতেছেন। ত্রান্দণ যেমন একই মুখ, 
স্বারা, অভিশাপ ও জাশীর্ব্বাদ উভয়ই প্রদান করেন, তজ্রপ রুদ্্রও একই বাপ 
দ্বারা, অন্তও করিতেছেন এবং রক্ষাও করিতেছেন। অভিশ[পোস্ুখ ব্রাহ্মণ 
যেমন স্যবে সন্ত হইব! অভিশ।পের স্ছানে আশীর্বাদ দেন, তজ্জপ কদত্রও 
ন!শ করিব।র জন্য উদ্যত-বাণ হহয়াও স্ভবে ভুষ্ট হন এবং সেই রুত্ত্র-সন্তে।ব 
রূপ মানবের পুণো,নাশ-জনক ছুরদৃষ্ট লুপ্ত হইয়] য।য়, ভন ন্ুতর। রুদ্রকেও 
"জাগুতোব" হইতে হয়, তাহার অস্তক1রি উদ্যতবাণও তখন গুভকারী হইয়। 
উঠে। “পুরুষ হিংলা! করিও না” এখানে পুরুষ বলিতে কেবল প্রার্থরিভার 
উদ্দেষ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে। প্জগৎ হিংসা করিও না” এস্থলে 'জগণ' 
সাধারণকে বুঝ|ইতেছে। এই শেষ বাক্য, সাধারণের হিতাকাজ্ষ। যে, 
কর্তবা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। 


শিবেন "বচল। ত্ব। গিরিশাচ্ছ। বদামলি | . 
যথ। নন্পর্বমিজ্জগদয়ক্মং ল্ুমনা অসৎ ॥ ৪ ॥&. 


সরলার্ঘ। হে গিরিশ! স্ততিরাপিমগলবাক্যঘারা, তোমাকে লাভ 
করিব|র জন্য, আমর! প্রার্থন| করিতেছি । যথ।,--আম।দের সকলকেই নর- 
পশ্ব|দ জগং মাত্রকেই প্ররূপ কর, যাহাতে নীরোগ ও ম্বচিত 
হয় ৪৪ 

ভাবার্খ। মঙ্গলবাক্া বেদ বাক্য। প্রধান উদ্দেশ্য, বেদপুকষের সনদর্শন 
সেই সম্বর্শন, একমাত্র তাহাকে আশ্রয় ন। করিলে, কখনই হইতে পারে না । 
সেই জন্য মঙ্গলবাক্য বা বেদবাক্য অবলম্বন করাই, সর্বাতোভাবে বিধেয়'। 
এবং বেদ বলিতেছেন যে, আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক, সে আদৌ আমার 


অদি স্বরূপ বেদ আশ্রয় করক। জর যে বে? আশ্রয় করিবে, সে, সাধা- 
রণের ছিতকামী হউক। 


১৩৩ | বেদব্যার্প 1 


অধ্যবে। চদধিবক্ত1 প্রথমে! দৈবো। ভিষক্‌ ॥ 
অহীংশ্চ সর্বাজনভয়ন্ৎ দর্বাশ্চ যাডুধ!নেযোধরাচাঃ পরাস্থব॥ ৫ 


সরলার্থ। কুদ্র, আমাকে সর্বাধিক বলুন । রুদ্র, অভিশয় বক্তা এবং 
দেবগণের ছিতকারী ও প্রথম শ্রেণীর এক জন- অদ্বিতীয় তিবক। হে রুদ্র! 
তুমি সর্প ব্যান্াদি ছিংশ্রকগণকে, বিনাশ করিয়া, জধোদেশো গমনশীল 
রাক্ষপীগণকে, আম!দিগের নিকট হইতে, দুর করিয়। দাও ॥ ৫ ॥ 

ভাবার্থ। ঈশ্বর বড় না করিলে, কেহ বড় হয় নাঁ। ঈশ্বর বদি বলেন, 
প্ভুমি বড়” তাহা হইলে তুমি সর্বাধিক্য লাত করিতে পারিবে, অন্যথা 
নিজ পুরুতার্থে কখনই কেহ বড় হয় না । পুরুষার্থ-বিহীন নিরক্ষর, মহা- 
মুর্খ, অথচ বড়লোক এরপ ব্যক্তি, লৌকে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, লে 
সমস্ত ইহার উদাহরণ বুবিবে| রুদ্রেদেবের নামোচ্চাপণে রোগনাশ হয়, 
এই জন্য ইনি তিষকৃ) বাস্তবিক কিছু খল লুড়ি লইয়া, ওবধ প্রস্তর 
করেন না। দেব শব সত্বগুণের প্রাধান্যদ্যোতক মাত্র; সুত্ধর1ং দেব- 
ভাবাপন্ন পাত্বিক প্রকৃতি সর্ব জীবেরই, রুদ্র ছিতকারী। সর্পার্দ হিংশক 
জাতি সকল তমঃ-প্রকৃতি। ইহাদের বিনষ্প যত শীঘ্র হইবে, ততই ইভাদের 
উন্নতি হইবে, সেই জন্যই বেদে ইহাদের বিনাশ কামন! শ্রত হইয়াছে 
যে সকল মায়াবিনী পাপভ।রে ক্রমশঃ অধঃপতিত হুইভেছে,' ভাঙারাই 
অধোগমনশীল রাক্ষপী। ইহাদের সঙ্গ অসৎ সঙ্গ:।" এই জদৎসঙ্গ লোকে 
প্রায়শঃ অনিবার্ধ/।- তজ্জনা প্রার্থনা কর! হইল। 


জপৌ বন্তাত্রে। অরুণ উত বভ্রঃ স্মঙ্গলত | 
যেচৈনং কুত্র। অভিতোদিক্ু ূ 
শ্রিত।ন্সঅ্রশে।বৈষাং হেড় ঈমহে ॥৬ 


সরলার্থ। যে এই প্রত্যক্ষ রবিরগী রুদ্র, এবং যে সকল কিরণরাপী 
অসহখা রুদ্র, হ€!কে চারিদিগে জাশ্রয় করিয় রহিয়াছেন, আমাদের অপরাধ 
নিমিত্ত ইঞ্।দবের যে ক্রোধ হুইয়ীছে, আমর। এক্ষণে সেই ক্রোধ ভক্তি দ্বার! 
নিবারণ করিতেছি । এই প্রত্যক্ষ রুদ্র, উদয়ে অত্যন্ত রক্তবর্প, জন্তকালে 
অরুণ বর্ণ এবং ভান্তগ্ন সময়ে পিজলবর্ণ। ইনি আমাদের সর্বথ। মজল- 
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ভাবার্থ। ন্ুর্ধা, রুদ্ডের অন্ততম রূপ । এটরূপ, রডের প্রত্যক্ষ, সাধা- 
রণের উপাস্য স্বরপ। এই জন্ত ছিজ।ভিগণের, ইনি জারাধ্য দেবতা । 
ইন্ঠার কিরণ সকল, উষ্ঠার অংশ বিশেষ । এইজন্য কিরগ সকলকেও রুদ্র 
বল! যায়। সাধারণে স্থুলচচ্ষু ার।, ন্ত্ধযকে জড় পদার্থ জ্ঞান করিয়। থাকেন, 
কিন্ত “যোসাবাদিছবো সোহ্মন্মীতি" শ্রুতি দ্বার! হৃর্ষে স্থিত আত্মাই পর- 
মাত্বাঃ সেই পরমাস্তা। ূ্ধয হইতে ভিন্ন নহেন, তবে যে পরিধি নিয়মিত 
হইয়াছে, সে কেবল পৃথিবীর পরিধি খারা ওপাধিক। যেমন আকাশের 
পরিধি নাই, তথাপি পৃথিবী সঙ্বদ্ধে থাকিয়া, পরিধি কল্পিত হয়। উপরে 
জাকাশের দিগে দৃষ্টি কর, দেখিবে-আকাশ যেন একখামি সরার ন্যার 
ঢাকা রহিয়ছে। বাস্তবিক কি আকাশ নরার ন্যায়? ভবেত পরিধি আছে? 
না, ইহ! প্রকৃত নহে। ইহা] পৃথিবীর সম্পর্কজাত ভ্রম-ওপ।ধিক। সেইরূপ 
হূরধ্য-আত্ম] হুর্যমগুল হইতে ভিন্ন নহেন, নুর্যামগুলেরও পরিধি' নাই। 
আক।শবৎ অনন্ত অনংখ্য কিরণ সমূহই হৃর্ধয মণ্ডল এবং সেই হৃর্যা 
মণ্ডল ও পরমা, ব] তৎশভ্ি-_-বা রুদ্র একই বস্ত; এবং কিরণও এক 
অভিন্ন । কালপদার্থবৎ কলসি ভেদ বিশিষ্ট, ইনি আমাদের গায়ত্রী শক্তি। 
ইনি আমাদের নারার়ণ। ইহ্ছরই উপাসন| করিয়! জামরা, সর্ব রোগ, শোক 
হইতে মুক্ত হুইয়। থাকি। এই প্রত্যক্ষ কুত্র আমাদের শুভাগুভ কর্দের 
সাক্ষী। অপরাধ করিলে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়! থাকেন। এ ক্রোধ আমাদের 
ন্যায় নহে । তবে, দ্য ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে হইলে, দণগ্ডদ!তার হৃদয়ে 
যে দও দিবার ইচ্ছাঃ এখানে সেই ইচ্ছামাত্র বুঝিতে হইবে । এই ইচ্ছ।, 
অপরাধের জনা হইয়া থাকে। ভক্তি দ্বার! অপদাধের শান্তি করিলে, সে 
ইচ্ছারও শ।স্ত অছে ॥ হৃর্যয সম্বন্ধে জারও অনেক বক্তবা আছে, পরে 
ক্রমশঃ প্রকাশ হইবে॥ | 


অসৌ যোহবনর্পতি নীলগ্রীবো৷ বিলোহিত্ঃ। 
উঠৈনৎ গোপ। অদৃশ্রনৃশ্রন দহার্ধয; সদৃষ্টে। মৃড়য়াতিনঃ ॥ ৭ । 
সরলার্থ। যে এই আনিত্যরপী কুদ্র, নিঃত্তর ভীদয়াস্ত করিয়।: 
বেড়াইভেছেন, ইনি, নীলগ্রীব, ইনি বিলোহিত্। ইহাকে গোগেরাও 
দেথিতেছে। ইহাকে উদকহারিণী অঙ্গনাধাও দেখিতেছে। ইনি দৃ্ 
হইর। অ|মাদের লকলকে সুখী করন ॥৭॥ রি 
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ভাবার্ধ। এই মওলবভী রুদ্রেই পরমাত্বাী । ইনিই স্বীয় কিরণ দ্বারা 
কৃষ্টিস্থিতি ও লয় করিতেছেন । এইরূপ আলোচন! করিলে, ইনসি দুষ্ট হুম। 
এইরূপে ইনি যখন দৃষ্ট হন, তখন আমরা সখী হই। এই রুদ্রই উদয় 
হইয়া, ভীগকিরণ বিস্তার এবং অস্তদ্থার! সাশ্্রকিঃণ বিস্তার করিয়া, জগৎ 
রক্ষা] করিতেছেন। চন্দ্রম! হইতে যে কিরণ আইনে, উহ! সুর্যোর সান্র 
কিরণ । “জন্রাহ গৌরমস্বত" এই মন্ত্রেএ বিষয় স্পট আছে। বিষধারণ 
করিয়। ইনি, নীলগ্রীব হইয়াছেন পৃথিবীর অর্থ|ৎ কি জল, কি স্থল, সর্ব- 
স্থানেই জীবন হানি কর, বিষ বা বাপ আছে এবং প্রভা হইতেছে, সে 
মস্ত এই হৃর্ধ্য বা রুত্রদেব,.আপন কিরণ দ্বারা) আকর্ষণ করিডেছেন, 
চুতরাং নীলগ্রীব বা নীলক্ নামে জভিছিত হুইলেন। এবং এই নুর্ধ7- 
রূপী রুদ্রই, পৃথিৰী, চক্র, ও নক্ষত্র পকলের রঞ্জন-কারী, শ্থতরাং ইহাকে 
প্বিলোহিত” বল। যায়, বাহার! জ্ঞানী, দশন-চস্কুঃ, ত।হ!র] ইহাকে নীলগ্রীব 
বৰ! নীলক্ দেখিতে পান, কিন্তু ইত্ঠার বিনোক্িত. ভব, মাঁধারণেই দেখিতে 
পাইতেছে। এমন কি, যাহারা অতি মূর্ধ: চাঁবা-গেয়ালা এবং কক্ষ-ধত। 
কুন্ত। জলানয়নকারিনী সামান্ত অঙ্গনাগণও ইহার বিলোহিত মূর্তি দেখিয়। 
'আননিত হইয়া ধাকে। অতএব এই রুদ্রদেবের রূপ সকলেই দেখিতেছে। 
এই জন্তই সকলে জানন্দিত হইতেছে । জানন্দ ইহার দর্শন বিন। হয় 
না1। যিনিই সজীব, তিনিই সানন্দ এবং বিনিই সানন্া, তিনিই ইহার 
যে কোনরূপ. হডকৃ-ন। কেন দেখিভেছেন. .ব1 দেখিয়াছেন। ধুমের সহিভ 
বছর যেমন জাধনাভাব সম্বদ্ধৎ তদ্রপ আনন্দের সহিত রুদ্রে দর্শনেরও 
আধন।ভাব লন্বন্ধ। মুখ বিকালাদি যেমন আানন্দের চিহ্ৃ, চৈতন্তের জৰ- 
স্থিতি যেমন আনদোর চি, ত্দুপ অ।নন্দও রুপ্র দর্শনের চিহ্ছ এবং আত্বো।- 
স্তি ব1 ধর্পো্রতিও রু্্র দর্শনের চিন্ধ বুঝিতে হইবে। 

'নমোহস্ত নীলখীবার সহ্শ্রাঙ্ষার মীঢুবে। 

,. অথো যে অদ্য সত্বনোইহং তেভ্যে।হকরং নমং ॥ ৮৪. 

সরলার্ধ। জনভচক্ষুঃ, সেক্তা, নীলগ্রীবকে নমস্কার কর্ি। এবং যেসকল 
প্রথণিরা ইহার ভূতঠ অমি তীগাদিগকে নমস্কার করিতেছি ৮ ॥ . 

ভাবার্থ। জনভ্তচক্ষুঃ বা, সগশ্রাক্ষ ইন্দ্রের পর্যযার শব। কুপ্র ইন্জরূপী। 
ইচ্ছাকে দেবদিদের মহ!দেব ইন্ত্র বলিয়।বাবহার করিতে গার। পর্জন্য 
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শা সত 


বক্তা, খা বরুণদের কই পর্ধ্যায়। রুদ্র আমাদের সেক্ত।। অতএব 
ইঞ্ঠাকে পর্জন্।বি শব্ষেও রাবহার করিতে পার। সুতরাং এই ইন্জা, হৃুর্যা, 
বাকুত্্রদদেবের অনুগত ভূতাগণ এখনে ভাতার উপাসক ভক্তগণ। কেহ 
কেহ +মেফ, বৃষ প্রভৃতি ছাদ রাশ্রিকে কহেন। রুঞ, জামাদের ভায় 
চক্ষুর্ব্বিশি্ট ন1! হইলেও জড়পদার্থ নহে, কিন্তু তাহার অনভ্ভদৃষ্টি,-_এই 
জন্কই ভিনি 'যতত্রাক্ষ ইল্” মামে অভিহিত । যদি গুরুপ, তবে জড়পদার্থ- 
বৎ একরখ নিঘমিভ ভাঁপই প্রদ্দান করেন কেন? না, সে কথাও বলিতে, 
পায় না, কেন না ইনি যেমন ভাপপ্রদ সেইরূপ আবার জলপ্রদ, অতএব 
ইঞ্ছাকে সেক্ত। বা! পর্জন্য ঝ৷ বরুণদেব বলিয়া জানিবে। 


জন্মাস্তর। * 


ছর্লভ মাঁনযদের লাভ করিয়া, ধর্শের উপাঁপন] ৪ অধর্দের পরিহার কর|ই 
স্বতোভাবে কর্তব্য ( যদিও নিরবশেষে ধর্োপাঁসনা ও অধন্ম পরিষ্কার 
কর! সংসারীর পক্ষে একান্ত হূর্ঘট, তথাপি যচ্ছদূর পারাষায়, তৎপক্ষে যত্ব 
কর! নিতাস্ত আবন্তক। ধর্মই আমাদিগেদ পরম মিত্র ও অধর্পই আমা" 
দিগের পরম শক্র। 

ধর্মোবিশ্বপ্য জগত; প্রতিষ্ঠা লোকে ধার প্রক্গ। উপসর্প্তি। 

ধর্ষেণ পাপমপনুগত্তি ধর্শেণ সর্ব গ্রতিচিতং তন্মান্ধশ্মং পরম।ং বদি. 

তৈত্িরীরশ্রতি 

ধর্দদ সমস্ত জগতের গৌরবস্বরূপ, ধৰিষ্ঠ লোকের নিকটেই প্রজাগণ 
উপগত হুয়। ধর্ধ বারা পাপের অপনোদন হয়। ধর্শবলে সমস্ত বন্ধই 
গ্রতিঠিত | এই নিমিত্ব ধর্মই পরম পদার্থ বলির স্বীকার করিয়াছেন। 


ধর্মের পরিণাম ইষ্টনিত্ধি ও অধর্থ্ের পরিণা অনিষ্ট প্রাঞ্তি। 
রানির তিডরডিত টি 


* পূর্ববস্থলীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জীযুক্ত কৃষ্ণনাথ স্বায়পঞ্চ'নন মহাশয়ের 
প্রবন্ধ সাদরে-যথাযখ প্রকাশ করিলাম। বে, লং। 





১০৪ বেদব্াযম॥ 


ধর্মান্বিবর্ধতে হ্যাসুবাজাৎ পুত্রহখাদিচ। 
অধর্্াতাধি শোকাদি ইত্যাদি & 
মা দেবীগুরাণ॥ 
ধর্মস্েতুক আমুব্্ধি হয়। এবং রাজ্য, পুত্র ও দুখাদি উৎপত্তি হয়। 
অধর্নাছেতূক ব্যাধি শোকাদি হইয়া খাকে। 
আমর! অন্পাস্তরে, যে সকল ধন্দাধর্শ্ের জনক ধর্খ করিয়াছি, ভাহারাই 
ই৪& ও অনিষ্ট ফলরূপে পরিণত্ত হয়। বর্তমান জস্মে ষে কিছু ধর্মাধর্ের অর্জন 
করি, ভাহার ফল জন্মান্তরে উৎপন্ন হয়। 


মহর্ষি মনত লিখির়াছেন ধখা-- 


ধর্মংশনৈঃ সঞ্চিনুয়াঘল্লীকমিব মৃত্তিকাঃ। 
পরলোক সাচায়ার্থং সর্কাভূতান্যপীড়য়ন্‌ ॥ 

: ল্ামুত্রহিসহা য়ার্থৎ পিত মাত।চ তিষ্ঠতি। 
ন পুত্রদারৎ ন জঞাতিরধস্তিষ্ঠতি কেবলঃ 
একঃ প্রজায়তে জস্তরেক এব প্রঙ্গীয়তে। 
একোহনুতূঙে.ক্ত স্থকৃতমেক এবচ ছুদ্কতম্‌ ৪ 
সৃষ্ং শরীরমুৎক্ছা কা্লোষ্ট সমং ক্ষিতৌ। 
বিমুখাবাদ্ধবাধসভি ধর্মভ্তমনুগচ্ছতি ॥ 
ভশ্মান্বন্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনয়চ্ছনৈঃ ॥ 
ধর্শেণ হি লহায়েন তমন্তরতি ছুত্তরম্‌ ই 
ধর্প্রধানং পুরুষং ভপপা হ্বততকল্মযম্‌ |, 
'পরলে!কং নয়ত্যাড ভাস্বত্তং স্বশরীরিণম্‌ & 


ধেমন উই নামে প্রসিদ্ধ পিপীলিকাগণ, অল্পে অল্পে বন্মীক অর্থাৎ স্বীয় 
ঘানপ্ছান রূপ স্ৃত্তিকাকৃট সঞ্চয় করে, সেইরূপ পরলোকের লাহাধ্যার্থ, অল্পে 
ভল্লে ধন সঞ্চয় কর! কর্তব্য । কিন্তু তাহাতে পরপীড়া না হইতে পার। 
যে হেতু, পারলোৌকিক সাহাধ্যের নিনিভ পিতা, মাস, পুর, কলত্র ব! 
জাতিবর্গ কেহই বিদামান থাকেন না, কেবল ধর্মই সহায়রপ ভইয় বর্ড- 
মান থাকেন। জীবগণ একাকী অন্তঞ্হণ করে। একাকীই পরলোক 
যার। এবং পাপ পুণ্যের ভোগও একাকী করে, তাহাতে বন্ধুগণ, কেহই 
সহকারী থাকেন না। অর্থাৎ বন্ধুগণের অন্থরোধেও ধর্শা পরিত্যাগ করিতে 
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মই । বন্ধুগণ মৃতদেছটী, কা্ঠখণ্ড ব1 মৃত্খণ্ডের ন্যায় ভূমিতে নিক্ষেপ 
করিয়া, পরাদ্মুখ হুইয় গ্রতিগমন করে, কেবল ধর্মই মৃতব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
যায়। সেই হেতু পারলৌক্িক সাহায্যের নিমিত্ত নিতাই অল্প অল্প 
ধর্ম সঞ্চয় কর! কর্তব্য | যে হেতু স্গন্ভূত ধর্ধ দ্বার! ছুস্তর নরকাদি দুঃখ 
হইছে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপনীত্পাপ অথচ ধর্শা- 
পরার়ণ ব্যক্তিকে, ধর্ণাই দীপ্তিম।ন্‌ ও ত্রন্ষন্গরূপ করিয়া, পরলোকে প্রাপণ 
করিয়া থাকে । : ্‌ : 
ধর্মাধন্মন যে কেবল, জন্বাস্তরেই ফলপ্রসব করে এমন্ধ নচে। প্রবলতর 
হইলে, বর্তমান জন্মেই ফলোত্পাদন করিতে পারে। 
ত্রিভিবর্ষৈ স্ত্রিভিন্নাপৈ শ্থিভিঃ পক্ষৈ ক্িভির্দিনৈ: | 
অতুযুতৎ্কটেঃ পাপপুণ্যেরিহৈব ফলমশখুতে ॥ 
প্রবলতর পাপপুণের ফল ভিন বর্ষ, ভিন মাঁণ, তিন পক্ষ বা ছিন 
দিনেই হউক ইহজন্মেই ভোগ করে। 
অধন্ স্মলে মনু ও লিখিয়াছেন-- 


ইহ দুশ্চরিতৈ: কেচিৎ কেচিৎ পূর্ববকুনৈস্তথা । 
প্রাপ্নুবন্তি ছুরাত্মীনে। নর রূপবিপর্য/য়মূ & 


“কোন কোন দুরাস্মা এঁছিক ছুক্ষর্মানুসারে, কেহ কেহ জশ্বান্তরীণ দুফ- 
্মান্ুসারেঃ বর্তমান জঙ্খে অদ্ধত্ব, বধিরত্বাদিরূপ রূপবৈপরীত্য প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে ।” 

জঅভএব আমর। সংসার দশায়, যে কিছু ন্খান্থভব করি, প্রায় ৫সপমন্তই 
জন্মাস্তরীণ ন্মকৃতির ফল। যে সকল ছুঃখান্গভব করি, তাহাও জন্মাস্তরীণ 
ছুষ্কৃতির ফল । | 


_ পুরাকৃতানি পাপানি ফলস্তান্সিং স্তপোধনাঃ ॥ 
রোগদৌর্গভ্যরূপেণ তখৈবেইবধেনচ ॥ 
| মৎসাপুরাণ & 
"হে তপোঁধন গণ ! পূর্ববন্থার্জিত পাপ সমুদায়, হইজন্মে রোগ, দারিজ্রয 
ও ইঞ্টবিয়োগরূপে পরিণত হয় 12, 
বাহার জন্মান্তর স্বীকার করেন, তাহারাই আমাদিগের এই সকল 


বাক্যের লক্ষ্য। বাহার পন্থাতস্তব স্বীকার করেন না, জন্মাস্তরের সত্ব! 
ও 
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প্রম!ণ ন। করিয়া তাহা দিগের নিকট এ সকল বথার প্রস্ত।ব কর] নিতাস্ত 
উপহ্।লাম্পদ হইবে সংশয় নাই | অতএব জন্মান্তর স্বীকার সম্বন্ধে, যে 
সকল প্রমাণ শ্রস্থকারের উপন্তন্ত করিরাছেন, ভাঙা এস্কলে প্রদর্শন 
কর আবগ্তক। জন্ম।ভতর সম্বন্ধে প্রতাক্ষাদ প্রমাণ নাই। কেবল শব্ষ 
অর্থাৎ প্রত্যপিত বাকা ও অগ্মান, এই উভয়ধিধ প্রমাণই প্রমাণরূণে 
আদৃত ও বলবৎ হইতে পারে। জার্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে এ সকল আগুবাকা 
এড প্রচুর পরিমাণে আছে যে, কেন ন| কোন একখানি প্রস্থের যে কে।ন 
গ্বান উদ্ঘাটন করলেই, ত্বাুশ প্রমাণ উপলব্ধ হইতে পারে। শব্ধ 
প্রমাণের এরূপ সৌলভাসবেও যে সকল লোক জন্বান্তরের পক্ষে অবিশ্বাস 
করেন, তাহার] অবশ্তই -উীপকল বাক্যগুলিকে জাপ্ত অর্থাৎ গ্রত্যরিত 
বলিয়। গণ্য করেন না। একারণ বেদ[দিবাকারপপ্রম!ণ প্রদর্শন কর! 
জনুপযে!গী বিবেচনায়, অনুমান অর্থাৎ যুক্তিরূপ প্রমাণই এ দ্ছলে প্রদর্শনীয়। 
জভ্ূএব কয়েকটী বুক্তি প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

১ম।. মুতদেহটী যখন ক্রঘে ক্রমে ক্ষিতাদিরগেই পরিণত হয় 
দেখিতেছি, তখন অবশ্তই জক্গীকাঁর করিতে ছইবে যে, জমাদিগের দেহটী 
জড়ময় ভূতসমন্টিমাত্র। যদি ক্ষিত্যা্দি ভূতনিচয়ের চৈতন্ত থাকি 
ভাহ! হইলে, ভদ্র! বিনির্খিত দেছের ও চৈতন্তরূপ ধর্টা দ্বভাবদিদ্ধ 
বলিয়া নির্াপ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু জড়ময় ক্ষিতাদির তাদৃশ ধর্ম 
কখনই অনুভূত হয় না, স্মুতবরাং এক্ষিত্যাদি যাহার উপাদান ভাহার 
চৈভন্ত ছইবার সম্ভাবন! কি। অভএব ইছাই ্বীকার্ধা, যেমন জলের উষ্ণত! 
গ্বভাবসিত্ধ নহে, কোন একটী উত্ম। উহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকায়, 
উষ্ণ বলিয়! প্রতীয়মান হয়। এ উদ্মার অপগম হইলেই পূর্ববৎ স্ছশীতন 
হই যায়। তদ্বৎ এই ভৌতিক দেহের. অভ্যস্তরেও কোন একটী চৈতন্ত- 
ময় পদার্থ অবস্থিত থাকায়, দেছকে চেতন বলিয়। মানিতেছি, এ চৈতনের 
বিনির্গম হইলেই দেহটা বব জড়ময় হইয়া! থাকে । এ চৈতন্যটাই 
জাত্ব।। 

গ্ররূপে যদি দেহাতিরিকত আত্মনাশক একটী পদার্থ দেহে খ|কিল, ও 
মৃত্যুকালে এ জাত্মার দে€ হুইতে বিনির্গমও অঙ্গীকার করিতে হুইল, তবে 
ইছাও অবস্ত মানিতে হইবে, যে দেছের উৎপত্তি কালে আত্মনাশক একটী 
পদার্থের উৎপদামান স্থুলদেহে জাবির্ভাব হয় | এ স্কুলদেহে জাবি9্াবকেই 
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তীঁছার জন্ম বলে ও এস্থুলদদেছে আবির্ভাবের পূর্বে তার যে স্থানে অ।বি- 
ভাব ছিল, তাছাকেই জন্যাস্তর বলে ।' 

এম্মলে এরূপও বলিতে পারেন.যে “মারা! একটী পৃথক পদার্থ রে 
কিন্ত মৃত্যুকালে লে কোন স্থানেই যায় না, উহার একেবারে বিনাশ হইয়! 
যায়। এবং জনাকালেও দে কোন স্থান হইতে জ।সে না, প্রঙোক 
দেছোৎপন্তি ক।লে তাহার উৎপত্তি হয়|" 

আত্মার উৎ্গতি মাঁনিলে, জিজ্ঞাল! কর| যাইতে পারে যে, উ আত্ম!র 
উপাদান কারণ কি অচেতন জড়পদার্থ, ন।, চৈতন্যময় পদার্থ? অচেতন 
পদার্থ ত চৈতনোর উপাদান হইতে পারে না, ম্ৃতর।ং চৈভনাময় পদার্থই 
ভাহার উপাদান বলিতে হইবে। তাহ! হইলে চৈতন্যমযর় বস্তার! 
চৈস্তন্যমর আত্মার, সৃষ্টি মানাতে, আত্মার উৎপত্তির পূর্বেও চৈতনা পদা- 
এেঁর সত্ত। স্বীকার করিতে হইল, ও উপাদানভূভ ঠৈতন)ময় পদার্থ এবং 
কার্যযতূত চৈতন্য পদার্থের কোন বৈলক্ষণা ন। থাকায়, উৎপত্তির পুর্বে ও . 
চৈতন্যময় আত্ম) পদার্গ ছিল বলিয়! স্বীকার করিতে হইল। তবে তাহার 
জর উৎপত্তি কল্পন। করিবার প্রয়োম্বনকি।. 

যর্দি কছেন “চৈতন্য পদার্থ পূর্বের্বও ছিল বটে, কিন্ত সে পদার্থ আকা- 
শের ন্যয় দেহ সম্বন্ধ শুন্য ছিল। দেহের উৎপত্তিকালে এ দেহে তাহা” 
রই সম্বন্ধ হয়, দেহ বিনাশকালে & আম্মার আকাশবৎ পৃথক ভাব হয়। 
লোকাস্তরেও যায় না, উৎ্পস্তিকালে কোন লোকাস্তর হইছে আগত 
হুইয়াও দেহুবদ্ধ হয় ন1।” 

এরূপ বাদীকে এই প্রশ্ন করা যায় যে,তাদৃশ আয্মার দেহসন্বদ্ধ হুওঁ- 
মার প্রাভি কারণ কি। দেহসম্বদ্ধ আপন] আপনি হইয়! থাকে, ইহ 
স্বীকার কর! যায় না। তাহা হইলে অশ্ঠ।না জড়পদার্থের উৎপত্তিকালেও 
চৈতন্যের সমৃদ্ধ হইত ও জীবদেছের কোন .কোনটাতে চৈতন্যের 
সার হুইত না। যখন অন্যাম্য জড়পদ!৫ কোনটাতেই চৈক্ছনোর সন্ত 
দেখি না, জীবদেহেই অব্যভিচ|রি রূপে দেখিয়। থাকি, তখন ভারৃশ সমৃ- 
দ্ধের নিয়ন্ত। কেহ আছে অবশ্তিই বলিতে হইবে। যদি ভদর্থ সর্ব নির। 
একজন ঈশ্বর মানিয়, আত্মার দেহ সমৃদ্ধ তদধীন বলিয়া, অঙ্গীকার করিতে 
হয়ঃ ভাহা ছইলে কর্ণাহাপারেই. ঈখর, দীবের দেহসমুদ্ধ ঘটন| করেন। 
'দেহসমৃদ্ধ কেবল ঈখরাধীন নহে, ইহ।ও অবশ্ঠ মানি হছইবে। নচেৎ 
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ধাঁহাফে সর্ধনিয়স্তা পরমেখর বলির! স্বীকার করিতেছি, তাহার সদোষর্ঠা 
গ্রতিপাদন কর! হয়। যেহেতু তিনি কতকগুলি জাত্বাকে 'অভান্ত সুখময় 
পেবাদিশরীরের সহিত এবং কোন কোন আত্মাকে অত্যন্ত হঃখময় পশাদি 
দেহের স্থিত সমৃদ্ধ করিয়। থাকেন, এনা তীছ্ছার বৈষম্য অর্থ।ৎ পক্ষ- 
প|তিত। .দোব সম্ভাবিত হয়। এবং ছুঃখসমৃদ্ধ বিধান করায়, তিনি নিত 
অর্থাৎ সর্বলোকের ত্বণস্পদ ব1 অতিনির্দয় হইয়া উঠিলেন। কর্মানু- 
সারে ঈশ্বরের কষ্ট মানিলে, ভাদুশ দোষস্পূর্ণ হইতে পারে না। যেমন 
মেঘ, ব্রীরহিযবাদি সমস্ত পাদপের উৎপত্তির প্রতি জলদান দ্বার], সাধারণ 
কারণ হইয়। থাকে, কিন্ত ব্রীহ্ষবাদি পাদপের অবয়ব ভেদ সম্পাদন করে 
ম!। ত্বত্বত্বীজগত অসাধারণ এক একটী বস্ই, অবয়বতেদের উৎপাদন 
করিয়। থাকে। ত ঈশ্বরও দেব মনুষ্যাদি ৃষ্টি বিষয়ে সাধারণ কারণ । 
সখ ছুঃখভোর্গী দেহভেদের পক্ষে উদ্াপীন হইয়। থাকেন । তাদশ: 
দেছভেদের অনাধারণ কারণ জীবগত ধর্শাধর্ম কশ্মগুলিই তাদৃশ দেহভেদের 
সম্পাদক। এরূপে ঈশ্বর কখনই অপরাধী হইতে পারেন না। 

এক্ষণে দেখুন কর্শান্থসারে দেহ সমৃদ্ধ হয়ঃইহ। শ্বীকার করিলেই জনা. 
স্তর স্বীকার করা হইল কি না। জনাস্তপধ না|! থাকিলে, উৎপত্তিকালে 
জীব কর্ণ কোথায় গায়। অবষ্তই জন্যাস্তর জাছে। তৎকালীন কণ্দানু- 
সারেই দেহদমৃন্ধ বলিতে হইল। এই নিমিত্ত মহধি বাদরায়ণ ব্রদ্ধমীম।ৎসা 
গ্রে ৃষ্টির কর্ম সাপেক্ষতা স্বীকার করতঃ ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈত্ব গ্যদোষের 
পরিহার করিয়াছেন যখা__ 

. বৈষম্যনৈত্বণ্যে ন সাপেক্ষত।ৎ তথাহি দর্শরতি। 

_ ম্থখ ছুঃখসম নানাধোনি স্যবি করায় এবং. ছঃখসমুদ্ধ বিধান করায়, 
ঈশ্বরের বৈষমা অর্থাৎ পক্ষপাপিত। নৈপ্বন্য অর্থাৎ সর্বলোক দ্বণাম্পদ্ত| 
বা নির্দয়তা হউক ? নণ, তাহা হইতে পারে না। যে হেতু, ক্্ি কর্মাঙ্ছ. 
সারিণী। শাজে ও সৃষ্টির কর্ম সাপেক্ষত। দেখাইয়াছেন। 

২য়। আরও দেখুনঃ মনুষ্যব।লক গর্ভ হইতে বিনিঃস্ত হইয়া, যাবৎ 
স্তাপান করিতে ন1। পায়, তাবৎক]ল মুখব্যাদন করিতে থাকে। এই 
. মুখব্যাদনটী তাহার আহারের অভিলাষ ব্যঞ্জক।. ইহাতে অবষ্ঠই অস্ু- 
মিভ হইবে যে, এ বালকের ক্ষুধায়, কই হইতেছে, তরিবন্ধনই আহারের 
চে! করিতেছে। বলুন দেখি, ক্ষুধা জন; ছুঃধ যে, আহার করিলেই শা 
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হর, ইহা, কে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে। স্তনটা তাহার মুখে ধরিলে যে, 
চে।ষণদ্বারা ছুপ্ধের আকর্ষণ করে, ভাহাই বাকেজানাইল। কাহাকেও 
জানাইতে হয় না। কেবল জন্যাস্তরীণ সংস্কার, বশতঃ ভাহৃশ প্রবৃত্তি 
হইয়া থাকে বলিতে হইবে ।. 

৩য়। উত্তানশর় বালকের নিকটে একট! গুরুতর শব্ধ হইলে, বালক 
আতঙ্কিত হইগন।) উঠে। কেন উঠে, আমার প্রতি গুরুতর আঘাত হুইল: 
ভাবিয়াই ভয়ে আতঙ্কিত হয় । আঘাত হইলে, মরিব বা একান্ত কষ্ট পাইব, 
ইহা! না বুঝিলে, কখনই ভয়ের সধশর হয় ন|। যেযাহাতে কখনই কষ্ট পায় 
নাই বা অন্ান্ত লোকের ভাদৃশ ব্যাপারে কট পাওয়। কখনই অনুভব করে 
নাই, সে তাহাতে ভীত হয় কেন? কেবল জন্ব্তরীণ সংস্কার বশতঃই 
ভারশ-ভয় পাইয়া! থাকে বলিতে হইবে। 

৪র্ঘ। পশ্ডদাতি সর্প দেখিলেই ভীত হইয়! থাকে! সর্প দংশনে মৃত্যু 
হয়, ইহ। তাহাদিগের এহিক জ্ঞানগোচর কখনই হর নাই। কিন্তু দেখিবা মাত্র, 
চীৎকার করিয়া পল।য়ন করে। কেন করে? কেবল অন্মাস্তরীণ সংস্কার 
বশতঃই তাদৃশ ভয় উপস্থিত হয় বলিতে হইবে। [ও 

৫ম। বানরশিশু মাতৃগর্ভ হইতে বিনিঃহ্ত ছইয়াই, হস্ত ভ্বাব্া একটী 
শ্াধ! অবলম্বন করে, শাখ] অবলমূন না করিলে, শূন্যের ধারণ শক্তি ন| 
থাকায়, কখনই থাকিতে পারিব ন৷ জবপ্তই পতিত হইব, ভকালে তাহার 
ঈদৃশ জ্ঞান না হইলে, শাখ। অবলম্বন করে না। তাহার ভাদৃশ জ্ঞান 
কিরূপে হয়? দে কখনই বানরীর প্রসব দেখে নাই, আপনিও আর কখন 
প্রন্থত হয় নাই, তবে তাহার শুস্ভের ধারণ] শক্তি নাই এ জ্ঞান কেন হইল? 
কেনই বা সে শাখাবলম্বন করিল। কেবল জরন্মাস্তরীণ সংস্কার বশতঃই 
তাগার তাদৃশ জ্ঞানোদয়ও তাদৃশ প্রবৃতি হয় বলিতে .হইবে। 

৬ষ্ঠ। একটী বৃক্ষের নিকটে যদি আর একটী বৃক্ষ রে!পণ কর! যার, ভাহা 
হইলে শেষ বৃক্ষটা পূর্বত্তন বৃক্ষের পরিমর পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় শাখ। 
বিস্তার করতঃ হেলিয়| উঠিবে। যদ্দিও অপর বৃক্ষের লঘু লঘু পল্লব এঁবৃক্ষের 
অন্স ম্পূর্শ করে বটে, তথাপি তাহার এমন ঠেশ লাগে না যে এ ঠেশের বলে, 
ছেলিয়। উঠে । - ভাছ। দেখিয়1 অনুমান করিতে হইবে যে, বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত 
জীর, সমভাবে উঠিবার প্রত্িবন্ধুক আছে অনুভব করিয়াই, শ্বীর কলেবরকে: 
রক্র করিয়াছে। প্রতিবন্ধক থাকিলে যে শিরঃমস্কোরচ করিতে হয়, এ জন্ুতব 
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ভাঙার কিন্ধূপে হইল! কেবল জন্বান্তরীণ সংস্কার বশতঃই ত|হার (ভাদশ 
জান ও প্রবৃতি হইয়া! থাকে বলিতে হইবে। 
. অতএব ভগবান মনু বলিত্বেছেন। বথা-- 
অপুষ্পাঃ কফলবস্তোযে তে বনস্পতয়ঃ শ্বভাঃ। 
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈৰ ক্ষান্ত, ভয়তঃ স্মৃত1: 
গুচ্ছগুন্মস্তধ বিবিধং তধৈব তৃণ জান্তয়ঃ। 
বীজকাগুরুহাণ্যেব প্রতানা বল্লয এবচ এ 
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মছেতুন] | 
অভ্তঃনংজ। ভবত্ত্যেতে হুখহ্‌ঃখ লমদ্িত!ঃ 
যনস্পত্তি নামক কতকগুলি বৃষ্ষ পুষ্প রহিত হুইয়াও ফলবানু। কতক" 
গুলি বৃক্ষ পুষ্প ও ফল উভয় বিশি্, এইরণে বৃক্ষ উভয়রপ। মষ্লিকার্দি 
ও শর ্ষু প্রভৃতি বিবিধ প্রকার গুচ্ছ ও গুল এবং বিবিধ প্রক|র তৃণজ।তি 
ও জলাবুলভ! প্রভৃতি, গ্রভান ও গুড়ুচী প্রভৃতি বললী, ইহারা সকলেই বীজ 
হইতে জগ্মেঃ কেহ কেহ শাখ! হইতেও জঙ্বে। পূর্বোক্ত পাঁদপগণ অধন্ম 
কণাজন্ভ বিচিত্র হঃখফলক তযোগুণে জাল হইয়! অন্তসংজ্ঞ অর্থাৎ বাহু- 
চৈতস্ত কিয়াহীন অথচ জুখ ছুঃখ সমঘিত হইয়া থাকে। 
বখন উদান্ৃত স্থলে, জগ্থাস্তরগত নংস্কার স্পঞ্টরূপে অনুমিত হইতেছে, 
' ভখন অস্ব।ত্তর মানিতে বিমুখ হওয়া কখনই উচিত হয় না। 
এস্থলে এক আপত্তি হইতে পারে | 
যদি জস্মান্তর সংস্কার বলেই পূর্ববলিধিত স্থলে তাদৃশ জ্ঞান হয়, তবে জনা 
স্তরের অন্তান্ত সংস্ক!র গুলির বলেও অন্ত[স্ত জ্ঞান হউক না! কেন শিক্ষার 
প্রয়োজন কি? . ্‌ 
একথা বলিতে পরেন | ভাহার প্রতিবচনও আছে। জন্মাস্তরের সমস্ত 
লংহ্ক!রই থ৷কে, কিন্ত তনাধ্যে যে সকল সংগ্কার নান! জন্যে ফলোপধান করিতে 
ন! পারার, মৃহরূপে অবস্থিত থাকে'। জীবের স্থুল শরীরাস্তর পরিগ্রহ হওয়াতে 
খ সকল সংস্কারের ফলোপধান, শিক্ষ। ব্যন্ঠীত হয় ন।। আহার; ভয়, মৈথুন 
গভির সংস্কার, বাহ প্রান প্রতি জন্যেই ফলোপধান করিয়] থাকে, ভাহাই 
 দু়তর রূপে অবস্থিত, ন্মুতরাং তাহার ই ফল, বিণা শিক্ষায় ঘটিরাথাকে। পে 
. সকল বিয়ে কাহারও নিকট শিক্ষালাভ করিছে হয়না। এই মিমিভই 
শকল নংক্ষ(রের কয] স্বতঃ প্রবৃত্ত হওয়। দেখা যায় ন।। 
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৷ অধুনা স্থিবীকত হইল যে, আগর! বর্তমান জন্যে যে সম্তসুখ হংখ ভোগ 
করিয়া থারি, ভাহ প্রায় অন্মান্তরীণ লদসৎ কর্টেরই পরিণাম, ও বর্তমান 
বনে], যে সমস্ত সন্দসৎ কর্ণ করিতেছি এ নকল কণ্ধই ভাবিজমোর দুখ তুঃখ 
প্রাপ্তির নিদান। অত্তএব আমরা পদে পুদে হুঃখাম্থভবকালে যেমন জন্যাস্তর 
কর্দদোষের অনুঙাপ করিতেছি,ভাবিজনো,যষেন বর্তমান জনোর কর্মগুলিরজন্ত 
ভাদৃশ অন্তাপ করিতে ন1 হয়, এ বিষয়ে জামাদিগের সাবধান হওয়। একাড় 
_উচিত। কর্মের প্রতি সতর্ক হইলেই, আমর! কখন ছুঃখের বার্ত। দানিতে 
শ্ারিব ন। 


জভঞব মহাকবি শানস্তিশতককার লিখিয়াছেন।-_- 


নমস্যামোদেবাসসস্থ হতবিধেন্তেপি বশগা 
বিধির্বন্যঃ সোপি প্রতিনিয়তকশ্মৈকফলদঃ। 
ফলং কর্দারতং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চবিধিন! 
নষস্তৎকর্শভ্যোবিধিরপি ন যেভ;ঃ প্রভবতি ॥ 


আমাদের । 


“ভাঙ্গিল চুর্ণিল উলটি পালটি 
জুটি নিল যা ছিল নসারও। 


. সফলিভ গিয়!ছে, রাজ্য গিয়াছে, ধন গিয়াছে, বিদা। গিয়াছে, গেৌরৰ 
গিয়াছে, ধর্ম গিয়াছে, বিশ্ববংহারক কালের করাল গ্রাসে নকলিত গিয়াছে! 
তবুকেন জামাদের কথ! মনে হয়, কেন তবে কাঙ্গাল হইয়াও ছিন্ন কন্থাকে 
নিজের বলিয়া! টানিয়া লইতে ইচ্ছ! করে? চোখের উপরেই দেখিতেছি-- 
বিধন্য বিদেশী সাত সমুদ্রে তের নম্দী পায় হইয়া! এখানে আসিয়া, জামানের 
ঘরেছ জিনীব, মুখের গ্রাম ঝাড়ি লইডেগে। কথাটি কছিবার শি. নাই? 
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দেখিতেছিভ আমাদের কত আদরের সামগ্রী, কণ্ত যত্নের ধন, মাথার মণি 
ধর্মকে লইয়! ছোট, বড়, পণ্ডিত, মূর্ধ লকলেই বুকুক্‌ ধা নাই বুবুক টালাটনি 
করিতেছে, কতই অপমান করিতেছে; মুখের উপর আমাদের অন্পৃশ্া যবনে ও 
আমাদের পূজাপাদ জার্ধ বাক্তিগণকে কত অকথ্য বলিতেছে, কেহ কৃষক, 
কেছ গৌয়ার, আবার কোন কোন পণ্ডিত ভীহাদদের কাহারও কাহারও 
অস্তিত্বই উড়াইতে চায়-_এবছিধ কভ লোকে কত কথা বলিতেছে'! কৈ 
কাহাকে্ত কোন কথ। বলিতে পারি না? চোর হইলাম, ব্চক হইলাম, 
জাঁপিয়াৎ হইলাম, মিথ্যাবাদী হইলাম, পৌভলিক হইলাম, অধান্িক পাষগু 
নরকের কীট হইলাম, ইংরাজ যাহ। মনে আগিল- তাত্রাই বলিল ; কিন্তু এত 
লাঞ্ছনার মধ্যে, এড বিড়ম্বনার মধ্যে,সর্র্বহীন কাঙ্জালের ঘোর নরক যন্ত্রনার- 
মাঝেও "আমাদের" কথাটি মনে হইলে কি-জান্রি-কেন প্রাণের ভিত্তরে একটু 
খের লরী বহিয়া যায়ঃ এবিযাদও নৈরাশ্রোর অন্ধতাঁমসে একটু কেমন 
হাসির বিজলি ছুটিয়া যায় বুকটা কেমন যেন আমোদে ও ভরসায় ফুলিয়! 
উঠে, ভিখারীর ভগ্ন কুটীরে ধাকিয়াও রাঁজ্যন্ুখ ্জনুভব করি । 

ছু'খীর স্মৃতি, পূর্বস্থতিই একমাত্র অবলম্বম । আমাদের কিছুই নাই 
'ভবে খন তাহাই আছে, যাহা ছিল .বলিয়। আমর! এখনও আছি, 
এখনও. কথাবার্তা কহিতেছি, এখনও নড়িন্না চড়িয়। বেড়াইতেছি। যাহা 
ছিল তাহার স্থতি, যাহ ছিল তাহ। যে আমাদের ছিল এই জ্ঞান। এই স্মৃতি, 
এই জ্ঞান, এবং ভজ্জনিত একটু যে স্পর্ধার ভাব আমাদের 'আছে.ইহাই 
এখন আমাদের একটু জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছে, তাই আমাদের মধো আতি- 
জাতাটুকু এখনও শুকায় নাই। কিন্তু যে রকম সংস্কারের মেল! লাগিয়াছে 
তাহাতে বুঝি বা আমাদের ভ্ঞানটাও জার থাকে না, এ স্বেচ্ছাচারের গুক- 
টান! আোতে -'অহ্মৃমমেতি” ভাবট।ও ভাসিয়া যায়। বৃদ্ধার নয়নতারা 
অন্ধের নড়িঃ আমাদের সর্বস্ব ধন এ আমাদের 'আমাদের* জ্ঞানটা যাইলে 
 ভীরতের সমূহ ক্ষতি। আর্ধা জাতির সর্বনাশ, আর্ধ/সস্তানের সমূলে, যছুষংশ- 
নিধনব উন্মুলনের হুত্রেপাত হইবে। ভাই এখন আমাদের কথাটা মনে 
পড়িল। 

ইংরাজী শিক্ষার মোহমায়ায় আমর] বড়ই আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছি,আর 
নিজে কথা পরের কথা কোন কথাই মনে হয় না। ' মাভাল যেমন উন্মৃত 
হইয়া, আব্বজানহীন হইয়া, আলুখালু বেশে কত কি বল ভাবল বকিঞে 
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বকিতে রান্ায় রাস্তায় খুরিয়া বেড়ায়। পাগল যেমন ক।'র কথা লইয়া, কা'র 
ভাবে কি জানি, কেমন রকমে নাচিয়। নাচিয় ছুটির। বেড়ায়, হয়ত কেন 
গালিদিলে তাহার উপর ন্খী হয়, আবার অন্ত কেহ ভাল কথা, বুধান 
কথ। বলিলে তাহ্বাকে মারিতে উদ্যত হয়; আমরাও তেমনি নেসাখোর 
মঙ্ালের মত, উদ্মার্দের মত, কত খেয়ালেন উপর কত কথা বলিতেছি, 
কত রঙ্গই করিতেছি, নিজেদের বুদ্ধিদোষে কত সংইলািতেছি, ভাঙার 
আর অবধি নাই। অথচ যেমন মাতালকে মাতাল বলিলে চটিয়।' উঠে, 
পাগলকে পাগল .-বলিলে মারিতে যায়, তেমনি স্ুবুদ্ধি দূরদর্শী কেহ যদি 
উচিৎ কথা৷ বলে, তবেই তাছার উপর দেশগুদ্ধ লোক চটিয়। লাল। এমন 
শোচনীয় অবস্থ। কেন হুইল, এ দুরারোগ্য রোগ কোথ। হইতে আলিল, 
এ অহম্মুখতার মূল কোথায়? হয় ত ইডিহানখু'দিলে তাছা পাওয়। যায়, 
ইহ।র কারণ নির্ধারিত কর। যায়| 

মধ্বাদি ধর্মাশান্জ ও কামন্দকী বার্থ ম্পত্য নীতিশাস্তরাদিং পাঠ করিলে 
বুঝ। যায় যে, পূর্বতন জার্ধ্খধিগণ, একট। সামাজিক সামা স্থাপনের 
জনয সদাই ব্যন্ভ। যেমন সৌরজগৎ কেমন এক শৃঙ্খলায় পরিচালিত 
হইতেছে । যেখানের যে খহটি, যেতভারাটি, ঠিক সেই ভাবে সেই সেই 
কা্ধ্য গুলি করিতে থাকিলে বিশ্বলংস।র স্মশৃঙ্খলায়, সামঞ্জস্যের ভাবে সাম্যের 
সহিত পরিরক্ষিত হয়, হেমনি আর্ধ্যসমাজের যেখানে যেটি আছে, সাসা- 
জিক উন্নতি কল্পে, যাহার জন্য যে.যে কার্য নিষ্ধারিত হইয়াছে, ভাহা- 
দেরই ঠিক সেই কার্ধ্যগুলি যথানিয়মে করিতে হুইবে-_-নচেও সমাজের 
কাছে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। পাছে শূত্র, নি বর্ণাশ্রমে! চিত কার্য। ন। করে 
অন্দণ পাছে উদ্ছজ্খল হয়, তাই শান্্কারগণ পদে পদে কত বিধি-বিধান, 
কত অন্ুশালন বাক্য লিখির! গরিয়াছেন। সংসারে জন্যিলেই মানুষ সাম!” 
জিক হইলেন, সমাজের সুখ দুঃখ সকলি লমভাবে তাহাকে সা করিতে 
হইবে--তিনি তখন সমাজের দাস। যাহাতে সমাজের উন্নতি হয়ঃ 
যাহাতে সমাজে অন্নের অভাবে লোক মারা না৷ পড়ে, যাহাতে পাপের 
বৃদ্ধি সাজে না! হইতে পারে, তুমি যতটুকু পার সাধাযত্ ততটুকু তোমাকে 
করিতে হুইবে। আর্ধ্যনমাঙ্জের ইহাই ুলমন্ত্র। কোটা €কা্টা লোকের 
সমাজের মধ্যে সকলেই কিছু ধনী হয় না,নুখী হয় না, কর্ণের ফলে 
ভূমি একজন বড়ই ধনশালী হইলে, আর্যাপমাজ তোমার ধনরাশী লোহার 
লিঙ্কুকে চাবী দিয়! রাখিতে দ্রিবে না, তোমার ভোগবাসন। পরিতৃপ্তির 
জনা, তোমার ইহকাল পরকালের শুভ সম্পাদনের জন্য প্রচুর মুর! তৃ্ি 
লঙ, কিন্ত কতকাংশ এযে জদ্ধ, ধর্জ, বুদ্ধ, অতুর, দীন, ছুংধী অন্নের জনয, 
বস্ত্রের জন্য, হু] হা! করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের যতটুকু হঃখ মে!চন 
করিতে পার ভাহা! কর, বিদ্য।র উন্নতির জন্য, ধর্পের বিস্তৃত্ির জন্য, 
1যহ! কিছু পার তাহ! কর, ইহাই' আমাদের সমজের নিয়ম । এনির়ম, 
উনজ্যন করিলে তুমি সমাজের নিকট দাবী, ভুমি সাযাদিক পাপের পাপী। 


উঠ এ পু 
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ধ্যারীঙ্‌ মাছেব আমাদের দেশে ০১০০: [৮ মাই বলিয়া বড় ভংধিত 
হুইর। ছিগেন? কিন্ত তিনিত জানেন না যে, আমাদের সামাজিক মূল 
নীতি এই যে, যাহাতে সমাজে মোটামুটি ভাবে লকলেরই জন্নবন্ত্রের অভাব 
ঘুচিয়া যায়, ভাহাই করিতে হইবে। এখন ব|ণিজ্য ঘারায়। দেশে ধন।গম 
অধিক হইলেই, অর্থনীতি শীপ্রবিদ্র! যেন চতুর্বর্ফল লাভ করেন। কিন্তু 
সেধনকি রকমে কতটুকু সাধারণ ভাবে বিস্তৃত লাভ করিল, তাছ। কেহ 
দেখেন ন।। ইউরোপীয়ের চক্ষে ইংলগ্ড এখন বড়ই ধনী। কিন্তু ভার” 
তের অর্থনীতিবিদগণ ইংলগুকে হতভাগা ছাড়। অন্য কিছু বলিবেন 
ন|। কারণ তথায় কতকগুলি লোক. কুব্রসদৃশ ধনপালট, এবং জপর 
সকলকেই 'গ্রাসাচ্ছাদনের জন ঘোর যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাতে ও অনেকে 
ভুক্ত থাকেন ইহা আমদের চক্ষে সামাজিক মহাপাপ । ' সমাজের 
সকলে খাইয়। পরিয়], মেটাভাত মোট কাপড়ে ম্থুধে দিন কাটাইতে 
থাকুক, আর যদ্দি তাঙ্গার মধ্য ভোম।র ভেমন বাশ্াদ্ররী থাকে ত ন্যায়ের. 
পথ অবলম্বন করিয়।, ইহার উপর যাহা পার ক্টিপার্জম কর? ইন্দ্রের ন্যায় 
ভোগবিলাদে ভামিতে থাক, কেহ তোমায়: কোন কথা বলিবে না। 
বরং তাহাতে সমাজের কল্যাণ বৈ অকলাণ হইবে না। "এই নীতির 
অন্ুসাণ করিয়। চলিতে হইত বলিয়াই, পুর্বে ভারতীয় সমাজে অরকই 
অতি কম ছিল ছুর্ভিক্ষ্য ছিল না! তাই সেকালের লোকে নির্ভাবন।য় 
দিন -কাটাইত, তখন এ ছাই প্জীবনসংগ্রম ( (3:98519 107 9518 
69109 ) ছিল ন|। আজ্কাল্‌ মান ,নাই, অপমান নাই, যেখানে যাও 
মেই খানেই দেও দেও, নাই নই শব্দ এ নরকের দৃষ্ত পূর্বের্ব ছিল ন]। 
তাই এখন আর তেমন গালভর। দেশজোড়। ই!সিও নাই, সে আমে!দ 
প্রমোদ নাই, সে দান ধা।ন নাই, সে সদাব্রত অতিথি সৎ্কাদ নাইঃ 
সে স্থুখ কৈ, সে শাস্ত ভাব কৈ, সে সাম্যওত নাই! 

মানুষের আশাতৃঞ্টা যত বাড়।ইবে ততই বাড়িবে। আশা, আকাজ্ছ। 
'ন। থ।কিলেও সমাজ চলে ন$ কিন্তু আবার উহার অতি বৃদ্ধিও ভাল নহে, 
দমাজে মুখ থাকে না। সকলকেই এক একট] গণীর মধ্যে থাকিতে 
হইবে, গণ্ডীব বাহিরে গেলেই, সমাঞ্জে অনস্তোপের বীজ বপন কর। হইবে, 
তখন আড়াআড়াট। বাড়িয়া! উঠিবে, একট। অদম্য তীব্র আকাজ্ষ। হাদয়খান।' 
ভুড়িয়। বশিবে, কিসে অন্তকে চাপিয়। রাখিতে পারি, হাই সকলের চে! 
হইবে এবং পরিশেষে সাম্য বিনষ্ট হইয়া, সংলার ও সমাজ অন্ন বন্মের সংগ্রাম 
স্থল হইয়। উঠিবে। এই ছন্য অ:মাদের সমাজে গণ্ডীঞ্চল। এত পরিফার 
করিয়া! আকিয়। দেওয়। হইয়াছে। ইহাই আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্মা। তোমার 
নকলনবিষী ইংর।জী বুদ্ধিতে হয়ত এছাই (08869 9781970 ) জাঁতিভেদ- 
গ্রথ। ঘের বৈষম্য পূর্ণ বোধ ছুইবে। কিস্তুইহাই স্বন্ভাবপিদ্ধা এবং মঞ্থষয 
সাজের: একম।ত্র অবলম্বনীয়। পুর্নের সে সমাজ শৃঙ্খলা উঠাইয়। 
দিয়াই, এমন হিন্দু সমাজ এও দুঃখের আ।কর হইয়াছে। এখন জেলের 


বেদব্যানঠ? . ১১৫ 


মাথায় চেরা! ভেড়ী. ঢুনোট কোর্ড|! ভেলীর তেলের ভাড়ের স্থানে হাত্তির' 
দাতের ছড়ী! মুচতুর ইংরাজের কুট নীর্তি অজ্‌ কার্ধেয সফল প্রসব 
কাঁরয়াছে। সমাজে সামা থাকিলে, যাহার যাহ। কর্তবয সকলেই ভাহ। 
করিলে, সমাজে একট শৃঙ্খল থাকে ' এবং ভজ্জগ্য দেপে একটি সমবেত 
গতি সঞ্চিত থাকে, সেই. শক্তির বলে হয়ত কালে একটি মহাশক্ির 
হি ছইতে পারে এবং বিজেতার লৌহনিগড় ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে। 
তাই. ইংরাজের জুকৌশলে হিন্দু সমাত্তে ঘোর বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, 
লোকের আর কর্তব্য বোধ নই, ভাই সে গ্রকতা নাই, সে'সম বেদনা 
নাই। ফাহা হউক এই মূল নীতির অনুযায়ী কার্য ..করিয়া সমাজ ঠিক সেই 
মতে গঠিত করিয়া, আমর! বড়ই শাস্তি নিকেতনে ছিলাম । আর্য খবি- 
গণের এই সমাজ নীতি অন্ুলরণ করিয়| ষর্দি মনে মনে একটি সমাজ গড! 
যায়, ভাহা হইলে দেখা যাইবে যে জামার্দের আর্য সমাজ যেন সাতগ্রাম 
চড়াইর] (01195 ) রচিত কর] হইয়াছে । কির।জনীতি কি লমান্রনীতি 
কি পররাই, নীতি, ধশ্বনীতি সকল ব্যাপারই &ই মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত 
হুটয়াছে। যাহাই বলুন দেশ বলুন, ধর্ম বলুন, উচিৎ বলুন সকলইত মানুষ 
লইয়াই টানাটানি । সেইমানুষ সমাঙ্জে সকলের মধ্যে মিশিয়। মিলিয়া 
কেমন করিয়! থাকিবে, এই কথ] লইয়াই সমাজ-নীতির কত গোলমাল 
চলে, যে সমাজই যে কোন প্রকারে গঠিত হউক ন1 কেন, বাকি মাত্রে-: 
রই আমিত্ব জ্ঞানট। প্রায় এক ভাবেই সঞ্চিত হইয়া থাকে। ব্যক্তি 
সকলেরই নিজ নিজ আমিত্বগুলিন সমবেত হইয়া, একট। দেশব্যাপী 
সামাজিক 'অংমি' ত্যঙি হয়। তুমি, আমি, সুরেন্দ্র, নগেম্র সকলেরই 
স্বার্থপর মাখান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “অমি” গুলি মিশাইয়া একটি সামাজিক 'ন্বার্থ, 
সুষ্টি হয়। বিনি এই প্রকাণ্ড সমাজিক "স্বার্থ, মাধান “আমিত্বতে' নিজের 
ক্ত্র ॥জামিত্ব' টুকু ভুবাইরা উহারই মঞ্গলবিধ।নে বত্ববান্‌ হয়েন তিনিই 
দেশহিতৈষী। আবার ধিনি মোটের উপর এই সকলের "আমি, কে 
বজ।য় রাখিয়া, ভাহার ছুই একটি বিচ্যুত্তি সামৃলাইয়া লইতে বদ্ধ পরিকর 
হুয়েন, তিনিই প্রকৃত সমাজ সংস্কারক। পূর্বে যে মূলনীতির কথা বল৷ 
হইয়াছে, সেই নীতির উপর এই 'আমিত্ব* জ্ঞানটুকু থকা চাই। ইহার, 
উপর ধর্মন্যার জড়াইয়। যে দয়া দাক্ষিণ্য মিশাইয়1, স্মেহ মমতা ঢাপিয়। 
দিয়া ষে একটি সমা গঠিত হয়, তাহ যে শাস্তির পবিত্র নিকেতন হইবে 
তাহাতে আর অথুমাত্র সন্দেহ কি? কিন্তু বিধি বিড়ম্বনার সে শখ সে 
ত্বচ্ছন্ম্ক1। জামরা নিজেই হারাইলাম । 

 ইংরাজ লাম্য বলিলে যাহা বুঝেন, অথব। লোকতঃ আমাদের যাহা 
বুঝাইয়া থাকেন, তাহ। হইতে জঅ।মাদের সাম্য ট। সম্পূর্ণ গৃথকৃ। এখন 
ইংরাজের সে সাম্যর কথ! পড়িয়া, বাল/কালাবধি মূল সমাজ হগ্্রের বিরোধে 
অভিনব সমাজ নীতির কথ! শুনিয়া. আমাদের মাথা বিগড়াইর়। গিয়াছে 
বহ্দিন পরপদভাড়নে সন্ুচিত থাকিয়া মনের পে ক্ষ, ছদয়ের সে প্রশস্ততা, 
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বুদ্ধির সে ধীরত। ও প্রবেশ শক্তি সকলই লয় পাইয়াছে। স্বাধীন বৃতি 
থাকিলে, দেখিয়া শুনিয়। অনেক বিষয় শিখিতে পার যায়। কিন্তু পরাধীন 
জান্তির পরমুখাপেক্ষী হুইয়া থাকিতে হইবে.। শৌর্ধ7, বীর্ষয হারাইয়া আমর! 
পরাধীনতার কঠোর নিগড় নিজ হইতেই পরিল|ম; জার তাহ] বাড়িয়া 
উঠিয়া স্বাধীন ভাবে দড়ইতে পারিলাম না । বিজেভার উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিতে হইল, পরতন্ত্রভা অঙ্গের ভূষণ হইল, ধীরে ধীরে এক এক 
করিয়! মহ্যাজনোচিভ গুণখাম হারাইতে লাগিলাম, এবং পরিশেষে বুদ্ধি 
ভ্রংশ হইয়া কেমন যেন ব|লকের মতন হুইরা! গেলাম |" দতস] থাকিলে 
যাহ! থাকিত, পরতন্ত্র হইয়া! সে সব ঘুচিয্নাত গেলই, অধিকন্ত পড়। পাখী 
হইয়! উঠিলাম | এই শুকত্বে পরিণত হুইবার সমপময়ে ইংরাক্গ ভারত জয় 
করিলেন । মুপলমানে বরং এদেশীগত। অনেক পরিমাণে রাখিয়াঙ্িল, 
সমাজের আদৎ বধন তখন ছিন্ন হয় 'নাই, আমাদের বলিবার ভগনও 
অনেক বিষর ছিল। কিন্তু ইংর!জ শিক্ষার গুণে তাহার মোহিনী মন্ত্রঙজাংল 
ইহ সংসারে আর আমাদের “আমাদের* বলিবার কিছু রাখিলেন না। নানা 
ছলে কৌশলে, সকল জিনীষেই ভেঙ্জাল করিতে লাগিলেন। সমাজনীতি 
বিলাতী চক্ষে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। কাঙ্গাল্র ভাঙ্গাচুরা যাছ। 
ছিল তাছাও খুচিয়্! গেল। কুবের যদি কাঙ্গাল হুন, ইন্দ্র যদি পথের ভিখারি 
হন, তবে তীাহাদেরও আমাদের মত বুদ্ধিগ্রস্ত ছইতে হয়। হার রে যাছা- 
দের কাছে কোটী কুবেরও তুচ্ছ ছিল, যাহাদ্দের প্রভাপে শত শত ইন্দ্র 
ও ভীত ও ত্রস্ভ থাকিতেন, যাহা দের বীরত্বে ধর।ধাম কম্পিত হইত, ভাহার। 
আজকালকার হিন্দুতে পরিণত হুইরা, যে এখন ও মাপ! তুলিয়াছে ইহাই 
তাছার্দের পূর্ব পুরুষের পুণ্য ফলে বলিতে ছইবে। “ভাঙ্গল চুর্ণিল উলটি 
পালটি লুটি নিল যা ছিল সার ও * সবষ্ট গেল তবে আচে একট! 'আমাদের+ 
জ্ঞান। ভাঙ্গা! হউক, মন্দ হউক, নিন্দনীয় হউক, অবাবহার্য্য হউক তবু 
নে লব যে 'অ!মাদের' অতএব তাহ। যে 'আমাদের আদরের ধন, যতনের 
রামগ্রী। বিদেশী তুমি গলি দেও. ভূমি নিন্দ। কর, ছুঃখশীকে নিঃসভায় 
দেখিয়া কটু কাটবা যাহ ইচ্ছ। তাহাই বল, তাহাতে ছুঃখ নাই, পরিতাপ 
নাই--তবে মনে আানিও-যে 'আম।দের' যাহ] ভাহাই গ্রাহ। তুমি গালি, 
দিলেও 'আমার, জিনীষটি আমি ছাড়িব না। পৌত্তলিকতা 'আম!দের' 
'আাতিভেদ “পামাদের' পুরাণতঙ্তর আমার্দের তাই উহার আমাদের চক্ষে 
এত আদরের। যতদিন এই প্রাণ ভর! আমাদের কথাটি, আমাদের 
মাঝে ব্যবহৃত থাকিবে, ততদিন ইংরাজ তুমি শত লহশ্র কৌশল করিলেও 
ঠিন্দুরহিন্দুত্ব ন্ট করিতে পারিবে না। একদিন ন। একদিন তাহ] জাগিয়। 
উঠিবে। 'আম।দের, যে জাতীয়তার ভিত্তি তাহ! কি জান না? ভগবান্‌ 
এ নৈরাস্ের মাঝে জাশ'র জ্যোৎ্স। রেখ। প্রদশগ রাখুন । 
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সুখ। . 
রথ প্রবৃত্তির নিকট সকল প্রবৃততিই দাদ্যবৃত্তি করিতেছে ্বার্থপ্রবৃত্ধি 
'জনুজ্ঞবাতীত কোন প্রবৃতিই তন্ত্র গাবে কার্ধা করিস্ে সমর্থ হয় না। 
সকলেরই বার্থ এক। কেবল যানতেদে ভিন্ন পথে প্রতোকে স্বার্থসাধনোদেশে 
গ্রন্থিত হয় । “অনোচ্ছানধীনেচ্ছ। বিষয়” ই স্বার্থ, অর্থাৎ যাহা! অরিবার 
উচ্চ! -অন্যেচ্ছার অধীন নয়। ন্খসক্োগ এবং ভুঃখনিবৃত্তিই স্বার্থ বা 
্ব্রয়োজন ; কেন না আমর! কোন কার্যযসাধনেন্ছায় স্থখ এবং ছুঃখনিবৃতি 
চাই ন॥। বরং সমস্ত কার্যই একমাত্র স্বখ এবং হৃঃখ নিবৃত্তির জন্য 
অন্ুঠিত 'হইয়। থাকে। ন্ুখরূপ লক্ষ্য স্বানে যাবার পথ, ্রনবতিভেদে ভিন্ন: 
হষ্টয়নাছে। কেছ শ্রী আকাশের চাদ ধরিতে প্রবৃত্তির পথে অর্থাৎ ইন্ডিয়ের 
বিষয়ে বিচরণ করেন, কেহ ব! মিৰৃতির পথে বিচরণ করেন। কেছ স্মুখের 
_ আবছায়। দেখিয়। অগ্রসর হন। কচিৎ তড়িৎ বিভাত সুখের কিরখে 
পথহারা হন। কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে প্রকৃত ন্থখ সাক্ষাৎকার ঘটে। 
অসংগ্রবৃত্ি শখের প্রবল প্রত্রিদ্ধক। অসং প্রবৃত্তিরূপ ঘোর ঘন ঘটায় 
হুখশশী লভত সমাচ্ছন্ন। তাই আমর! নিরস্র শুধাপামে ৰঞ্চিত থাকি। 
 সত্প্রবৃত্িরপ প্রতঙ্গনের প্রাবলবেগে থায়াকাশ হইতে কুপ্রত্বতি যেখ 


১১৮ পূ বেদব্যাস । 


. (বিদুরিত, হইলে লুখ-শশীর উদয় হয়। তাই বলি সকলেই যখন দদিল্লিকা 
লাভড"একমান্র নখের তরে খ্বারে বারে ধেড়াইভেছে, ভখন একবার সত্প্রবৃতির 
 ভোবায়োদ করিক্বা দেখিলে হয়. না? কাশীতে 'বাইবার ইচ্ছ।। ভাই, 
পথ অপরিচিত । তথাপি কাহাকে দিজ্ঞ।সাও করিব ন/--পাছে গুমোর কস 
কয়! যায়। বল দেবি, কেমন করির] উদ্দেম্ত সফল হইবে? | 
হষ্টলোকের সহবাসে কৃত্রবৃততি স্ক,রিত হয় | ইহার এই এক মহৎ দোষ-_ 
ছবকটা কুপ্রবৃতি স্থদয়ে উদিত হইতে না হইতে, পালে গালে অপর কৃপ্রবৃত্তি 
তাঁহার অন্বর্তন করে। গীতার ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন। 
 *সঙ্গাৎ সংঙ্গারতে কাষঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে। 
ক্রোধাদূভবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্তি-বিভ্রমঃ ॥ 
স্বৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশে। বুদ্ধিনাশীৎ প্রণৃশ্ততি ॥ 
ইছার ভাৎপর্যয.-কুসঙ্গীর কৃহকে, কুকধায়, কুদৃষ্টান্তে মন স্বভাবতই 
কলুষিত হয় । মন করুধিত হইলে কাম্যবস্ত-পাইবার জনা, তৃষ্চ। সমুদ্ুত হয় 
ইক্জ্িয়ের উপভোগতৃষ্ণ1 অদ্ভিশয় বলবভী হইলে ক্রোধবৃত্তি জাবিভূর্ত হয । 
অর্থাৎ যে কাম্যবন্ত.লাভের অস্তরায়ভূত হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ হুয়। ক্রোধ 
হইলে চিত্ত চঞ্চল হইয়। মোহপ্রাপ্ত হয়ু। মোহ হইলে নিজের পূর্বাপর 
ভবস্থা জার মনে হয় না। কাজেই নিজ কুশল সাধন্র উপার স্মৃতি 
পথারূঢ় হয় ন।। স্থতি বিভ্রম হইলে বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটে। বুদ্ধি 
বিপর্যস্ত হইলে লোক নষ্ট হয়, অর্থাৎ সে লোকের ইহলোকে ও পরলো/ক 
হৃখের সভাবন! থ।কে ন।। ৃ 
আমাদের অভ্তঃকরণের কুবৃতিই যে ছুঃখের মূল এবং সুখের প্রতিবন্ধক, 
ইহ সকলেই জন্গভব করিতে পারেন। ন্ুবুন্তিদশায় যখন অন্তঃকরণ কুবৃত্তি 
মেঘে জবৃদ্ধ না৷ থাকে, তখন সকলেই অনুভব করিতে পারেন *স্মুখমহ- 
মবান্মং* খে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম | অনেকেই বিবেচনা কেন, 
ইন্জিয়ের বিবয়োপভোগে ন্মুখ জন্মে। বন্ততঃ তাহাতে হুখের পরিবর্তে 
ছুঃখের মাত্রাই অধিক। . ইন্ত্রিয়ের সহিভ বিষয়োপভোগ যতদিন 'না! ঘটে, 
ভতদিন কেবল কামতৃষণার হুঃখের জালে জড়ীতৃত হইয়] অশেষ বন্তরণার 
কান কাটাইছে হয়। বিষয়ের সহিভ ইন্জিয়ের সম্পর্ক ঘটিলে (অর্থাৎ কাম্য 
, হস্ত পাইলে) কথঞ্চিৎ ভূষণ নিবৃত্তি জন্য স্ুখান্তব হয়। আবার যে তৃষা, 
“সেই তৃষা] | পুনরধর্ধার বিষয়োপভোগ ন হইলে জার পশ্চাজ্জাভ ভৃষণ। নিবৃতি : 
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ছয় না, বরং পদে পদে ছুঃ £খ অনুভব হয়। যেকোন প্রকারে তৃষাার জভাব 
হইলে নখ গুবং তৃষ্ার সন্ভাব হইলে হুঃখ হইয়া থাকে। অতএব তৃষা 
নিবৃত্তি জনিত হুখই কাম্যবস্ত-লাভের সুখ । ভাই যদি হইল, তবে কর্মে 
পদক্ষেপ করিয়। পক্কিল পদ ধৌত কর। অপেক্ষা কর্দমাক্ত পথে বিচরণ না' 
করাই বুদ্ধিমানের কার্ধয। অশেষ হুংখাকর তৃষা করিয়া তাহার ণিবৃতি জনা 
সু অন্থভব কর! অপেক্ষা! তৃষা পরিহার করিয়। শ্বতঃসিদ্ধ সুখ অনুভব 
করাই উচিভ। কুপথ্য ভোজন করিয়। অন্ুন্থ হইলাম. পরে ওষধধের দ্বারা 
রোগ নিবারণ করিয়া, আরোগ্য সুখ জনুতব করা অপেক্ষা িনালির। 
হওয়া! কি ভাল নয়? 

কথাটা একটী দৃ্টান্তের ছ্বার1 স্পট করিবার চেষ্টা করি। মনে করুন, 
স্তাঁমের বাঁটান্তে কলমের চারার ভাল আম দেখিয়। আমার লোভ হইল । 
সেই আমটী খাইতে প্রবল তৃষা] হইল। সেই তৃষণায অহোরাত্র উদ্বেগ 
সাগরে হাবুডুবু খ|ইতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে চৌর্ধ্যবৃত্তির প্রপাদেই 
হউক, অথব! কাকৃতি খিনতির কৃপায় হউক, কিন্ব! মিত্রতার খাতিরেই 
হউক এত সাধের আমটী উদ্দরসাৎ করিয়া, চিরপ্রবত্ব সঞ্চিত লোভ ভৃষ্ণার 
শান্তি করিলাঙ্। এবং তজ্জনিত কিঝিত স্ুখও অন্নভূত হইল । নিরপেক্ষ 
ভাবে নথ হুঃখের অনুপাত করিয়া! দেখিলে দেখিবে, ছঃখের সঙ্খাই অধিক। 
পক্ষান্তরে দেখ, আমি যদি অপাত্বে তৃষ্ণা! ন। করিতাম, সাছ। হইলে আর 
এত উদ্বেগ, এত আয়াস+ এত লাঞ্থন1-এত নুযুনভা স্বীকার করিতে হইত ন!। 
তুমি বলিবে--ভক্ষণ জনিত সে “দিলিক] লাড্ড” ন্ুুখটুকু পাইতে না। একটু 
সৃগ্ম দৃষ্টি করিলে দেবিতে পাইবে, সে স্থখও আমার কাছ ছাড়া ছিল ন।। 
অমি পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি, তৃষ্জার অভাবই সুখ এবং তৃষ্টার সম্ভাবই, 
ছুঃখ। আমর ভক্ষণ করিয়। যে তৃষ্ণটার. অভাব করিলাম, যদি লোভের পূর্বে 
সে অভাব করির] রাখিতাম, তাহা! হইলে আর পরের কাছে তৃষ্ণা নিবৃতি 
জন্য ন্মুখের মুষ্টিভিক্ষা। করিতে হইত ন1। পাঠক, একটু প্রণিধান করিলে 
আমার বাকের লত্যতা সগ্রমাণ, হইবে, তথ্যপি প্রকারাস্তরে ট্ কথিবাঁর 
চেষ্টা করি। 
-. সকলেই জানেন, নখ স্বসংবেদ্য অন্তরের ধর্ম । প্রতিবদ্ধকের অভ!বে 
আপনিই ফে।টে প্রতিবন্ধকের সত্তাবে আপনি টোটে.। ' দুংখই মুখর 
 প্রাতিবন্ধক, হুঃখের অভাব হইলে জাপনিই হুখের টায় হয় ইহ! নিকির্বাদে 


* ১২০ রি বেদব্যাম। 
লফলেই -দ্বীকার করির খাকেন। - সমতা ছঃখই ভুখোদয়ের একমাত্র 
প্রতিবন্ধক ॥ চিত্তে কাম. ক্রোধ লোভ গভৃতি প্রবুতি উদিত হইলে যতদিন 
চরিতার্থ না হয়, ততদিন ভাহার অভাব জনিত বলবৎ দুঃখ হয়। সে 
সময়ে হুঃখরূপ প্রতিবন্ধক থাকার সখের সাক্ষাৎকার ঘটে না। যখন কামাদি 
প্রভৃতি চরিভার্থ হয়, তখন তাহার চুঃখের অনুবৃতি থাকে না, স্মৃতরাং সখ 
শ্বয়ংই আবিভূ্তি ছয়। কেন না তাহার প্রতিবন্ধক শ্বূপ ছঃখ আর 
নাই। প্রণালী কাটিয়া অন্তঃপুরে জল আনিয়া অপর প্রণ!লীর দ্বার বাহির 
করিয়। শ্বচ্ছন্দতালাত যেমন দুর্বধদ্ধির কার্ধা, ইহাও তাই, কেনন। যে ছুঃখের 
অভাবে সুখের উপলব্ধি হইতেছে, সে দুঃখ না করিলে ছুঃখাভাব থাকিত, 
স্থখও উপলব্ধ হইত। অতএব সাবধান, বাঁহার জনা ব্যাকুল হইয়া 
আহার বিহার গভৃতি, কার্য; পরম্পর। নির্বাহ করিতেছ, কুপ্রবৃত্তির 
বশবর্তী হইয়া, হেলায় যেন তাহ (ন্ুখে) হারাইও না। গীতায় উক্ত 
হইয়াছে। 
*শকে।তীহৈব যঃ সোচ়)ং প্রাক শরীর বিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রেধোস্তবং বেগং সধুক্তঃ সসুত্ধী নরঃ |” | 
অর্থ--এই সংলারে কাম, ক্রোধে চক্ষুরাদির ও মনের ফোভরূপ বেগ 
জন্মে। যেবাক্তি সেই বেগের উত্তব কালেই আজীবন ভাহার প্রতিরোধ 
করিতে পারে, সেই ব্যক্তি যেগী ও হৃখী।. এস্থলে কাম শব্ের অর্থ তৃষ্ণা 
তৃষ্ণ| রাক্ষণীই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল। যখন যুধিঠির তৃষ্ণাতুর হন। 
তৎকালে শৌনক তাহাকে সছুপদেশ দিয়াছেন- 
“রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ কামেন পরিকৃষ্যতে। 
ইচ্ছা! সংায়ছে তন্ম।ততত্তষ)| বিবর্ধতে 
তৃষ্ণা তি সর্ববপা পিষ্ঠা নিতেঠাদ্বেগ করীন্থৃতা। 
অধশ্ম বহুলাচৈব ছোরাপাপাস্থৃবন্ধিনী ॥ 
য। ছুস্কটজ। দুম্মতিভির্য। ন জীর্য1তি জীর্যাতঃ | 
'.. যোহসে প্রাণান্তকে। রোগস্তাৎ তৃষ্ণাং তাজত্তঃ ভুথম্‌ |» 
পুরুষ জন্ুরাগাতভিভূত হইলেই কামন। তাছাকে জাশ্রয় করে। অনভ্তর 
মেই বস্তলাভের ইচ্ছা. হয়। ইচ্ছা! হইলে ভূষ্চ1 বাড়িতে খাকে।.. ভূষার 
মত পাপিঠ|। সংগ।রে নাই; নিল্পত উদ্বেগকরী, অধর্্মবছলা। এবং পাপের 
:জনুবন্ধ করি ফেয়ে। ছুর্ঘাভি হইলে ভূষণ] তআ্াগ করা বায় না। নিজে 
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প্রাচীন হইলেও তৃকা প্রাচীন হয় ন|। যেতৃষ্ণারপ প্রাণাত্তিক রোগ 
হটতে মুক্ত হয়, সেই সুখী। | - | 

পাঠক, প্রবৃতি ও নিবৃত্তির' পথের নখ দেখাইলাগ। বদি ছুঃখের ম্যত্রে 
গ্রধিত ক্ষণিক হ্থখের. ঘোরে বিভোর তও, তবে প্রবৃত্তির পথে বিচরণ কর, 
তৃষ্তার মোহিনী শক্তিতে মুধ্ধ হইয়ণ আত্মার হও, অনন্তকালের জন্য 
আত্মাকে নরকপথের পথিক কর। আর যদি নিবৃত্তির পথের পথিক হও 
চিরকাল ভূমাননে তৃপ্ত থাকিবে। 


£ শক্তি |” 


আমর] স্থিরভাবে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়! দেখিতে পাই, জগতের 
অন্তরালে কোন পদার্থ নিষস্ত্রিত থাকিয়! জগৎ বিচালিভ করিতেছে । এবং 
জগতের ষে কোন কার্ধ্য সম্পার্দিত হুইছেছে, সমস্তই শক্তির অনুবলে | 
এই শ্রক্তির রক্ষা ও পরিবর্ধন জন্ভ সকলেই ব্যন্ত। যাহাতে শক্তি 
পাকে তৎপক্ষে সকলেই বিশেষ সাবধান | হাত নাড় পা নাড় যাহ 
কর সমস্তই শক্তি সাপেক্ষ । একটি কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতে হইলেই শক্তির 
প্রয়োজন। যেখানে যেরূপ শক্তি তজ্প কার্য হইর। থাকে । বন্দি শক্তি 
না থাকে তবে কার্য সম্পন্ন হইবে না। অভএব বল] বাহুল্য যে প্রত্যেকের 
শক্তির সেবা কর! একান্ত প্রয়োজন ও নিতাত্ত কর্তব্য. কর্মা। সংসারে 
থাকিয়। ব্যবহার ক্ষেত্রে অতুযচ্চ হইতে বাসনা কর শক্তির প্রর়োজন। 
সংসার ছাড়িয়া! বৈরাগ্য বিপিনে বিচরণ করিয়া মোক্ষফল চাণ্ড শক্তি সেবা 
আবশ্তক হইবে। অন্ুদিন শক্তি সাধন কর্তব্য। আমর! জগতে তিনটি 
কার্ধ্য দেখিতে পাই ॥। এক উৎপত্তি, থ্িতীয় স্থিতি, তৃতীয় বিনাশ । উ্থা 
শক্তির লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এঁকার্যাত্রয় নংরক্ষণ জন্য শক্তি 
বিভিন্নরূপে প্রযোজিত হয়। এবং আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়। প্রতীত হয়। 
বন্ততঃ শক্তি মূলে এক। বস্ত সমূছের আধার শক্তি * | জাগতিক বিভিন্ন 





এ ও ৩ উজ ভে ও শেক তি 


ঙ্গ আধুক শশধর ত্কচুড়ামণি প্রণীত ধর্শব্যাধ্যা অউব্য। 
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শক্তি গুনি মূল শক্তিরঅংশ । স্েব্য বিশেষে সংলগ্প হুইয়। বিভিন্ন কার্ড 


করে। এতক্ষণ আমর] যে শক্তির কথ! বলিয়া জাজিলাম। বন্থার়া৷ জগৎ 


 পরিচ:লিত স্বীয় উপাদানে অবস্থিত এবং অশেক পরিণামে নিয়োজিত, সেই 


শঁক্তিরও জাবার একটিমাত্র আধার আছে । শি শক্ত ছাড়িয়া তিঠিতে 
পারে না। যেমন অগ্নির দাহিক!1 শক্তি জগ্গি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান 
করিতে পারে না। সেইরূপ মূল শক্তিও শক্ত-পরিহীণ হইয়া] থাকিতে 
পারে না। অগ্নি ও দাছিকা, জড় ও জড় শ্রক্তি,মুলশকি ও শর্ত, চিৎশক্তি ও 
চিৎ। সেই চিৎ একমাত্র সত্য। কালত্রপ্নে একরূপে বিদ্যমান। দেশ কাল 
ও বস্ত ঘ্বার৷ তাহার পরিচ্ছিন্ন ছয় না৷ ন্মুতরাং অনস্ভ | এই তত্ব আমরা 
পরমহিতৈবিণী শ্রুতি মুখে শুনিতে পাই, যে “' সত্যং জঙ্কানমনত্তং ব্রন্ম,। 

মূল শক্তিকেই আদ্যাশকি বলে। শক্তি শক্ত অভেদে অবস্থিতি। 


চিৎ ও চি্ইক্তি অভেদে বর্তমান । স্থতরাং শক্তি শক্ত ছাড়িয়া জড় কার্ধঃ 


নছে.। যেখানে শক্তির ক্রিয়া সেখানে তাচ্ছা আপাততঃ শক্তির ক্রিয়া 
বলিয়া প্রভীত্তি হইলেও বস্ততঃ শক্তির ত্রিয়৷ নহে শক্তের ক্রিয়। । আমর! 


পুর্বে বলিয়াছি শক্ত ছাড়িয়! শক্তির সন্তানাই। স্মৃতরাং কিছুই লহে। 


শক্ত, অতিধ্যান ক্রমে শক্তির বিকাশ, সঙ্কেচ বা উপসংহার করিতে পারেন। 
কারণ 'উহ! জড় শক্তি নহে, চিচ্ছক্তি।. এই জন্ঠই এ্রস্থলে ইছাও বল। 
যাইতেছে যে, পুর্মে যে সূলশকি বা আদ্যাশক্তির কথ! বল গিয়াছে 
উহ শক্ত-নম্বলিত। শরক্ত-শৃন্য শক্তি নহে, কারণ তাহ! কিছুই নছে। এ 
সক সর্বাপেক্ষা] বৃহৎ বলিয়। ব্রদ্ষ সংজ্ঞ।র সংজ্ঞিত। শক্তি ও শক্ত অভেদে 


: বর্ভমানন। শক্ত যখন শক্তি লীল! উপসংহার করির। স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া 


স্বরূপে অবস্থান করেন তখন তিনি নিজেপ নিগডন। ফলতঃ সতঙ্ত এ 
অবস্থা হইলেও কেথল . প্রলয় সময়ে ভগবানের ষে অবস্থা, সেই শ্বরপকেই 
আমর। নিগুণ নিরঞ্জন বলিয়া, কথঞ্ৎ অনুমান করিয়া! লইতে পারি ৪. 
অন্যথা তত্ন্বরূপ যে! জ্ঞান ভিন্ন অনুভব করিবার সাধ্য নাই । মনে ধারণ। 


হইবে না। কেবল বিতণ্ড করিতে সমর্থ হইবে মাত্র। 


শক্তির জনভ্ত লীলা ও জনস্ত ক্ষমত1। শক্তিই মায় । পরমেশ্বর মায়া 
কুখে জগৎসর্জনাদি করিয়। থাকেন, তখন তিনি বিভিন্ন কার্ধে বিভিন্ন নামে 


অভিহিত, হন। ব্দ্ধা-বিধু। ও মহেশ্বর পরমার্থত: এক । মায়া নিষ্ঠ লন্ব রঃ 


ক তসোগুণ ভেদে বন্ধ! -বিু- -শিব। 
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“সচ পরমেশ্বর একোহপি স্বোপাধিভূত্ত মায়!নিষ্জ সত্ব রঙ্গ ত্তমো- 
গুণ ভেদেন নম বিষঃ, মহেশ শব্ব বাচ্যতাং তন্বতে,। বেদান্ত 
পরিতাবা | . 
মার বা শি তাদনুরপ ব্রাহ্মী, বৈধবী, ও শৈবী বলিয়া ব্যবহছত হয়। 
বস্বতঃ একচিৎ একমায়।। শক্তিই কার্যযভেদে ব্রক্জধ বিষুঃ শিবাস্বিক্ক1। 
শানে উহার আনেকশ:ঃ উল্লেখ আছে। 
“শক্তঘবো! যসা দেবসয ব্রহ্ম বিষুঃ শিবাক্িকা» ইতি । 
“ত্রদ্ম বিষুঃ শিব! ব্রন্দন্‌ প্রধান! ব্রদ্ম শক্তয়, ইতি ॥ 
“সর্গ স্থিত্যস্ত কারিণীং ব্রচ্ম বিষুঃ শিবাস্িকামূ। 
স সংজ্ঞা য1(ত ভগবানেকক এব জনার্দান2 11 
“ব্রচ্গ বিষু শিব ব্রচ্মন্‌ প্রধানাব্রন্ম শক্তয়ঃ | 
বিশ্ুঃ শক্তি: স্থৃত। প্রেজৈস্থতেঃ পরম শক্তিভিঃ ৮ 
ইহ] ভিন্ন শ্রুতিতে ও রহিয়াছে 
“তে ধ্যান ষেগান্থ গতা অপশ্যন্‌ 
দেবান্ম শিং স্বগুণে স্গিগুঢ়াং।” 
অতএব এক অধিতীয় পরব্রক্ম সুতরাং এক . শক্তি, ইহ! বিশেষ রূপে 
উপপাদিত হইল। নীরূগ পরমেশ্বরের এঁরাগ উপলব্ধি করিতে হইলে, শক্তির 
কোনও ছায়া অবলম্বন কর্রতে হইবে । উহাই গায়, সাবিত্রী ও সরস্বতী 
রূপে উপাসিত হইয়া ব্রন্ধোপাসন। সংসাধিত হয়। ব্রাঙ্গণগণ প্রতিদিন সন্ধা 
করিয়। থাকেন, সন্ধ্য।তে এ মু্তিত্রয় উপাসিত হয়, ইহা চিরন্তন নিত্য পদ্ধত্বী। 
অতএব ব্রাহ্মণগণ শ্ীক্ত। এবং শক্তিগণ সর্বোপরি অবস্থিত। ভপাসন! 
করিতে হইলে তাহাকে শ্বাক্ত হইতেই ছইবে। এস্থলে ইহ। ও বল। বাইতেছে 
যে, ছূর্গী কালী প্রভৃতি ও উহ্াই।' এখন এই এক কথ। হুটত্ে পারে যে, 
যে সমস্ত. দেবমূর্তি গঠিত হুইয়! পুজিত হয়, উহ! প্রকৃত মুর্তি কি স্বকপোল 
কঙ্গিত| (আমরা বলি শ্বকপোল কল্সিতা নছে। অবস্থাভেদে, হৃদয় শতদলে 
সাধক ষে ভাবে নিরস্তর ধা।ন যোগে সমাহিত থাকেন, পরমেশ্বর তাহার মানন 
সফল করিবার জন্ত এ নকল মূর্তভিতে আবিভূ্ত হইয়া, জথবা & সকল মুর্তি 
পরিগ্রহ করিয়। সাধকের মনোবাঞ্থা পরিপূণ করিয়া থাকেন । . পরস্ছিস্ত 
লাধকগণ ও সেই মহাজন নির্দিষ্ট পথের পান্থ হইয়া তত্তৎ ফললানে সমর্ণ 
হইবে, এই আশায়ই এ সমস্ত মূর্তির পৃ! করিয়। থাকেন । এ সকল মৃষ্তি 
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মনগড়। খাম খেয়াল ব। বালকের ক্রীড়! পুতুল নছে। আবার একান্ত 
ভক্ত সাধক, বখন ব্রদ্মানন্দে পরম প্রীতি অন্থভব করিয়।, অযুভোপতোগ 
করেন, ভখন তীগ্ছার পবিত্র. হৃদ, দৈবাবেশে আবির্ভূত কোন বিগ্রহ 
না পাইলে, হাদয় সিংহাসন যেন শৃগ্য শূন্য বোধ করেন। তখন সাধক, 
ভক্ত, সাধ করিয়া এক দিবা বরণীয় মূর্তিকে হদয় রাজা সমর্পণ করিয়া, 
সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। ত্রিভাপ ও. দয় গ্রন্থি সকল ছিন্ন 
ভিন্ন ত্টরা বিলোপ পার । আহা! সাধকের সেই অবস্থ] ভূলে অতুল । 
তিন ধন্য তিনি কৃত-কুতা তীছাণই জন্য সফল, যিনি এরূপ বরণীয় 
ুর্তিতে আত্ম বরণ করিতে পারিয়াছেন | 

জগতের প্রতি পদর্থ বা প্রতি কার্ষা, যেমন সাত্বিক, রাজদসিক ব| 
ভামপিক মিশ্রিত | উপাসনাও তেমন সাত্বিক রাজপিক তামপিক আছে । 
সর্নাপেক্ষা] সাত্বিক উপাদনাই প্রশস্ততম। শক্তি সাধনও সান্বিক 
হইলেই চরমে'ত্কর্ষে উন্নীত হইবে। ভত্বজ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল 
বিশেসতঃ বর্তমান সময়ে । অতএব উপাদন। পথে বিচরণ করিল! অমৃত 
ফল লাভ করিতে হবে । উপাসনা শক্তি অবলশন ভিন্ন হইতে পারে ন।। 
 উপাসন। মানস বাপার বিশেদ। এইজন্য সকলের কর্তব্য যাহাতে শক্তিমূর্তি 
স্রদ় পটে অচিরে চিত্রিত থাকে । শ্রবং সকলের শক্তি সাধনভন্্রে প্রথিত্ত 
হওয়া কণ্রবা। তাহার সনোহ না্ট। আমর] প্রথম বলিয়াছি, ব্রাঙ্গণগণ 
শান্ত, পরে বলিয়া উপাসকগণ শাক্ত। যে পঞ্চায়তনী দীক্ষ৷ প্রচলিত 
আচে, উচ্ার প্রতোকেষ্ট ব্রন্ম শক্তির আলম্বনে দীক্ষ। ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
র্ট কখন কালী, কখন বিবুঃ, কখন রুদ্র প্রভৃতি নাম ও উপাধির মাত্র 
পার্থক্য, বসত ঃ পার্ণকা নাউ । গুণ তারতমো ও অবস্থাভেদে শক্ষি সাধনের 
“বিভেদ আছে, তাহাতেক্ট কেছ শাক্ত কেছু বৈষ্ণব । ত1 বলির! শাক্ত বৈষবেৰ 
পৃথক জানে হাদয়ে পোষণ না কনিয়!, অভেদ জ্ঞানই কর্তবা, ভাগবতাদি 
শাস্সেও এব্ন্িধ উক্তির অভাব নাঈ। সকলেই এক লক্ষ্য উপস্থিত হইবার 
. জন্য বিভিন্ন সে'প'নে আরোহণ করেন। কুঞ্জ ও কালী অভেদ দেখাইবার 
হ জন) পড্যাকানা, মূর্তির আবির্ভাব হ্টয্লাছিল। যে চণ্ডীগৃছে অদ্াাপি পঠিত 
ৃ ভাঙার আলোচন। করিয়া দেখিলেও অভেদ জ্ঞানই প্রতীতি- হয় | 
এন তরক্ষ, এক ম'য়। ইচ1ও উপল হইয়া থাকে॥ এই ৪ চতীতে 
শিবিষ্ঠ আছে 1: | টি 2 4 
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যাদেবী সবর্বভূতেষু বিখুণ মায়েতি সংস্থিত্তঃ। 
নমস্তটস্য নমস্তস্যৈ নমস্তসৈয নমোনমঃ 119): 
এইরূপ বছবিধ ক্লোকে অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সমস্তই বন্ধ 
3. ্ শক্তির কার্ধ্য বলিয়! বর্ণিত জছে। : 
“বিষুঃ মায় চেতন চ বুদ্ধি নির্া তথা ক্ষুধা 
ছায়! শক্তিস্তথ। তৃষ ক্ষাস্তি জাঁতিশ্চলজ্জক1 | 
শাস্তিঃ শ্রন্ধাচ কাত্তিশ্চ লক্ষী বৃর্তি স্মৃতি স্তথ] | 
দয়! তুষ্টিশ্চ মাতা চ ত্রান্তির্ব্যাপ্তিশ্চিতিস্তখ] ॥" 
গইরূপ উক্তি বাহুল্যের অসপ্ভাব নাই অতএব ইহ! দৃঢ়রূপে বলা যাইতে 
পারে যে থক ত্রদ্ষোপাসন। উপাধি ভেদে বিভিন্ন আধথায় জাখাত মা 
গরমর্থতঃ এক সত্য নিতা নিরঞ্রন। তাহার পরাশক্তি প্রভাবে এই 
জগৎ উৎপন্ন, শ্হিত ও অস্তিমে তাঙ্বাতেই-বিলীন হইবে। 
শক্তি সেবার হাস হওয়াতেই ভারতে ছুর্গতি। দৈহিক শক্তিকে বল 
বলে। ইন্দ্রিয় সামর্থ্যকে ওজঃ বলে ও মনের শক্তিকে সাহস বলে । 
আমাদের এই তিনটীাই ব্যভিচার দোষে ছুট হইয়া! রাহুগ্রস্ত চন্ত্রম।র 
ন্তায় নিষ্পভ হইতেছে । দিন দিন উপচয় না হুইয়া, অপচয় হইতেছে। 
'জাঁবার আহার ও বিহার প্রভৃতির সহিত, উহার প্রত্োকের সন্বদ্ধ। 
আহারাদির পবিত্র! ও সাত্বিকত! সংরক্ষিত না হইলে কখনও দেহ ও 
ইন্দ্রিয়ের উৎকধ হইবে না। তুতরাৎ একান্ত প্রার্থনীয় শক্তিদেবীও 
ক্রমশঃ জজ্তদ্রন করিতে আরম্ভ করিবেন। আমাদের প্রাণনশক্তিও 
খর্ব অবলম্বন করিতেছে । যে শক্তি; প্রাণনশক্তিকে গুরুতর অন্ৃগ্রহে 
নিরোধ করিয়া ষড়,র্িরহিত *"ছহইতেন এবং জীবন্বুক্ত হইয়া ভূমানন্দ 
পান করিতেন, তীছার্দের বংশধর গণের মধ্যে আজ, র়েইলওয়ে গাড়ীতে, 
যবন-স্লেচ্ছ সংপৃষ্ট কর্কটাপমান এক খণ্ড রুটার ভগ্গাংশ গ্রহণ করিতে 
জতাস্ত লোলুপ দেখা যাইতেছে। তাহা উদরস্থ বা কষলস্য ন1 করিলে 
তাহার কিছুই ক্রেশ ব। ক্ষতি নাই, ভথাপি যেন প্র স্থানে উহা! ন! 
করিলেই তাহার বিশেষ জায়াল হুইয়! থাকে। যাহারা নীরদ একখপ্ু 
“্বীগকৃটে*্র লোভে অতি পবিত্র সনাতন ধর্ম ও জগৎ পুজ্য বশে 
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পরিজ্য।গ করিতে চাঁছে, ভাহারা ধরণীর ভার ও দেশের কলক্ক ও কুলের 
অঙ্গার, ইহ। আর-বলিতে হইবে ন]। | | 

... পুরাকালে"আছার বিহ্বারের মেধ্যামেধ্য বিচার ছিল। ধর্সচরণে মন 
প্রাণ দিবানিশি ব্যাপৃত থাকিত ভাহাতেই, মানপিক শক্তির সম্প্রসারণ 
পুর্ধর্বক সর্বত্র প্রকাশিত হুইর! জগৎগুরু ভারত পৃথিবীতে বিখ্যাত। 
অ|মরা এখনও ,বলি আবার শক্তি সাধনে তগ্পর ছুই । গরম জামর! 
পবিত্র হাদয়ে শক্তির সেই জমুতময় প্রশ্রবণ অজ পান করি, আবার 
পৃধিবীড়ে জামর! পরম শাজ্জ বলিয়া পরিচিত হই। জাতীয় মন্ত্রে 
জাগরিত হইয়া সেই, পরমারাধ্যা স্জীবন্নী শক্তি দেবীর চরণদরোজ 
মকরণ নিরত্তর পান করি। আবপ্তক হইলে হাদয় শঙদলকে নিমেষ মধ 
উৎপাটন করির। পবিত্র চরণে অঞ্জলি প্রদান করি, ভিনি দয়াময়ী অবগ্তই 
আমাদিগকে দশ হস্তে দশদিগ্‌ হইতে রক্ষ! ফরিবেন। আমাদের প্রার্থনা 
অবগত হইয়। ছুঃখ দূর করিবেন। তখন আমাদের বছিঃ শক্র কি 
করিবে? মেষষৃথের ন্ভায় পলায়ন করিবে । আঁমর। অন্তঃ শত্রুকে, জাহ্বা।- 
দের সহিত ভক্তি পুর্ণ হৃদয়ে নির্ভয়ে তাঁহার নিকটে জ্ঞানালি দ্বারা বলি 
প্রদান করিব এবং দেহ উৎসর্গ কৃরিয়া লংসারানলে আহতি প্রদান 
করিব, প্রার উহার দক্ষিণা । এইরূপ শক্তিসাধন জন্য প্রত্যেকে দীক্ষিত. 
নাহইলে জভি তুচ্ছ লোভে মনকে বিষদী করিয় বিষয় শ্ুখসাগরে মিম- 
জিত করিলে আর নিম্তার নাই বরং হুর্গতি, উচ্থার ভর্পণ নাই বিরাম 
নাই গুখও নাই। আজ. ব্রাহ্মণ জাতির এত চুর্ণাতি, শৃঙী, যবন, শ্লেচ্ছ 
ও ক্রান্দণ প্রায় একাকার হইছেছে লোভ তাহার একতর কারণ, যেলোভ 
এক সময়ে ব্রাহ্মণের জ্রিদীম! স্পর্শ করিতে ভীত হইত, আজ্‌ ভাহার অস্তঃ- 
পুরে। কালবশে এরূপ ছুর্বিপাক পৃথিবীতে. আর কোন জাতির ঘটে 
নাই। শক্তিহীন হইলে এমনই জাশ্চর্ধয কার্ধ/ প্রত্যক্ষ কর! যায় যে, 
একটু চিন্তা করিলে বিলক্ষণ বিশ্ময় রপের পঞ্চার হয়। অনেক ব্রাহ্মণ 
সম্ভান কুচকে গড়িয়। কুমূজের যাভাসে অবলীলাক্রমে ব্রহ্মবন্ধু অথব! 
নেচছ লাখিতেছেন। সাজিয়াই ক্ষান্ত নহেন, মুকুরে আবার সেই মনো. 
কোহ ন ঘুর্ঠি সঙার্শন করিবার জন্য বাস্ত হন। শিশৃন্য হইয়াই এ ম্বগ্নবৎ 
অচিত। রচনা রচিত .হইতেছে। যদি গুকান্ত মনে অশেষ সাধনায় আবার 
পর্তিলিদধিয় বিশেষ বন্ব ন| ঘটে, ভবে নর্ধাব্বিরেই ধিকার লাভ করিয়। 
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নান।বিধ কেশ হইবে । আমরা পূর্লা।পর দোধির়। এই খ্বির করিতেছি 
যে এখনও সায়াহ্ু হয় নই, সুর্য ভুবেনাই, বিপক্ষগণ যতই কেন জকুটা 
কুটালানন হউক না, সকলে সমবেত হইয় মম প্রাণ ভরিয়া শক্তিযাধন 
করি এবং যোঁড়শোপে।চারে ধখাপাধ্য, শক্তি সেবা! করি পরম শা 
হই।- 


ধর্ম । 


আমর! হিন্দু আর্য্যখধিগণের লম্ভানঃ এককালে ধর্মই আমাদের জীবন, 

ধর্প আমাদের একমত বল ছিল, কিন্ত হায় কালের করালপ্রাসে পতিত 
অন্যান্য দ্রেযোর গায় জামাদের সেই অমূল্য রত্বটাও নষ্প্রার়; কিন্ত 
ইনার কারণ কি? যাহাইহউক তাহ। বলিবার জন্য আমার এ অবত।রণ। নছে। 
যেকোন কারণেই হউক আমাদের সেই পৰি ধর্ম নষ্প্রায় হইয়াছে, 
এবং যেটুকু জদ্যাপি ও বর্তমান আছে তাহাও নানা প্রকার অর্থে গৃহীত : 
হইয়া বিকৃত হইয়াছে গুবং তাহাতে আচরণবর্ডাদের সাধনে নফল 
প্রসব করে না1--অত্তঞব জামার এখানে একমাত্র বক্তব্য যে ধর্মসাধন 
করিবার পূর্বের ধর্ম-গিপান্থগণের ধর্মপদার্থ কি জান। উচিত. এবং তাহ! 
বর্তঘান নময়ে কোন অর্থে গৃহীত ছইয়াছে। 

১ম ধর্ম কি «চোদন! লক্ষপোর্থে! ধর্ম” ইতি বৈষিনী_, 

সবত্রং “চোদনয়! বেদেন লক্ষাতে অর্থঃ শ্রের়ঃ লাঁধনং” 
রশ; শ্রেয় সমুদ্দিতং শ্রোয়োভ্ুদয-লক্ষণং ৃ্‌ 
অন্য সম্যগন্বষ্ঠানাৎ স্বর্গে। মোক্ষশ্চ জায়তে'' 
ইতি ভবিধ্য পুরাণমূ- 

:যেদাদি ঘারা লক্ষিত শ্রেয়ঃ সাধন যে বস্ত ভাহার নাম ধর্মম। শ্রেরঃলাধন 
ই প্রকার স্বর্গাদিসাধন আর নিঃশ্রেরস সাধন অর্থাং ৎ মুক্তিাধন। 

কল্প পূর্বক কার্য করিলে শবর্গাদি হয় কিন্তু তাহাতে পুনরার. তববন্তরগ!, 
সঙ করিতে জন্মগ্রহণ করিতে, হয, কারণ ইহ! লংগ্লীরে. বিচরণের দ্যা 
্বর্ীদি বাঁপও ভোগযাত্র; ইৎ সংসারে. লৎকার্ধোর সটান ছার! ্রগাদি 
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লাভ হয় এবং তথায় কিয়ংকালের জন্য বাস করিয়া, তথাকার ভোগপূর্ণ 
হইলে, জীব পুনরায় দেহধারণ পূর্বক সংসারে অবতীর্ণ হইবে। . 

.. যদিও কামন। পূর্বক কার্ধয কর্শপদ বাচা, তপপি উহ! উত্তর ধর্ম 

নহে। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য আত্মজ্ঞানে সহকারি কারণ বলির! মোক 
সাধন। ইছাতে কামিত্ব নাই। (“কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহান্তা- 
কামত। ” ইত্যাদি মনু ২অ ২য় শ্লোক) “আত্মাবারে শ্রেতব্যে! 
মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তৃব্যশ্চেভ্তাবদরে খশ্বসৃতত্বং*। অর্থাৎ 

নিঃশ্রেরন অর্থৎ 'ঘুক্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে জামার শ্রবণ মননাদি 
করিতে হয়, এই শ্রবণ মননাদিই প্রকৃত ধর্খ। কিন্ত জান্বধর্শিক শ্রবণ 
মননাদিতে পদার্থ জ্ঞানের অবশ্যকতা, দ্দর্থ জানিতে হইলে শাম ও 
গুরূপদেশের আবশাকতা --. 

- পর্ন বিশেষ স্থৃতাৎ দ্রব্য গুণ কর্ম সামাম্য না সমবায়ানাং টি 
নাধ্‌ স্বাধস্মণ বৈধন্মঠাভ্যাং তত্ব জ্ঞামিঃশ্রেরমৎ |” “্রব্য গুণ কর্ম সামান্য 
বিশেষ.লমবায় পদ্ার্থান।ম্‌ শ্বাধন্ম্য বৈধর্ধ্যাভ্যাম্‌ তত্বজ্ঞানং নিঃভ্রের়স ছে: | 

_তচ্চ ঈশ্বর চোদনাভিবক্ত।ৎ ধর্মাদেক। 
ৃ ইতি কণাদ সুত্র ভাষ্যঃ 
রঃ চী হানি ঈশ্বর বেদনয়! প্রতিপাদিভাৎ আ.স্ব 
ধর্থিক শ্রবণ মননাদ্য।আ্যুক ধর্মানিঃ শ্রেয়মং” ইতার্থঃ 
. কণাদভাষ) টীকা 
গরনা্থ | নিঃশ্রে্স জর্থা মুক্তি প্রাপ্তি বিষয়ে ততঙ্ঞানের আবশ্যকও ৷ 
করে তত্জ্ঞানের গ্রতি আবার ধর্ম কারণ, এই ধর্শ আত্মার শ্রবণ মননার্দি 
তাহাতে ভ্রযাদি পদার্থ জ্ঞানের আবশাকত]। 
ভাবার্থ। পদার্থ জ্ঞান হইলে আত্মার শ্রবণ মননাদি ইছবে, তাহাতে 
তত্বজান জস্থিবে তাহ! হইলে মুক্তি হইবে। এইপ্রকার জানব চিন্তনই 
ধর্ম এবং" ইহাই মুখ্যধর্ম। ভগবান্‌ মন যে দশকং *ধর্দুলক্ষণং* বলিয়। 
েধর্স নির্দেশ করিয়াছেন তাহ। উক্ত ধর্পের অঙ্গ, কারণ উক্তগ্রকার ধর্ণা 
খাজনা করিতে হইলে শান্ত দাস্ত হওয়! জাবশ/ক ন্মতরাৎ সনি ধর্মা 
বাঁ 8) বলে! 
ইয়। ব্রাঙ্মণত্বঅশ্বত্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অঙ্ব সুতির ধর্ম বর যে 
ও ধর্শ পদ বাবহার কর, তাহ! “কিন্ত উক্ত ধরন নকে। এ ধশোর জর্থ ইতর 
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ভেগানছমাপক জর্থৎ যাহ! ছে বিয়া ান্ধণ প্রভৃতি তদিতর হইতে 
ভি্ন। | 

ওয় । “নাউম্যাং মাংস মীয়াৎ ইত্যাদি ্্িতে যে তিথি ভেদে দ্রব্য 
বিশেষ ভোজন নিষেধ করিয়াছেন তাহাও ধরব বলিয়া খ্যান্ড, তাহার অর্থ 
উক্ত ধর্ম নহে, কিন্তু শরীর ধর্ম অর্থ1ৎ চন্দ্র হুর্য্যাদির গতি ভেদে পৃথিব্যাদির 
ও তজ্জার্ড ভ্রবাদির গুণের পরিবর্তন হয়। বেধে ভিথিতে যে যে দ্রেবা 
ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, সেই সেই তিথিতে সেই সেই ভ্ত্রবোর গুণের বাতি- 
ক্রম হওয়ায় তাহ! খাইলে পীড়া হয়। যদি শরীরে স্থস্থত। না থাকিবে, তবে 
লোকে কি প্রকারে সৎকম্মের অনুষ্ঠান করিবে, কারণ «শরীর মাদ্যৎ খলু ধরণ 
সাধনং* অর্থাৎ ধর্ম সাধনের পূর্বে সুস্থ শরীরে কারণত1 । 

গর্থ। বর্তমান সময়ে ধর্শা শব্বটীর যোগার্থ গ্রহণ হয়, উহ্ছার গ্রকৃত অর্থ 
গ্রহণ হয় না। আমার বোধ হয় উক্ত অর্থটা ইংরাজী রিলিজন (79118107 ) 
শব্ের জন্গুবাদ। কারণ ধর্ম শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় গ্রহণ করিলে যাদৃশ 
অর্থ গ্রহণ হয়, রিলিজন শবটীও ভদ্দেপ, অর্থাৎ ধু ধাতু (ধায়নার্থক )1 মন্‌ 
এবং রি (9) +লেগে। (198০) বন্ধন করা (0108) যাহাতে লোককে 
কোন বিশেষ কার্ধেয ব| সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ করে এবং বাস্তবিক ইহ! 
হইতে দেশধর্মা কুলধর্পা রূপ নানাবিধ বিশেষ বিশেষ কার্ধে)র সংজ্ঞা 
হইয়াছে । কিন্তু ইহ! প্রকৃত ধর্ম পদার্থ নহে এবং এই প্রকার এক শের 
একভাব তাবাস্তরে গৃহীত হওয়ার আমাদের দেশে আজ্কাল ধর্ম লইয়৷ এত 
গোল, ধর্মের এত হূর্দশ।, হার ই্‌হ কি পাশ্চাত্য টার না কালের 
মাহাত্ম্য? 


প্ন্ম্ঘস্ত ন কিঞ্দদিস্তিভূবনে ধন্ময়তট্মৈনম২1” (ক্রমশঃ )। 


বালিবধ। 
সত্যন্বন্ধপ রামচন্ত্র নিরপরাধ বালিকে কিরপে বধ করিলেন, ইহা» 


আপাততঃ বাস্তবিকই এক কঠিন সমস্য। বলিয়া! বোধ হইতে পারে ? ভাহাতে 
ও বদি-লম্মুখ লংগ্ামে বালিবধ হইত, তাহ। হইলেও হা কতকট। কথ! ছিল | 
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কিন্ত একি? সভ্যময় পুগ্যময় বীর্ধযময় শৌধর্যময়, ভ্রিভুবন বিজয়ী, পরগ 
রামের ধর্মণকারী ভগবান্‌ .রামচল্, চোরেক ম্যায় বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত 
থাকিয়া! একট! বানরকে বিনাশ করিতেছেম। এ ভক্তের নিকট 
আপাততঃ নিতান্ত লঙ্জাকর ও কলঙ্ক কলুধিত। কবি কৃত্তিবাস এ দৃপ্ত 
বর্দনা কালে যেন নিজেই লজ্জায় জড়দড় ও অিরমাগ হইতছেন।. ছিনি 
রামকে দিয়া বলাইতেছেন $--- 
নুত্রীবের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম পণ্ডিত 
তোমারে অধিক বল1 ন! হয় উচিত 
. তোমার সহিত যুদ্ধ মোরে নাহি সজে। 
ক্ষম! কর কপিরাজ কেন পাড় লাজে।। 
ক্ষমা কর বীর তব দৈবের লিখন। 
জ।মার প্রসাদে যাহ মহেল্ ভুবন |” 
__ কবির ন্যায়পরত্! এস্থলে কবির ভক্তিকে পরাভূত করিতেছে। হুউন্‌ না 
কেন তিনি ভগবান্‌। তিনি যখন অনা।য় করিয়াছেন, তখন ভিনি ক্ষমা 
: প্রার্ঘন! করিতে বাধ্য । জয়দেব তগধানৃকে বলাইয়াছিলেন। 
'্মরগরল খগুনং মম শিরসি মগ্ডনং*। 
জয়দেব ভাবিতেন প্রণয়ের কাছে আবার ঠাকুর ফেবত1 কি? যদি গরণয়ের 
গুণে নায়ক নায়িকার সমান অবস্থা না হইল, তবে আর প্রণয়ের মহিষ! 
রছিল কোথায়? -কবি ফ্ৃত্তিবাল বড় না।য়পর। ভগবানকে অন্যায় কার্ঘয 
করিতে দেধিয়। তিনি যেন অত্যন্ত ব্ধিত হুইয়াছেন। তাই ভিনি 
ভগবানকে দিয়] ক্ষম। প্রার্থনা]! করাইয়াছেন। কৃত্তিবাস আরও ভারাকে 
দিয়] বলাইতেছেন $-- 
«ইহ! মনে না করিহ আমি নারায়ণ। 
কর্মমত ফলভোগ করে সর্বজন॥। 
বিন। দোষে মারিলে যেমন কপীন্বর়ে | 
মারিবে ভোমষারে রাম এই জন্মাস্তরে |।* | 
. বাহার মনে করে, বাঙ্গালীর হুদয়ে ন্যায়ান্যার় বোধ জল্স, তাহারা 
বাঙ্গালী কবির এই লাহুস ময় কবিতা পাঠ করুক। ন্যায় পথে না চলিলে 
_ নারায়ণেরও নিস্তার নাই। কোন্‌ দেশের কবি সাহস করিয়া এ কথা- 
. লিখিত বা ভাবিতে পারিয়াছেন? ঈশীর হা করেন, তাহাই ন্যায়, অনেক 


বেছব্য।ন। ১৩5 
জাঁতিরই এয়প বিশ্বাস। যে সমস্ত জাতির নৈতিক উদ্নতি একরূপ সম্পূর্ণ 
হইয়াছে, ভাছারাই ঈশ্বরের জবভারকেও ন্যায়ের বশীভূত বলিয়া কল্পন! 
করিতে পারে। ্‌ | 

ভুলসীদাল রামচন্্রকে এ লজ্জার ফেলেন নাই। রামচন্দ্র একটা 
বানরেক় নিকটক্কম! প্রার্থনা করিলেন, ভুলসীদাস হয়ত ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে 
' পারিতেন না। আর একট। বানর, সামান্য. প্রাণ ছারাইয়া রামচন্ত্রকে 
ভগ্ন! করিবে, ইহাও ভক্ত কবির হৃদয়ে সহ হয় নাই। তাই তিনি 
লিখিয়াছেন । | | 


মূল। অন্গবাদ। 
পড়া বিকল মছি শরকে লাগি। শর লাগি ভূমে পড়ে বিকল হইল । 
পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্রভু জাগি ।। | সম্মুখে দেখিয়। প্রভু উঠির। বপিল ॥ 
ই্টামগাত শির জট। বনায়ে। স্টামাঙ্গ প্রভূর শিরে জট! লম্বমান। 
অরুগ নরম শর চাপ চড়ায়ে ॥ অরুণ নয়নে জয় ধন্থঃশর জ্ঞান | 
পুনি গুনি চিতৈ চরণ চিত দীছ়া। | বারম্বার দেখি, চিত্তে চিত্তে শ্চরণ। 
ফল জন্থ মানা প্রভু চীনা ॥ প্রভুরে চিনিয়! ভাবে সফল জীবন ॥ 
স্বায় প্রীতি বচন মুখ কঠোর] । মনে ভক্তি, মুখে বলে কঠোর বচন । 
বোল! চিতৈ রামকী ওব! | রামেরে চাহিয়। কিছু করিল ভগ্ন ॥ 
ধর্মহেতু অবতরেহু গোলাই”। ধর্ম হেতু অবতীর্ণ হইল? ধয়ায় | 
মারেছ মোছি ব্যাধকি নাই। | কিকারণে ব্যাধভাবে মারিলে আমান 
শুনি লহঠবচ কিএ করমা।. | শঠের শুনিয়া বাক্য. কিবা এ করিলে 


পরি হরি লোক বেদ কুল ধরম!। লে!ক বেদকুলধর্শে জলাঞ্জলি দিলে। 


বালির এই তিরস্কার গুনিয়। রাম বলিলেন 


শ্রাট 


মুল । ৪ অন্বাদ। 
অনুজ-বধূ ভগ্গিনী, সুভ নারী। জ্রাতৃবধূ, পুত্রবধূ তনয় ভাগিনী | 
গুন শঠ, কম্য। সমান চারী ॥ এচারি সমান জ্ঞান করে বত জ্ঞানী । 
ইচ্ছৈ কুতৃষ্টি যিলোকে ছোই। ইহাদের করে যেব! কুভাবে দর্শন | . 
ভাছি বধে কচ্ছু পাপ ন হোই ॥ তাদের বধিলে পাপ না হয় কখন।।; 


বানী এই কথা 'গুনিয়াই নিজ ফোব সমস্ত স্বীকার করিয়া লইল, এবং 


১৩২ _ ,বেদব্যাম । 


'রামচন্দ্রের বছবিধ স্ব করিতে আরম করিল। এস্থলে ভুলসীদ।স ঘোর 
ঈশ্বর ভক্তি দেখাইয়াছেন, কিন্ত ভাহার' কাব্যে কৃত্তিবাসের ন্যার। স্তায়- 
পরার়ণভার সমাদর নাই। ঈশ্বর কি কখন কিছু অন্যায় করিতে পারেন ? 
ভিনি যাহা করেন তাহাই ন্যায়, ভুলসীদাস যেন এই ভাবেই কাব্য লিবিয়া 
গিয়াছেন। 
এক্ষণে দেখা! য।উক অধ্যা্ম রামায়ণে বালিবধের ডা চিত্র রপ্ত 
হুইয়াছে। মুমুূ অবস্থায় বালী রামকে সম্থোধন করিয়া বলিতেছে। 
| বিলোক্য শনকৈঃ প্রাহ বালী রামৎ বিগর্হ়নূ |. 
কিং ময়াপকুতং রাম তব যেন ছতে]হম্মাহুমূ।| (১) 
রামকে দেখিয়। বালী মৃদুত্বরে তাহাকে ভৎপন1 করিয়| কহিল, “হে রাম! 
আমি-তোমার কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তুমি আমাকে বধ করিলে।* (১) 
| রাজধর্মমমবিজ্ঞায় গরহিতং কম্মতে কৃতং | 
বৃক্ষধণ্ডে তিরোভূত্ব। ভ্যজত। সয়ি সায়কৎ ॥ (২) 
তুমি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কারিত থাকিয়া! আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ 
রিলে। তুমি রাজধর্ম জান ন।। জানিলে কখনই এরূপ নিন্দনীয় কর্ণ 
করিতে না। (২) 
 যশঃ কিং লঙ্দ্যসে রাম! চোরবৎ কৃতসঙ্গরঃ | 


রঃ (৩) 
হেরাম! তুমি চোরের ন্যার সংগ্রাম করিক্স! কি যশম্বী হইবে ? 
্ , ঈ ক (৩) 


ধর্দি্ঠ ইতি লোকে হন্থিন্‌ কথ্যসে রঘুননন। 
বাণরং ব্যাধবদ্ধত্ব! ধর্দং কং লন্দ্যসে বদ।। (8) 
পৃথিবীতে সকলেই তোমাকে ধন্দিষ্ঠ বলিয়া! বলে। কিন্তু আমাকে 
বাধের ন্যায় হত্য। করিয়।! তোম।র কি ধর্ঘমলাভ হইল। (৪) 
'ইত্যেবং বুভাষস্তং বালিনং রাঘবোহত্রবীৎ। 
ধন্স'স্য গোপ্তা লোকেহশ্সিং শ্চরামি সশরাসনঃ | 
অধর্্ঘকারিণং হত্ব। সদ্ধন্মং পালয়াম্যছৎ | 
দুহ্িত।, ভগ্গিনী, ভ্রাতূর্ভ ধা, চৈব তথা না ॥ 
সম! মে! রমতে ভাপামেকামপি বিমুঢ়ধীঃ | : 
 প্রাতকী সু বিজ্ঞেয়ঃ স বধ্যে। রাজতিঃ সদ] ।। 


বেদব্য।ম ৷ ও ও 


তবস্ ভ্র।ড়ঃ কনিষ্ঠসা ভার্ধযয়াং রমসে বলা । 
অতো! ময়। ধন্ম্বিদ। হতোহপি বন গোচর || 
ত্বং কপিতান্জানীষে মহ্ান্তে। নিচরস্ভি য। 
লোকং পুনান।ঃ সঞ্চ।রৈ রত্ন্তান্নতি ভাবয়েৎ 1 | 
বালী এইরূপে নানাবিধ ভিরম্কার করিলে, রামচন্দ্র বলিতে আরম, 
করিলেন ।_“আমি ধন্মের রক্ষাব নিমিত্ত শরাসন হস্তে পৃথিবীতে ভ্রমণ, 
করিছ্ছি। আমি অধাশ্মককে বিনাশ করিয়া ধান্মিকৃকে পালন কিয়! 
থাকি। তুহিতা, ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ ও পুত্রবধূ এই চারি সম।ন। যে মুর্খ 
ইহাদের কাহারও সহিভণসহুবাস করে মে পাতকী । সে র!'জ। দিগের কর্তৃক 
সর্বদাই বধা। তুমি বল পূর্বক তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে উপভোগ 
করিতেছ। এজন্য আমি তোমাকে বধ করিয়াছি । মণৎ ব্যক্তি কি ভাবে 
কি কার্ধা করেন তুমি কপি হুইয়। তাহার কি বুঝিবে মহদাক্তির পদম্পর্শে 
পৃথিবী পবিত্র হয়, অতএব তীহাদের নিন্দা করিতে নাই ।” 
রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। বালী, নিজ দোষ স্বীকার করিয়। ত। হার 
চরণে প্রণত হইল । পরে তার। আপিয়! বিলাপ করিলে, রাম তাহ।কে 
নানাবিধ দার্শনিক যুক্তি খার। সাত্বন! করিলেন । 
তুলমীদাপের লিত অধ্যাত্বরামায়ণের কিছু মান প্রভেগ নাই | ফলম্কঃ 
অনেক স্থলেই ভুলসীদাসকে অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদক বলিয়। মনে হয়'। 
তবে, অঃ রামায়ণে রামচক্ আপনাকে যেরপ ধান্মিক ও লোক পাবন 
মহাম্মা বলিয়া! পরিচয় দিতেছেন, ভুলসীদাস সেরূপ করেন নাই। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে, কৃত্তিবাস* তুলসীদাদ ও অঃ রামায়ণ এই 
তিনেরই মূল স্বরূপ বান্সীকি রামায়ণে বাণিবধ্ধের কিরূপ চিত্র প্রদর্শিত 
হইয়াছে।, | 
বালীর যুদ্ধ ষাক্রাকালে তারা পরামর্শ দিতেছেন। 
*বিগ্রহংমাকুথ। বীর ভ্রাতা রাঞ্জন্‌ ববীয়স]। 
লালনীয়েো হিতে ভ্রাঘ! যবীয়ানেষ বানর: ॥ 
তত্রবাসন্নিহন্দে।ব। সর্ববথ। বঙ্ধুরেবতে। 
: মহি তেন সং বন্ধুৎ ভূবি পন্য !মিকঞ্চন ॥” 
ঞ্ছে বীর কনিষ্ঠ ভ্রাভার লহিত বিরোধ করিও না। ন্মথগ্রীৰ তোমার 
কনিষ্ঠ অতএব ত্বৎ কর্তৃক লালনীয় | সেযেশানেই কেন থাকুক না. পে 
তে 


১৩৪ বেদব্যাম। রা: 


যে তোমার বধু তদ্ধিযয়ে সনোহ নাই। এই পৃথিবীতে তাহার মত বন্ধু 
তোম।র কেহই নাই।” 
: বালী এই শুনিয়। উত্তর করিল-_ 
পগর্জতোহস্য স্থসংবন্ধং জাতুঃ শতোর্বিশেষতঃ | 
মর্যপিষ্যামি কেনাপি কারণেন বরাননে পু 
অধর্ধিতানাং শূরাণাং মমরেতনিবর্তিনাং। 
'ধর্ষণামর্ষণং ভীকু মরণাদভিরিচ্যতে ॥* 

"জামার ভ্রাতা অথচ শক্র স্থগ্রীব ম্পর্ধার সহিত গঞ্জজন করতঃ আমাকে 
ঘুদ্ধে আহ্বান করিছেছে। আমি কেন তাহার পর সহ করিব | ফাছ।- 
দিগকে কেহ কখন পরাজিত করে নাই, ষ পিহারা ুদ্ধস্থল হইতে কখন 
প্রতিনিবৃত্ত হন নাই, তাহার? মরণের আশঙ্কা থাকিলেও কাহারও অপমান 
সহ করিতে পারেন না 1? 

মৃভার পূর্বে নিষ্ললিখিত বাক্য দ্বারা ' রাঁমকে তিরঙ্কার করিয়! 
ছিলেন। 

“পরান্ধুখ বধং কৃত্বা কোহব্রপ্রান্ত স্ব! গুণঃ। 
খদহৎ যুদ্ধ সরবত কৃতে নিধনং গতঃ ॥ 
কুলীনঃ সত্বসম্পন্ন স্তেজত্বী চরিতব্রতঃ। 
রামঃ করুণ বেদীচ প্রজ্গানাং চ হিতেরতঃ ॥ 
সান্গুক্রোশে। মহোঁৎপাহঃ সময়জ্ঞে। দৃঢ়ত্রতঃ | 
ইতেতৎ সর্বভূতানি কথয়স্তি যশ! ভুি ॥ 
দমঃ শমঃ ক্ষম। ধন্মেধৃতিঃ সত্ৃৎ পরাক্রমঃ। 
পার্থিবানাং গুণ! রাজন্‌ দণশ্চাপ্যপকারিযু॥ 
তান্‌ গুণান্‌ সংপ্রধার্ধযাহং অগ্রযঞ্চ|ভিজনং তব) 
তারয় প্রতিসিদ্ধঃমন্‌ সুগ্রীবেণ লমাগঞন্তঃ ছু 
নমামনোন সংরধং প্রমত্তং বেদ্ধমহ্ণি। 
ইতি তে বুদ্ধি রুৎপন্ন বভুবাদর্শনে তব & 
সত্বাং বিনিহতাত্মানং ধন্মধ্বজ্মধা মি ্ং। 
জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কৃপমিবাবৃদ্ধং ॥ 
সভাং বেশধরং পাপং প্রচ্ছন্ন মিব পাবকং। 
নাহৎ ত্বামভিজানামি ধন্মহ্ষভিসংবৃতং ঘ'. 


বেদব্য।ম ৷ ১৩, 
শঠে। নৈকৃতিকঃ ক্ষুদ্র মিথা। প্রশ্রিতমনসঃ। 
কথ দখশরথেনত্বং জাতঃ পাপে! মহাত্বন| ॥” 


“ছে র।ম! আমি যৎকালে অস্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলাম, তখন 
জ[মাকে গুগুভাবে বধ করিয়। তোমার কি গুণপন। প্রঞ্ষকাশ হইল। লোকে 
তোমাকে সঘংজাত, বলবানৃ, তেজন্বী সদচ'র, দয়াময়, সর্ববহিতে রত 
করুণ স্বভাব, উদ্যমশীল, দেশকালপাত্রজ্ঞ, দৃঢত্রত বলিয়। জানে ? বলে |, 
আমি তামার এই যশ শ্রবণ করিয়া এবং তাম[কে রাজগুণালক্কূত ( শম, দম, 
প্রভৃতি গুণালঙ্কু ত) ভাবিয়া! তারার নিষেধ বাকা অবহেল| করপ্তঃ জ্দু্ীবের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলাম। ভেোমাকে দেখিবার পূর্বে আমি ভাবিয়া- 
ছিলাম যেতৃমি কথনই আমাকে ( অন্যের মহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
দেধিয়।) অদাবধান অবস্থায় বধ করিবে না। কিন্তু আমি এক্ষণে 
দেধিতেছি যে, ভূমি নিতাস্ত দুরাম্মা, ভণ্ড, অধান্মিক, পাপিষ্ঠ ও তৃণাচ্ছন্র 
কৃপের স্তায় লোকপ্রশ্তরক। তুমি সতের বেশ ধারণ করিয়৷ পাপাচরণ 
করিতেছ। ভুমি ভম্মাবৃত অগ্নির ন্যায় নিজের পাগাভিলাষ গে!পন করিয়া 
ধাঁন্মিিকের বেশে বিচরণ করিতেছে । আমি তোমার প্রকৃত ম্বভাব বুঝিতে 
পারিতেছি ন!| তুমি শঠ পরাপক্কারী ভূমি লোকের নিকট প্রশাস্তমানস 
বলিয়। পরিচিত । তুমি ক্ষুত্রচিত্ত। মহাত্মা দশরথের ওরসে তোম।র নায় 
পাপী কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল ?” 

এই ভিরঙ্কার শ্রবণে রাম উতর দিভেছেন ! 

“উক্ষ|কুণামিয়ং ভূমি: সশৈলবন কাননা।। 
সুগপক্ষিমন্ৃষা।ণাং নিগ্রভানুগ্রহেঘপি 
তাং পালয়তি ধন্মত্ম! ভরতঃ সত্যবানৃজুঃ | 
ধম্ম কামার্থতত্বজ্ঞে। নিগ্রানুগ্রহেরতঃ ॥ 
তস্য ধন্মকুতাদেশ। বধমনোচ পার্ধিবাঃ। 
চরামে। বনুধাং কৎল্াং ধন্ম সম্তান সিছবঃ | 
যশ্িন্ন পতি শার্দংলে ভরতে ধন্মবৎসলে। 
পালয়তা খিল1ং পৃ্থীধ কম্চরেঞ্বন্ম বিপ্রিয়ং ॥ 


8 ্বস্থ লংক্রিষ্ট ধন্মশ্চ কর্মণা চ বিগহ্তঃ। 
| রর ক্কামতন্্র প্রধানশ্চ নশ্থিতো। রাজ বয্ম নি 


১৩৬1. বেদব্যাম 1. . 

ক জো্ব্রত। পিতাবাপি ষশ্চ বিদ্যা প্রষদ্ছত্তি | 
এয়ন্ডে পিতরোজেয়া ধন্মেচি পথি বর্ডিনঃ রঃ 
যবীয়ানাম্মন$ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণো দিতঃ। 
পুত্রবৎ তে এয়শ্চিম্ত্যাঃ ধন্মশ্চৈবাত্র কারণং॥ 
তদেতৎ কারণং পন্ত যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ। 
্রাতুর্বর্তদিভা্ষ/ারাং ত্যক্ত।। ধন্ধ লনাতনং ॥ 
তদ্বাতীতস্ তেধম্ম 4 কামবৃততস্য বানর। 
জ।তৃভাধ্যভিমর্শেন্মিন্‌ দণ্ডোরং প্রতিপাদিতঃ ॥ 
ওরশীং ভগিনীহ বাপি ভার্ধ্যাৎ বাপ্যন্থজসায়ঃ। 
প্রচরেড নরঃ কামাৎ গুস্য দণ্ডে। বধ: স্মৃতঃ 
তরতস্ত মহগালে। বয়ং তবাদেশ বর্তিনঃ। 

: ত্বঞচ ধন্মরদতিক্রান্তঃ কথং শক্যং উপেক্ষিতুৎ || 


২ প্রতিজ্ঞাচ ময়।দত্ত। তদা বানর-লন্লিধৌ । 
_. শ্রতিজ্ঞাচ কথং শক ম দ্বিধেমানবেক্ষিতুৎ ॥। 
৩। শ্য়তাং মন্ুন! গীতৌ আ্লাকৌ চারিধবৎসলো । 


গ্হীতৌ ধন্মকুশলৈ স্তথ। তচ্চরিতৎ ময় || 
রাজভিধ্তদগডাশ্ড কৃত্বা পাপািন মানবা: | 
নিশ্মলাঃ স্বর্গমায়াস্তি সম্তঃ সুকৃতিনো যথা! ॥। 
শাশনাদ্বাপি মোক্ষাদ্ব। ভন পাপাৎ প্রমুচ্যতে। 
রাজাত্বশামূনাতলা তদবাপ্রোতি কিছ্ছিষং | 
&।  বাগুরাতিশ্চ পাঁশৈশ্চ কূটেশ্চ বিবিধৈ অরা:। 
প্রতিচ্ছন্নাশ্চ দৃশ্যাশ্চ গৃহুত্তি হবছন্‌ মুগান্‌ ॥ 
গ্রধাবিভান্‌ ব চিত্রস্তান্‌ বিশ্রন্ধানভিবিচিতান্‌ 
প্রমত্তান প্রমত্তান্‌ বা নর। মাংসাশিনোভূশং। 
বিধ্যস্তি বিমুখাংশ্চাপি নচ দোধো হুত্র বিদ্যতে £” 
 ক্লামচন্ত্রের উত্তরটিকে চারিভাগে বিভক্ত কর। যাইতে পারে । যথা-- 
. (১). এই পৃথিবীস্থ সমস্ত শৈল, কানন, বন, ইন্্যাকু বংশীয় রাজগণের 
পি । জবুস্থ পণ্ড পক্ষী মম্ুধা এ সমস্তকেই নি ব| জঙ্গুগরহ করিবার 
১জধিকার তাহাদের আছে। সতযবান্‌, সরল,  ধর্নকামার্থভত্বজ, গাপীর. 
সানা পুণা বানের. অনখাহুক,, ধর্স্া ভর... এক্ষ পে, এই পুরিবা: শাশন ১ 


| ্‌ বেদব্যান । ১৩৯ 
সকরিতেছেন। আমি ও অন্যান্য রাজার] তরত্ের আদেশে পৃথিবীতে 
ধন্মরক্ষ। করিবার জনা বিচরণ করিতেছি | ধর্মাবং্সল ভরত রাজ। থাকিতে, 
কাহার সাধ্য যে. পাপাচরণ করিয়া নিস্তার পইতে পারে? ভু অধর্্ম 
পথ-ক্সবলন্বন করিয়। ধর্থখের অমর্ধযাদ। করিয়াছ! তুমি রাছনীতি দি 
হইয়! কেবল কাম ভোগের অন্বেষণ করিয়াছ। দেখ জেয ভ্রান্ত, পিতাঃ ও 
শিক্ষক এই তিনই তুল্য সপ্মানার্থ । এবং কনিঃ ভাতা শিলা ও পু এইঃভিনই 
তুল্য গ্নেছের পাত্র। তুমি সনাতন ধর্্ঘ পরিত্যাগ করিয়! কনিষ্ঠ ভ্রাভার 
স্ত্রীতে অন্ুরক্ত ছইয়াছ। এইছন্য আমি তোমার বধ করিয়াছি । যে 
বাক্তি কন্য।, ভগিনী, ব! কনিষ্ঠ ভ্রান্তার স্ত্রীতে আপত্তি করে, সে স্মৃতির 
জাদেশ অনুসারে বধ্য হয়। আমি ভরত রাজার আজ্ঞাকারী হুইয়। তোমধার 
পাপাচরণের প্রতি উপেক্ষ! করিতে পারি নাই। ধর 
.(₹) এতত্তির আমি দর্ধ বানর সমক্ষে তোমার বধ লহ্বদ্ধে গ্রতিআা! 
করিয়াছিলাম। প্রতিজ্ঞ। করিয়। ভৎপালনে বিরত হওয়া আম!র ন্যায় 
লোকের পক্ষে অলস্ভব। 

(৩) মনুতে ধন্মের উপকারক ও ধাশ্মিক বাকি কতৃক অনুমেদিত. 
ছুইটী শ্লোক আছে। আমি শ্লোক অন্ল!রে কার্য! করিয়। তোমাকে বধ 
করিয়াছি। এ্ঁশ্লোক ছুইটি এই । 

পাপী, রাজ| কতৃক দণ্ডিত হইয়া, পাপ মুক্ত হয়, এবং প[পমুক্ত হুয়া. 
সে সাধু পুণাবানের ন্যায় বর্গারোহধ করিতেপারে। চোর, রাঁ্দা কতৃক 
শ।পসিত বা! মোচিত হইলে উছার পাপশাস্তি হয়। কিন্তু বদি রাজ পাশীর. 
পাপ লশ্বদ্বে কোন রূপ বিচার না করেন, তাহা হইলে তাহাকে পাপীর" 
পাপ লমস্ত বহন করিতে হয়। | 
(8) মঙ্থষ্যের। পাশ (রজ্ছু), জাল প্রভৃতি নান|বিধ বড়যন্ত্র ঘ্ংর| কখন 
বা গ্রকাশো কখনও বা গোপনে পু পক্ষী মৃগয়া করেন। তয়ে পলায়মান। 
তত, বিশ্রন্ধ, স্বপালিত মৃগের সছিত যুদ্ধে নিধুক্ত সাবিত বা অপাবধান ঞ 
যে কোন অবস্থাতেই পণুপন্ষী. সংহার কর] যাইতে পারে, তহ]তে র্‌ 

পাপ হয় না । রহ 

ইহার পরে রাম ভারার নিকট হতে আরও ফিঞিৎ মিই ভৎ পিন!" 
প্রান্ত হইয়াছিলেন। ভারা, কতৃক শাপের" কেন কথ! বাকিতে 
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১৬৮7 বেদব্যান? 
বালি বধের এই সমস্ত সি ভিন্ন বিবরণ হইতে জামর] কি শিক্ষা লাভ 
করি? 

(১) বান্ীকিভে রামচন্দ্র এক জন ধার্শিক বীর পুকুষ মাত্র । তিনি 
অবতার বলিয়া! জাপনাকে বর্ণনা করেন ন।ই। তিনি রা, পুথ্যের 
প্রবর্তক এবং পাপের শান্ত । ভিনি বলিতেছেন, অমি রাজা, রাঞার ন্যায় 
আচরণ করিয়াছি। এবং হিন্দু শাস্ত্রে অবতার সম্বন্ধে নিয়মও এই | যিনি' 
যখন যে জন্মে অবতীর্ণ হন, তিনি তখন সেই জন্মোচিত কার্যা করেন । 
সে জন্মের যে কর্তব্য কার্যা তিনি তাহা সম্পাদন করেন। ভগবান বলিয়? 
তিনি আপনাকে নিজ জন্ম, নিজ জাতি,নিজ বর্ণ, নিজ আশ্রম, প্রভৃতির বছি- 
ভূত বলিয়া! মনে করেন না! । রাজা পাপীর শান্তি করেন, রামচন্দ্র তাহাই 
করিয়াছেন । রান্ত। মন্থুর নিয়ম পালন করেন, রাঁমচন্দ্রও তাহাই করিয়ী- 
ছেন। রাজ] বিগর্থিগ্ভ উপায় অবলম্বনে সুগয়] করেন, রামচন্ত্রও তাহাই 
করিয়।ছেন। বাল্মীকি যে রামচন্দ্রকে অবভার বলিয়! স্বীকার করিতেন না 
তাহা নহে । বাল্ীকি অন্যকে দিয়! বারম্বার রামচন্দ্রকে ভগবান্‌ বলিয়! 
বলাইয়াছেন। তবে বান্সীকির বক্তব্য এই যে, যখন নারায়ণ বিষুঃরূগে 
বৈকুষ্ঠে অবস্থিত, তখন তাহার কর্তব্য কার্য স্বতন্ত্র তখন তাহার কার্য 
গ্রণালীও স্বতন্ত্র। কিন্তু এ ভগবানই যখন ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন, 
ভখন তাঁহার কার্ধ্য প্রণালী শ্বতন্ত্র ও কর্তব্য কার্ষ্য দ্বতন্ত্র হইল। সদয় হাদয় 
বুদ্ধ ও নির্দয় হৃদয় পরশুরাম এ উভয়ই ভগবানের অবতার । তিনি যখন 
সদয় সন্ন্যাসী, তখন তাহার গদয় দয়ায় পরিপূর্ণ। এবং বখন ভিন নির্দয় 
'ত্রাহ্মণ, খন তীছার হৃদয়ে দয়ার লেশমারও নাই। একই ভগবানে সদয় 
ও নির্দয় এই দুই বিশেষণই আরোপিত হয় কিরূপ? ইচ্ছার উত্তর এই 
যে অবভার বিশেষে ভগবানের চরিত্র, কর্তব্য কার্ধ্য, কার্ধ্যপ্রণালী 
পপ্রত্থতধির বৈলক্ষণ্য হইয়। থাকে । রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা । তাগার চরিত্র, 
*সমালোচন। করিতে হইলে, রাজনীতি ও ক্ষত্রিয় নীতিকে আমার্দের 
আদর্শ করিতে হইবে। বাশ্ীকি ও ভাহ।ই করিয়াছেন। এইরূপ 
করাতে ধন্ছের মাহাত্মা ও কাব্যের. সৌন্দর্ধ্য উভয়ই স্ুন্দররূপে সংরক্ষিত 
হিয়া! * 
১.7 ২ অধ্যাসত রামায়ণকার ও-তুলপীদান ওক্ত। . রামচন্তরের মূর্তি ভাহা- 
টার হৃদয়ের প্রতোক কক্ষ অধিকার. করির়। রহিয়াছে . রাজের তগবৃতা 


বেদব্যাম।, * ১৩৯, 
তাহার! একবারও বিশ্বত হইতে পারেন ন।। ভগবানের স্থিত তদবতারের 
: যে পার্থক্য, উহ তাহার! বিশ্বৃত হইয়া বান। যখন ভক্কিতে হাদয় উদ্বেলিত 
হয়ঃ তখন অত ্ুপ্ম তত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখাও বায় না। ভখন কেবল 
এই কথাই মনে থাকে যেরামচন্ত্র পূজ্য ও আরাধ্য এবং আমর! তীঞ্ছার 
পৃর্বক 'ও সেবক। বালীকি নিম্ব ভক্তিকে সংযমিত করিতে পারিতেন।, 
ইস্ছার| তাহা! পারিতেন ন1। এইজন/ বালীকির সহিত ইহাদের প্রভেছ 
দৃষ্ট হয়। তাহার পরে আমাদের কৃতিবাদ। ইনিও রামচন্দ্রের ভগবত্তা 
বিস্বত হছইন্ে পারেন নাই । অবতারকে ভগবানের স্থলে দণ্ডায়মান করা- 
ইয়1 কৃতিবাস, উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিলেন, দেখিয়া! তিনি ব্যথিত 
হইলেন। তাঁছার কাবো এ ব্যথার * পরিচয় স্পষ্ট প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
রামচন্দ্রকে ক্ষত্রিয় রাজ বলিয়া ভাবিলে, বালি বধে কিছুই লক্ষ্জার 
বিষয় থাকে না। কিন্তু কৃত্তিবাস তাহা! না করিয়। রামচদ্রকে ভগবছুচিত 
নীতির দ্বার। পরীক্ষা করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় কিঞ্ৎ অসামগ্রদ্য 
দেখিয়া! কৃত্িবাদ যথ| সাধ্য সেই অসামঞ্জপ্য পরিহারের চেষ্ট। করি- 
শ্লাছেন। 

(8) কিন্তু কি নীতি, কি ধম্মঃ কি কাব্য, সর্বাংশেই বাল্ীকি 
নিরবদা ও নির্দোষ। এক জন ফরাদিন্‌ 'লেখক রামায়ণ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন-- ৃ ৃ 
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এই মহাক্কাবা ভারত সাগরের ন্যার অনীম। ইহাতে স্বগাঁর সামঞ্জলা বিরাঁ- 
জিত আছে। ইহার কুত্রাপি বিন্দুমাত্র অসামঞ্জমা নাই ।” যিনি বান্মীকির 
“অনগস্থত পথ হইতে বিন্দুষাত্রও পরিচালিত হইয়৷ছেন, তাহাতেই কোন 
না কোন প্রকারের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। 


১৪০:  এবেদব্যাম। 


সুফি অনাদি। 
মন্থযোর কতিপয় অঙ্গ কব বলি খাত্ত। বথা ক, উর, বক্ষ; প্রভৃতি! 
এই অঙ্গ নাই অথচ মনুষা জীবিত রহিয়াছে, ইহ, কখন দৃষ্টিগেচর হয় ন|। 
অপর কতিপয়. অঙ্গ অফ্রব বলিয়। পরিগণিত, যথা জঙ্গুলি ভর প্রতৃতি। 
উহাদের অভাবেও মুল্যের জীবন রাখিতে হত না। 
মানব দেহে .বক্ত্রপ প্রাগুক্ত দ্বিবিধ অঙ্গ বিরাঞ্জমান। ধর্্স সম্বদ্ষেও 
তজ্প ত্বিবিধ, সত। পরিলক্ষিত হয়; উহার কতিপয় সত্য আছে; যাছাতে 
বঞ্চিত হইলে, লোকের ধর্ম সংক্ষ।র নিতাস্ত দূষিত, এবং নাস্তিকতায় পরিণত 
হয়) জপর কতিপয় সত্য আছে; যাহাতে ভ্রান্ত হইলেও লোকের নাস্তিক 
রূপ ভীষণ অবস্থার উপনীত হইতে হয় না। ইহার প্রথমোক্ত সত্য গুলি 
কব তা এবং দ্বিতীয় গুলি অঞ্রব সত্য বলিয়। গণনীয়। 
আমাঁদেরসামান্য বিবেচনার “ন্যত্টি অনাদিঃ, ইছা! একটি ঞ্ব সত্য-_ধাহার 
ইহ।তে ভ্রম ও অবিশ্বাস আছে, ভাহাকে নিশ্চয় দাকণ মোছে নিপতিত হইয়া 
ভূতবাদ ও নান্তিকত।য় উপনীত হইতে হুয়। অভ্এব এতঘ্িষয়ে যাহাতে 
লোকের ভ্রম অপনীত হয়, তদ্ধিষয়ে যত্বকর। সর্ধাতোভাবে বিধেয়। আঁস্মুন, 
আমর। প্রথম দেখি এই বিষয় আগমোক্ত প্রমাণ কি? 
কঠোপ নিখদের ৬ষ্ঠ বল্লীর প্রথম এষ্ট-_ 
্‌ *উ্দাূলোইবাকৃশাখ এষোহশ্বখঃ সনাতনঠ। 
তদেব শুক্রং তছ্ধ-ক্ষতদেবাযূত মুচাতে ॥' 
এই'অনাধি অনস্ত সংসার বৃক্ষের মূল. উর্ধ $--অর্থাৎ ভগবান্‌ নারায়ণ; 
ইহার শাখা অধোগত অর্থাৎ স্বর্থ নরক ভূলোকাদি রূপে অবস্থিত এ মূল 
ঝুভত অর্থ।ৎ স্বতশ্চৈতন্যময়, মহৎ হইতে মহৎ এবং আমৃন্ত বলিক্। অভিহিত । 
- ভগ্গবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও গীতার ১৫শ অধ্যায়ে জর্জছুনের নিকট এই কাট 
ধলিস্নাছেন__ | 
উর্ধীমূল মধঃশাখ মশ্বখৎ প্রাঙ্ুর ব্যয়ং। 
ছন্দাংলিষল্য পণ্ণানি য্তংখে? নবেদবিদূ। ২। 
এই সংসার প্রপঞ্চরূপ বুক্ষ; অশখ অর্থ:ৎ জন: এ্রকরাপে অবস্থিত, বং 
দিনাত্তরে ববপান্তরে পরিণত ন্তগাৎ বিনশ্বরঠ অথচ অধ্যয়, সর্থাৎ প্রবাহরঞে 


বেদধ্যাম। | ১৪5 


নিতা ; ইহার মূল উর্ধা পুরুষোতম নারায়ণ; এবং শাখ। হিরণ্য গর্ভত।দি 
স্তত্তপর্য্যস্ত ক্রমে অধোগন্ভ; বেদ সকল ইহার পত্র, কারণ ছায়। স্থানীয় 
বেদেক্ত কর্ম দ্বার ইহ সেবনীয় হইয়াছে । যিনি গুইরাপ সংসারকে 
জানেন ভিনিই বেদার্থ বুঝিতে পারেন। তিনি স্পষ্টতর রূপে ইহার 
অনাদিত্ব প্রতিপাদনের জন্যট পরে বলিয়াছেন। | 
নরূপ মস্যেহ তথোপলভ্যতে নাস্তে। নচাদি ন্চ সংগ্রতিষ্ঠ!। 
 অশ্বখমেনং স্থবিরূঢ় মূল মলক্গ শাস্ত্েণ দৃতেন ছিত্বা। 
ততঃ পদং তৎ পরিমার্িতব্যং যন্মিন্‌ গত ন নিবর্্তি ভূ়ঃ। 
সংসারবাপী জীবগণ ইহার উর্ধা মূলত্বাদ্দি ভাব উপলব্ধি করিতে অক্ষম, 
ইহার অন্ত নাই, আর্দি নাই এবং সংপ্রতিষ্ঠা, একরূপে অবস্থিতিও নাই? 
স্ৃবিরূঢ় মূল সংসার বৃক্ষকে দৃট় বিবেক অস্ত্রে ছিন্ন করিয়া, ইহার মুলভূত 
পরম বস্তর অহ্সন্ধান করিতে হুইবে। বাহ! লাভ করিলে, আর ভব যন্ত্রণার 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয় ন]। 
পস্থাষ্টির আদি নাই” আন্তিকতার এই এব অঙ্গ, সকল শীজ্েই রি? হয়। 
দেখুন স্ব।য়ন্ভুব মন্থু কি বলিয়াছেন__ 
মনত্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহারএবচ। 
ক্রীড়ন্লিবৈ তথ কুরুভে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ 
মন্বস্তর স্যরি ও সংহার ইহার কিছুরই সংখ্যা নাই অধ্যাপক অধ্য।পন- 
কালে যে কর -সধ্ালনাদি করেন_-উহাতে যেমন বিশেষ আর়াসও নাই 
উদ্দেশযও নাই; পরমেঠী ব্রহ্মাও» তদ্রপে পুনঃ. পুনঃ এই বিশ্ব সংদার 
স্থত্টি ও সংহার করিতেছেন । ইহাতে তাহার কোনও জায়াম ব উদ্দেশ্য 
কিছু নাই | 
পূর্বোক্ত বিষয় অন্বসন্ধান করিলে '"স্ষ্টির দি নাই” ইহা! যে আগমনিদ্ধ 
তাহ অনায়াসে প্রতীত হইবে। 
এইক্ষণ বিবেচন। কর। আবশ্যন্ত--ইহার সহিত ধর্ম্মতত্বের কতদর সম্বন্ধ ? 
যাহার] *ন্ষ্টি অনাদি” ইচ। ন। বুঝিরাছেন, তাহারা আর একটি বৈদিক 
তত্ব বোধ করিতে অক্ষম। তাহ]! কি? প্রেত্যভাব__পুনজন্য । 
যথা কঠোপনিষদ্‌ পঞ্চম বলী ৭ম স্থৃক্ত । 
ঘোনিমন্বে প্রপদ্যস্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ 
৫. স্ছানুমন্মেহগসংযন্তি যথ। কন্ম যথা আতম্‌। 
যে সকল জীব বন্দজ্ঞান বিধুর, তাহারা নর স্বীয় কর্ম ও জ্ঞান অনু- 
স।রে শগীর ধারণের নিমিত, বীহুমা নিতে প্রবেশ করে; অন্যেরা স্থাবর. 
ভাব আশ্রয় করে। 
তাহার! বলিবেন-যদদি কর্ধান্থমারে জীব জন্ম ধারণ করে, তবে গ্রথম 
স্ষ্টির কালে জীবের জন্ম হইল কেন? "সৃষ্টি অনাদি” এই বৈদিক তত্তে 
যাহার. জাস্থা নাই, তাহার মনে স্ুত্বরাৎ এই বিতর্ক উপস্থিত হইবে 
বাধ! কি? | | | 
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* ইহার প্র সে মনে করিবে-_বদি প্রথম জন্ম, প্রাক্তন পাপ পুণ্য ব্যতি- 
-রেকে, হঈয়াছে--ইহ1 অবশ্য স্বীকার করিতে হইল; তবে বর্তমান জন্ম 
ভজ্রপে হইয়াছে ই স্বীকার করাই যুক্তি যুক্ত। এবং তাহ হইলে পূর্বে 
আমাদের নান জন্ম অতীত হইয়াছে, এই প্রকার অনাবশ্যক জন্ম পরম্পরা 
শ্বীকার না ₹রিয়।--ঈহা৷ আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম এই প্রকার স্বীকার 
করিতে কোন বাধ! দৃষ্ট হয়না । অতএব উচহ্ছাই আমাদের প্রথম ও শেষ 
জন্ম, এই লিদ্বাত্তে লোক উপস্থিত হর়। এই এক জন্ম বাদ নাস্তিক খৃষ্টান 
৬ ব্রাাণগণ .অনুলরণ করিয়। থাকেন | ভন্বধ্যে প্রথমোক্ত নান্তিকগণ 
মনে করেন-_যদ্ি শূন্য হইতে আম্ম] উদ্পন্ন হইতে পারে--তবে দেহ 
পাতের পর, উহ। পুনর্বার তদবস্থয় উপস্থিত হইবে ইহাতে বাধ! কি * 
স্ততরাহ অপ্রামান্কি পারলৌকিক দণগুভগ্ট্টে সুখকর অর্থকাম পরিভ্যাগ 
কর! বিন্চেকের অকর্তব্য । 

'বাবজ্জীবং স্ুখং জীবে খণং কৃত্বা! ম্বতং পিবে। ইহা হইছৈই 
“যত কাল জীবন থাকে, তাবৎ স্থখে থাকিতে হইবে, গণ করিয়াও স্বৃত 
পান করিতে হইবে” এই জুস্ভ্য মত প্রচারিত হইয়া উঠে। 

আমর। কোন ধের নিন্দা করিতে ইচ্ছা! করি না) আমাদের অভিপ্রার 
এই যে, বৈদিক সনাতন সত্য হইতে বিচ হইলে, লোক কিরূপ 
বিপনন হয় তাহ] প্রদর্শন কর।- সুত্বরাৎ অতঃপর খৃষ্টান ব। ত্রান্ম দিগের 
কোন নাম ৪লে না' করিরা, প্রাগুক্ত একঅন্ম বাদ হইতে কি কিত্রমে 
পতিত হুহতে হয় তা শ্রদরশশন কারব। 

আমাদের [ধশ্বান বাহা 1 এঃক্ছন৪ [বর্চাবক্ষম রহিয়াছেন, সর্বভোভাবে 
পর-প্রতায়-নের বুদ্ধি হয় নাই-_তাহ।র। স্ব স্ব ভ্রম ভপল। বধ করিতে পারিলে 
সংশেধন কারয়] আমাদের শ্রম শার্ক করিবেন ! 

এই এক জন্মাদ হইতে আর একটী সনাতন দত্ সংশয় উপস্থিত হয় 
তাহ। এই ভগবান এলিতে ছেণ-- পু 
সমে,২হং ৭ দভৃতেবু নমে দেয্যোহস্তি নপ্রিন্রঃ। গীত] ৯। ২৯। 

আমি গকল জীবের পক্ষে* সমান, আমার নিকট কেহ দ্বেবাও নছে 
প্রিয়ও নথে। বোধ হয় আর্তিক মাত্রেই ইহু। স্বাকার করিতে ইচ্ছুক। 
কারণ যিনি স্বীয় চক্ষু রুণীলন করিয়। চতুর্দিক তৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তিনিই 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ' পৃথিবীভে জাবের এতাদৃশ অনেক সুখ ও হঃখ 
দৃষ্টিগোচর হয়) যাহার কারণ রূপে তাহাদের এঁহিক কোনও ভি হ্কত 
অনু।মত হতে প'রেনা। ॥ ই " 

এই বিষম সমম্য।র মীমাংসায় পায়গ কতিপয় সম্প্রদার, আর এক 
ভবৈদ্দিক দিদ্ধান্তের শরণাপন্ন ইইর্মাছেন--তাহা এই যে, একজন ব্যক্তি 
পাপ করিয়াছে তান নিমিত্ত ত্র পাপের অনুষ্ঠান কালে, যাহার কোথাও 
অন্তিতব ছিল না এ্রবং তাহার পরেনতা লাভ করিয়াছে, চি দণ্ডিত 


হইভে ছইবে। 
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- যেমন পিতা কোন অন্যায় কর্ম করিয়ছেন, ভাহাও অনেক সময় 
নিভাস্ত অভ্ঞাতসারে, ভাহার জন্য পুত্রকে দর্তিত হুইভে হইবে । ইহ। 
আবার এতদূর স্বগ্রসর কর! হইয়াছে, যে বন্ধ শতাবী পূর্বে কোন ব্যক্তি, এক 
কার্ধ7 করিয়।ছিলেন, ভাহার কার্য্যে আমি অন্থমোদন করি নাই, তাহাকে, 
জমি দেখি নাই, তাহার সভায় আমার বিশ্বাস নাই অধিকন্ত একজনম্ব বা? 
অনুসারে তৎকালে জগতের অভি দুরবর্তা প্রদেশেও আমার কোন অস্তিত্ব 
ছিল না, যদি তিনি আমাদের পূর্ব পুরুষ হয়েন, ভবে কত শত বার 
হোমিওপ্যাথিক ভাইলিসুসনেরপর, ভ্াহার শোণিতের কণৈককণা, 
আমাদের দেহে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইয়তা| নাই । ইহাতেও এ 
'স্কার্ধের জন্ম আমাদের পাপ হইয়াছে এবং দণ্ডিত হইতে হইবে, এইমভ 
প্রচার করিতে কত দরিহন্রর শোণিত শোষণ পুরঃসর আহত অর্থেরব্যর 
হইতেছে; ভাহার সংখ্যা নাই। 

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে, আমরা কোন পাত্রের মুখে নিয়লিখিত 
দণ্ডের কথ। শ্রবণ করিয়া হাসা সম্বরণ করিতে পারি নাই্‌--. 

অন্মচ্ছ্যালক মিত্র মাতৃল নুতা মিথ্যাভিশস্তা পরৈ সুত,সম্বদ্ধ বশানয়। 
দ্বগৃহিণী প্রেক্সস্যাপি: প্রোজবিত] 1 র্‌ 

আমার যে শ্যালক তাহার যে মিত্র, তাহার যে মাতুল তাহার 
কন্ঠার প্রভিকূলে শক্রগণ এক অলীক অপবাদ রটন1 করিয়াছিল, উহার 
সছিত নশ্বন্ধ আছে বলিয়া, আমি প্রিয়তম! ভার্ধ্যাকেও পরিত্যাগ 
করিয়াছি। | ৰ 

আমাদের . সামান্য ধিবেচনায় প্রাগুক্ত অবৈদিক সন্প্রদায়ঃ ভগ- 
বানের দণ্ড বিধানের যে নীতি, জগতে প্রচার করিতেছেন, তাহার 
সহিত তুলনা করিলে, প্রবোধ *চন্দ্রোদয়ে ভার্ধ্যার পরিত্যাগরূপ দণ্ড 
বিধাতা, কোন প্রকারে উপহামের যোগ্য :হইবেন-এইরূপ বোধ 
হয় না। | ৃ | 
এই প্রকার বিশ্বা হইতে আর একটি অবৈদিক বিশ্বাস বহলোকের 
মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, যাহার সমকালে জামার্দের কোন প্রকার সত! 
ছিল না, যাহার সহ্ভ আমানের. কোন রক্ত সন্বদ্বও নাই তিনি 
বহুশতাস্বী হইল, এক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, ভাহাতেই আমাদের প্রার়- 
শ্চিত্ত হইতে পারিকে। খাপও প্রক্ষালিত হইবে। মন্গন্র,যেদরে 
খরিদ সেই দরে বিক্রী ! 4: 

এই বিষয়ে সনাতন ধর্শের ত্য এই-_ 

| একঃ প্রজারজে-্বত্তরেক এব প্রলীয়তে 1 
| একো হম্তুডে ক স্থকৃতং এক এবতু হক্কতৎ। 
মি টি 7 মনু 21২৪০ | 
: জীব একাকীই উৎপক্ন হয় বং গুকাকীই বিলয় পায়। একাকী স্ব খ্ব 
সুকৃত ও চুক তের ফল ভোগ করে। | | 
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.. এখন পাঠকগণ তুলনা করিয়! দেখুন এই সত্য ধর্ম্মানুমোদিত সিদ্ধান্ত 
কিরাপ ন্ভায়োপেত ও ন্ুুসঙ্গত। . 

কতিপয় সম্প্রদায়--অপাংযধ্যেতস্থিবাংসং তৃষ্ণা বিজ্জাবিতঃরং--ভারভবর্ষে 
'যাস, করিয়া সনাতন সতো বঞ্চিত | ভাহার! অন্ত কোন সম্প্রদায়ের 
অনুকরণে “সৃষ্টির অনাদিত্ব জন্বাস্তর, প্রাক্তন পাপ পুণ্য, কিছুই শ্বীকার 
করেন না। কেন বিনাদোধে- ও বিনাগথে লোকে নানাবিধ ক্রেশ ও ন্থখ 
ভোগ করে? সৃষ্টির এবিচিত্র বৈষম্যের কারণ কি? তাহার] এই প্রশ্নের 
কোনও মীমাংসা করিতে পারেন না, কেহ কেহ 'অশ্বখাম। হত ইতি গজ” 
গোছের ক ভত্তর করিয়া, নির্জের চিত্তকে প্রবোধ দিয় থাকেন। কেহু 
কেহ. ৰা জগতের নখ ছঃখাদি বৈচিত্র্য আকন্মিক এই দৃষ্টাত্তে বিশ্ব সংসার 
আকশ্মিক বিবেচন। করিয়া, ভয়াবহ. 'নান্তিকর্তার নিপতিত হয়েন, অপ. 
রেরু। স্যষ্টি অনাদি পুনর্জন্ব প্রাক্তন পাপ পুণ্য--এই সকল সত্য হইতে 
বিচ্াদ্ধ. হইয়া! ভগবানের বিশ্বরাজ্যকে, ভবচন্্র রাজার রাজ্য জ্ঞান করিয়া 
থাকেন। . ও 
** প্রাগ্ুজ সন্প্রদ্বায়ের পারলৌ।কিক সিদ্ধান্তও চমৎকার! 

ইহাদের মতে পাপী ও.পুণ্যাত্ব। সকলেই মৃত্যুর পর উন্নততর জাধ্যাত্তমিক 
' জগণ্ে+ অর্থাৎ ভগবানের শ্বদেশীয় রাজো উপনীত হইয়া! থাকেন, ফলতঃ 
াস্থার1 পুনর্জন্ব স্বীকার করেন ন। তাহাদিগকে, হয়, নাস্তিক হইতে হইবে? 
না হয় এই প্রকার একট। কিছু বন্গন। করিতে হুইরে। ইহা ভিন্ন গতি 
নাই। ন্ৃতরাং লিখি না লিখি সকলেরই দারগ্গিরি নিশ্চয় আছে। এই 
সকল মত ষে, নিতান্ত পাপাচারের পরিপোষক তাহ। অনায়াসেই প্রতীয়মান 
হ্য়। .. | 
বর্তমান সময়ে ষে পাপ প্রবাহ শত মুখে প্রবাহিত হইতেছে এই সকল 
বৈদিক মত প্রচারই তাহার কারণ সন্দেহ নাই। বৈদ্দিকতত্ব সকল 
উপেক্ষিত হঙ্লে, বিশ্বসংসার ন্তার শৃঙ্খলত্র্ ও অন্ধকারমরর এবং লোক 
সমাজ নিশ্চয় কুসংস্কারময় হইয়া পড়ে। 

হে ভূতভাবন নারায়ণ ! তুমি তোমার সনাতন সৃত্য প্রচার করিয়] গপত- 
নোম্সখ ম।নব সমাজকে রক্ষ। কর। 

আগমিক একটি সঙতাকে উপেক্ষ! করিলে, লোকের কিরূপ বিপদ হয় 
তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হুইল; দ্বিতীয় প্রস্তাবে হৃষ্টি জনার্দি এই 
বিষয়ে সাধক ও বাধক প্রমাণ পর্যযালোচিত হইবে। 


২২৩২৭ 





রঃ 


সৃষ্টি প্রবাহের অনাদিতু পরীক্ষা ॥ 


বাহার! ভগবানের অচিস্তনীয় কৌশলে শ্রুতি প্রতিপাদিত তদ্বে বঞ্চিত ; 
তাহারাগু এরই পর্যাত্ত অবগর্ভ আছেন যে,-_-যে কাল, অতীত ভাগে অনাদি, 
ভবিষাদংশে অনন্ত, মধাভাগে সাগরছয়ীস্তর্গত যোজক-কল্ল বরযানিরেখ। 
ধারা বিভক্ত; যে দিক. বামে দক্ষিণে, পুর্বে ও পশ্চিমে; উর্ধে ও অখোমুখে 
পরিধিহ্থীন বৃত্তাকারে, অনস্তরূপে বিস্তীর্ণ, সকল ব্যক্তিই মনে করে যেন, 
সে. উহার কেন্ত্রস্থানে বিরাজমাঁক; ইহাদের কোথাও এমন শরকটু ক্ষণ নাই 
প্রবং এমন একটু অবকাশ নাই__যাহ্াতে ভূতভাবন বিশ্বনাথ জবর্তমান ব। 
জনাসন্র রহিয়াছেন, ইহ সত্য ইহ] বৈদিক । 


 সর্বান ন শিরোগ্ীবঃ সর্ধবভূত গুহাশর়ঃ | 
সর্বব্যাপী ম ভগবান্‌ তন্মাৎ সর্বগতঃ শিব: 
শ্বেতাশখবতর মন্ত্রঃ | ক. 


রঃ 





এই অসীম জগতের সমত্ত পদীর্ঘই ভীহার মুখ, আনন এবং ্্ীবাস্থরূপ । তির সকল 
জীবের বৃদ্ধি রগ উহায় শয়ান রহিয়াছেন,-অভএন সেই শিব লর্কব্যাপী ও সর্বাত।: 


১৪৬. "7. বেদব্য/র |. * 


: প্ররস্ত জগতে এমন অনেক লোক আছেন, কেবল লোক কেন ? অনেক 
জাতিও আছে__যাারা মনে করেন যে ঈশ্বর সর্বদা ঈশ্বর ছিলেন না; 
সাহার ঈশ্বরত্বের গৌরব কতিপয় সহশ্র বৎসর হইল আরঞু হইয়াছে ত৭- 
: তৎ পুর্বে ভিনি কখনও স্র্টি করেন নাই । এই সিদ্ধান্ত বেদ বিরূদ্ধ এবং. 
অসতা। 

স্র্যযাচন্্র মসৌধাতা যথ। পূর্বব যকক্পয়ৎ। 
. দিবং চ পৃথিবীধণততরিক্ষ মথোস্বঃ ॥ 
অনভ্ভর বিধাতা সুর্য, চন্দ্র, আকাশ, ভুলোক, অস্তরিক্ষ এবং বর্গ পূর্ব, 
বৎস্যষ করিলেন । 
ধর্থেদোক্ত এই অহমর্ষণ স্থুক্ে ্বথাপূর্বংশ এই পদ দ্বারা নুন্পঠ্রূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে যে অনাদি বিধাতার কার্ধাও অনাদি । 


শাস্ত্রে লিখিত আছে 
* অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাব! ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ 1” 


জগতে কতগুলি বিষয় আছে--যার্থী শচিস্তার অতীত; উহা! তর্করূপ 
তুলাদণ্ডে আরোপণ করিতে নাই। তন্ধিবয়ে আগম প্রমাণই আশ্রতবনীয় ; 
কি্তু এতদ্দেশে, কতিপয় ব্যক্তি জন্ম ধারণ করিয়াছেন, তাহারা নিজ 
-খুঁদ্ধিবলেই সমুদয় তত্ব নিশ্চয় ও কর্তব্য অবধারণ করিতে উদ্যত । তাহা-. 
দিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন মক্ষিকাগণ পক্ষ “যা ছার, জাচক্রবালব্যাগী 
মেঘমালাকে অপসারণ করিতে উদাত হইয়াছে । যাহা! হউক, যাহাদের 


কোনও ধর্দশাস্তর' নাই, তাহাদের সহিত স্থ্ট প্রবাহের অনাদিত্ব বিষয়ে 
তর্ক করিতে হুইবে;.স্লুতরাং আমাদের এই বিষয়ে ধর্ম শীষের সাহায্য 


গ্রহণ সঙ্গত হয় না; রথে আরোহণ করিয়। নীরথ ব্যক্তিন্ন সহিত যুদ্ধ কর।, 
ভারতবর্ষে, চিরকাল নিনানীর় । 


[বিচার | ক 
.€তু। বৈদিক আর্ধ্গণ বলেন ৭ বিধাত! চিরকালই বিধাতা! এবং 
ভীছার স্থষ্টি প্রবাহ অনাদি এবং গ্নেচ্ছ ও তদনুচিকীযু- বাক্তিগণ, বলেন, 
ঈশ্বর কতিপয় বর্ধ হইল বিধাদ্ধ! হইয়াছেন এবং ভাহার স্য& সাদি-_এই 
পরদ্পর বিরোধী বাক্য জনিত সংশয় বিচারের হেতৃ। 


বেরদব্যান। ৮১৪৭ 


বিচারের প্রয়োজন ?-_মার্ধযগণ পক্ষে শর প্রবাহের অনার্দিতব স্বীকৃত 
ন। হইলে জস্মান্তর প্রমানীকৃত হয় না, তদভাবে শাস্ত্রে ও ঈশ্বরের ন্যায়. 
পরভায় এবং পরিপূর্ণতা অবিশ্বাস হয়; এবং ভষ্নিবন্ধন পাঁপভর় ও পুণ্যা- 
সুরাগ শিথিলীভূত হয় বলিয়া, লোক বথেচ্ছাচরণ ছার! টি লাভ করে, . 
তন্িবারণ বিচারের প্রয়োঙ্গন। 


স্লেচ্ছ ও ভদনুচিকীযুগিণের পক্ষে ্য প্রবাহ সাদি হইলে, শাস্ত্রে অবিশ্বাস 
হয়; এবং ভাহ! হইলে লোক স্বাধীনভাবে অনুরঞ্জন পূর্ব্বক যুবন্ধি বিবাহ, 
যথেচ্ছ ভাবে আহার, বিধবার সংবম ভঙ্গ; এবং পরস্পর অসামঞ্র সে, 
দাম্পত্য বন্ধন বিদ্ধ কিয় সভাতা লাভ করিতে সমর্থ হয় ইহাই 
'গ্রয়োজন। 


টি প্রবাহের সাদিত্ববাদিগণের যুক্তি। বাহার প্রত্যেকের যে ধর্ম 
থাকে, উহার সমুদ্দায় সেই ধর্মাক্রান্ত হয়, দৃষ্টাত্ত--যদি বস্ত্রের প্রত্যেক 
সুত্র ধবলবর্ণ হয় বে লমুদয় বস্তু গুরুবর্ণ হইয়!থাকে। অতএব স্যর 
গ/ত্যেক অঙ্গ সাদি স্থতরাং সমুদায় হয সাদি | 

এই যুক্তির প্রত্তিকৃলে আচার্ধযগণ বলেন “স্যর সাঁদি* এই মভাবলম্থি 
গণের অনুমান দ্বার] উহ প্রমাণ করিবার অধিকার নাই। কারণ অনুরান - 
কে প্রমাণ বলির স্বীকার করিবার মূলে একটি “ন্বতঃ লিদ্ধ" স্বীকার করিয়া 
নইভে হয়। ভাহ। এই যে প্রকৃতির নিয়ঘ অপরিবর্ভনীয় । এখন দেখুন 
ক্কে সাদি বলিলে ভাহাদ্দিগকে স্বীকার করিতে হইবে--যে যিনি, ক্র 
অনাদি প্রাক্কালে ইচ্ছা বিহীন ঈশ্বর ছিলেন; অকশ্মাৎ ছিনি ইচ্ছাবান্‌ 
ঈশ্বর হুইলেন। ? যখন প্রকৃতির অধীশ্বর তগবান্‌ এই প্রকার পরিরবৃত্তি 
গ্রবল তখন প্রকৃতিও ভাহার নিয়ম যে পরিবর্তনীয় ভাহ] অনায়াসেই 
প্রতীয়মান হয়। নুতরাং অনুমান ছারা তত নিশ্চয় করিতে তাহাদের ' 
অধিকার কৈ? | 
_ এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ক্যা ৬ সহশ্র বলর হুইল বহে 
ই শ্বীকার করিয়াছে বলিয়! অনার্ধাদিগকে তৎ পূর্বে “ঈশ্বর ইচ্ছা! বিহীন 
ছিলেন » ইহা স্বীকার করিতে হইবে কেন? ইহার উত্ভবরে জর্ধ্যগণ 
বলেন--হ! ভগবান্‌ ভোমার বিশ্বরূপের প্রতি রোমরুপে চন্্র হুর্ঘয গ্রহ: 
নক্ষত্র মণ্ডিত অনন্ত ব্রদ্ধাও যখাবক(শে বিরাজমান.) জামন। কীটাগুতুল্য 
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হইয়া তোমার বিচারে প্রবৃত হইলাম, আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমা- 
দিগকে তোমার অন্ত বিধাতৃভাবের পরিপস্থিগণের সুখ মূদ্রণের জন্য 
বলিতে হইতেছে যে যদি বলু ষট. সহত্র বৎসর কিন্ব। তাদনুরপ কোন 
সময় হইতে স্যর আরম্ভ হইয়াছে, তবে ম্বীকার কঠিতে হইয়াছে যে 
তৎ পূর্বে তিনি ভিন্ন আর কোন পদার্থ ছিল না) 


এখন দেখ-্স্ইচ্ছামাত্ই বিষয় হুতরাং তৎকালে তাহার কোন ইচ্ছ। 
থাকিলে অবন্ত ভাহার কোন বিধয় ছিলঠ সেই বিষয় হয় তিনি স্বয়ৎ' 
ন| হয় অন্য, কোন বসন্ত ইহা আগত্য। শ্বীকার করিতে ছইবে। আবার 
দেখ তিনি স্বয়ং ইচ্ছার বিষয় হইতে পারেন না_কারণ তিনি নিতাসিদ্ধ; 
সিদ্ধ বিষয়ে, ইচ্ছার উদয় হয় না; সুতরাং তাহার ইচ্ছা! থাকিলে, তাহার 
বিষয়, হইবে অন্ধ বস্ত। তাহাতে হানি কি? হানি'আছে--তিনি যাহা 
ইচ্ছা করেন--তাহাই উৎপতি লাভ করে-্ইহা স্বীকার করিতে হুইবে। 
ত্বভরাং প্রাগুক্ত ও সনুশ্র বৎসর পূর্বেও বিধ।তার ইচ্ছা ছিল-_ স্বীকার 
করিলে তোমরা, স্থট্টির আরম্ভকাল বপিয়। যে সময় নির্দেশ করিতেছ-. 
তৎ্পূর্ববে ও অনেক বস্ত উৎপন্ন হুইয়াছে-__অতএব উহ] আরভ্তকাল নহে 
স্বীকার করিতে হইবে । 


আর রশ এস চর ৫ 


ব্যভিচার দোষ। 


বিশেষতঃ--যে অন্থমানের পর স্থষ্টিপ্রবাহকে “সার্দি* বল। হইছেছে 
উহা ব্যভিচার দোষে দুষিত /-_কারণ প্রত্যেক অংশ যে ধর্দ্মাবশিষ্ট, উহার 
সমষ্টি ও ভদ্বর্খাক্রান্ত এই নিয়ম সভ্য নছে। দৃ্াভ 

১ম। প্রত্যেকক্ষণ লাদি ও লাস্ত--কিন্ত ক্ষণলম্ট ইকাল--অনাদি ও 
অনস্ত। ্‌ 
 ২য়। প্রত্যেক বিন্দুই পরিমিত-কিন্ত বিনুপমা পিকৃপরিমিত । 

ওয়) প্রত্যেক সুত্র যবের শঙভাগৈকভাগ .ভত লমইভৃত বস্ত্র 
বধের. শতভাগৈক ভাগ নহে। : 
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ফলতঃ পরিমিতি বিষয়ে কৃত্রাপি প্রাগুক্ত নিয়ম সঞ্চিত হয় না। 

বর্ণাদি বিষয়েই--কি সঙ্গত হয়? তাহাই বা কোথায়? রস শ্বেতবর্ণ 
রঞ্জতও শ্বেতবর্ণ উভয়ের সম্টিভূত বন্তটি কুষ্ণবর্ণ। এ প্রকার অনেক 
দৃ্টস্ত প্রদর্শন কর! যাইতে পারে। : 

জাতিবিষয়ে ও এই নিয়ম সত্য নে । ঠা সর্ববাদিসম্মত যে বা, 
তের ব্যাপ্য ষে জাতি তদ্বাপ্য জ!তি পরমাণুর ধর্ম হয় না_তদন্থসারে 
দেখ! মন্দের কোনও পরমাণুষ্ট মান্ধষ নছে অথচ তাহাদের সম ই মানুষ । 
ধান্যের কোন পরমাণুই ধান্য নছে অথচ তাঙ্ছার সম & ধান্য । 

জ্ঞানবিষয়তার সম্বন্ধে ও এই নিয়ম সত্য নহে । দেখ প্রত্যেক পর- 
মাণুই প্রত্তযক্ষের অবিষয় অথচ তাহাদের সম প্রতাক্ষের বিষয়। প্রত্যেক 
কেশ কি়ন্দ,রশ্থ ব্যক্তির দর্শনের অযোগ্য ,অথচ কেশ-কলপ দর্শন যোগা 
হয়। 

'গাতএব কৃপাঁপারাবার নির্ষিকার সদাশ্িবকে, যাহার! বি করিতে 
উদ্যত সেই ম্নেচ্ছগণ এবং তৎপরানুগামী শভ্যগণকে অনুমান করিবার 
অধিকার প্রদান করিলেও, তাহার] যে অনুমান বলে স্য টপ্রবাহ্র সাদিত্ব 
প্রমাণ করিতে পারেন ন] তাহ প্রদর্শিত হইল। ্‌ 


সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি 
ইহা অন্নুভবের বিষয় কিনা ? 


বরিশালবামী কোন বালককে জিভ্ঞাসা কর- জোয়ার আগে হইয়াছে 
কি ভাট! আগে হইপ্নাছে? সে তত্ক্ষণাৎ উত্তর করিবে ইহার আগ 
পর কি? চিরকাল একবার জোয়ার হয় জাবার ভাট! হয়। 
একক্রন অশিক্ষিত বাক্তিকে জিজ্ঞাস! কর-দ্িন পূর্বো কি রাত্রি পুর্বে 
হইয়াছে! কিংবা আমগাছ অথে কি আমের বীজ অধ্ে হইয়াছে? 
মে উত্তর করিবে-চিরকাল দিবার পর রাত্রি ও রাত্রি পর দিব! 
হয়); এবং বীজ হইতে গাছ হয় এবং গাছ হইতে বীজ হয়-উছার 
পূর্বাপর কি? এই সকল ব্য্তিই জলে? হাসও বৃদ্ধি॥ দিবাও রাকি,. 
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এবং বীভও ত্বরুর পরম্পরা] গত প্রবাহকে « অনাদি * বলিয়া অদ্ুভব 
 রিভেছে। পা 
জিজ্ঞাসা 'না করিলেও, অনুমিত হয়--ধে উত্ধাদের নিকট প্রাগুত্ত 
প্রবাহ সকল জনাদি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কারণ অনাদিত্ব জ্ঞান 
অভাব বিষয়ক ? ইয়ত্া জ্ঞান ভাব বিষয়ক; অতএব যাহার ইয়ত্তা! জ্ঞামের 
উপায় নাই? ভাছারই অনাদিত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত প্রবাহ 
সকলের ইয়তা জ্ঞান কখন উপস্থিত হয়? যখন “এই সমস্ত ভূত ভৌতিক 
পদার্থ এক সমর স্যই হইয়াছে” বলির! নিরূপিত হয়; কিন্ত এই জান 
আগম বা জন্মান দ্বার! সাধনীয় + শ্ৃতরাং যাহার] ভাদশ উপারে, স্যর 
জ্ঞান উপাজন করে ন্াই। তাহাদের নিকট দিবারাত্রি, বীনান্ুর এবং 
বেলার উদ্াম ও অপগমের পরম্পর! প্রবাহ অনাদি বলিয়।ই প্রতিভাত 
হয় লনোহ নাই। এইরূপ বদি পরামুচিকীর্য, উদ্ধত সংশ্কারকগণের প্রলাপ 
বাক্যে ও ভ্রাত্িপূর্ণ গ্রন্থের অধ্যয়নে লোকের চিত্ত কলুষিত ন! হইস্ত, 
তবে কোন্‌ ব্যক্তি সর্বতোহ্নস্তরূপ, অনভবীর্ষা, অনভ্ভবাহ, বিশ্বের 
পরম নিধান ভগবানের স্য্ক্রিয়াকে কতিপয় বর্ষ সহত্র ছারা সীমাবদ্ধ 
করিতে সাহসী হইত। বস্ততঃ নহি-কারণসত্থে কার্ধ্য বিলম্বঃ-_-কারণীভৃত্ত 
সামগ্জী ষমাধান হইলে তৎক্ষণাৎ কার্য উৎপন্ন হয়। বিশ্বের স্য& শ্হিি 
প্রলয়ের কারণ ভগবান সনাতন, শ্থৃতরাং তাহার স্যর স্থিতি প্রলয়ন্রীড়াও 
নিরতই চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে সপ্দগেহ কি? 
দেখুন আচার্য উদয়ন কি বলেন-_ 
"কার কারমলোকিকাতুভ ময়ং মারাবশাৎ সংহরন্‌ 
হারং হারমপীন্দ্রজাল মিবর়ঃ. কুর্বন জগৎ ক্রীড়তি। 
২ দেবং নিরবগ্রছৎ স্ষ,রদভিধ্যানান্ছভাবং ভবং 
বিশ্বাৈকভুবং শিবং প্রতিনমন্‌ ভূয়াসমন্তেঘপি ॥* 
ধে বিশ্বনিধান ভগবান্‌, মায়াগুণে, যেন ক্রীড়াচ্ছলে, ইন্্রজালের ন্যায় 
এই লোকাতিক্কাস্ত বিশ্ময়ময় বিশ্বনংসারকে, পুনঃ পুনঃ শর করিয়! সংহার 
এবং সংস্থার. করিয়। স্থ্টি করিতেছেন? বাহার শক্তির নিরোধ নাই, 
ইচ্ছা ও জ্ঞান অপ্রতিহত্। এমন যে বিশ্বাসের একনিকেতন হ্দাশিব 5 
আমি যেন মৃত্যুকাল পর্য্ত তাহার চরণ কমলে প্রথত হই] থাকিতে | 


পতি | 
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পরিশেষে বক্তব্য এই--কেহু কেহ বলেন বিশ্বাসের অধিকারে তর্ক 
সংগ্রাম উপস্থিত করা অবিধেয়। জামরণ সর্ববাস্তঃকরণে ইহা স্বীকার করি 
এবং আমাদের প্রবীণ পূর্ববপুরুষগণের শাধূরষ্টীহছমারে, কোন ধর্ের নিন! 
বা কাছারও বিশ্বাসের ব্যাঘাত করিতে ইচ্ছা! করি ন। কিন্ত আমাদের 
, দেশীর অন্ুচিকীর্যু বষ্টসংস্কারকগণ এই শিষ্টাচারের যোগা পান্র কিনা, 
তাহ! বড় সন্দেহের বিষয়; তাহার] সন্ভতই অনাদীয় ধর্মের নিন] পরকীয় 
বিশ্বাসের ব্যাঘাত, বালকগণকে ৰঞ্চন। পূর্বক ধর্দমভাগ করান, এই সকল 
সদাশর়জনোচিত কার্ধেয ব্যাপৃত ॥ ইচার! এমনই বিনীত যে অতি বিচক্ষণ 
বাতির কথায়ও উপহাস করে, এমন. কি সার্বাভৌম কিরীট নীরাজিত চরণ- 
বশিষ্ঠ গরভৃতি ধবিগণের নাম উল্লেখ করিয়াও “বাড়ল” প্রভৃতি মধুর সম্ভাবণ 
করিতে পরাহ্মুখ নক্কেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণ'ও খবি ছিলেন ইহারাও 
খাধি বাবসায় করিয়। থাকেন ? স্বতরাং সমকক্ষ বলিয়া করিভেও পারেন । 
যাহাহছউক ইহাদের বিশ্বাসের প্রতিকূলে কোনও কথা! বলিলে বিশষ 
প্রত্যবায় আছে বোধ হয় ন|। 

কি চমৎকার শিক্ষাই এই দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে; এই অল্পকাল 
মধোই জনেক লোক, কোন কর্োপযোগী বা গৌরব কর বিদ্যা না শিক্ষা 
করিয়াই, শিক্ষিভাভিমানে উন্মত, স্বধর্শচ্যুত, নৃহত্তেদে জর্জরিড, পূর্বপুরুষ 
গণের প্রতি বিরক্ত, শ্বজাতী আচার ব্যবহারের গ্রতি কৃপিভ; এবং যাহ! 
কিছু অপবিত্র ও অকলাণকর তদভিমুখে ধাবিত; এবং উন্নতি হইতেছে 
বলিয়া আক্ফালনে প্রবৃত্ত । অমুতবাজার অনুসারে ভূপালে মিঃ গ্রীফেন 
সাছের বার যাহ ন! হইয়াছে, বঙ্গদেশো শিক্ষাবশে তাহ] সম্পন্ন হইয়াছে । 
ছে জগন্থাতঃ। তুমি তোমার এই . অবোধ সম্ভানগণের অন্তঃকরণে সন্ধি 
প্রদান করিয়। বঙ্গদেশের কলগ্ক কালিযা! অপনোদন কর। 

সর্বন্য বুদ্ধিরপেণ জনস্য 
হাদি সংস্থিতে! 
্বর্গপবর্গদে দেবি নারায়ণি ! 
| মমোহস্তত্তে ! 
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সাধু দর্শন। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


প্রজহাতি যদ। কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ ্নেগতাঁন্‌। * 
_ আত্মন্যেবাত্মন। তুই স্থিত প্রজ্ঞন্তদো চ্যতে ॥. 

ছুংখেঘনুদ্িগ্রমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। 

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম নিরুচ্যতে ॥ 

যঃ অর্বত্রানভিস্সেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম.। 

নাভিনন্দতি ন দ্বেফটি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ॥ 

যদা সংহরতে চায়ং কুর্মমোইক্ানীৰ সর্ববশঃ। 

ইন্দিয়া ণীন্দিয়ার্থেভ্যন্তন্তয প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিতা ॥ 

বিষয়! বিনিবর্তন্তে নিরাহারন্য দেহিনঃ। 

রমবর্্জং রসোহইপ্যস্ত পরং দু, 1 নিবর্ততে ॥ 


গুইরূপ ব্যক্তিকেই সাধু বলিয়া জানিবে। এবং যথা সাধ্য ইহাদের 
সহবাসে থাকিয়। উপদেশ লাভ করিবে । 








* এই খানে বলিয়া রাখা উচিৎ যে, আমরা যে সমস্ত ্সোক উদ্ধৃত 
করিতেছি, ক্বামীজী যে ঠিক এই সমস্তই বলিয়! ছিলেন ভা! নহে, তিনি 
কোন ক্নোকের এক চরণ, কোনটার ব1! অর্ধ চরণ মাত্র উল্লেখ করিতেন। 
আমর] পাঠকগণের বোধ গমের জন্য শ্লোক গনি সম্পুর্ণাকারে প্রকাশ 
করিলাম ।-. 
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আম। আমার পরম লৌভাগা যে আমি আপ্রীর কপাদৃতিতে পড়ি- 
যাছি। এতদ্দিনে আমার কাশী আগমন সার্থক “হুইল। এদিন ধরিয়। 
আপনার উপদেশাদি শ্রবণ কার্রয়া একটি ইচ্ছ! অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে । 
যদি অনুমতি করেন তবে প্রকাশ করি। | 

| স্বামী! ভীত ক্ষটবার কোন কারণই নাই নিঃশক্কে'চে বলুন। 

আমদের নিকট-ভয়ের কারণ কি আছে? | 

আমি । আপনার নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত 
অত্যন্ত বাকুল হইয়াছে । যদি কুপ] করিয়৷ দীনের মনবাঞ্থ। পুর্ণ করেন 
তাহা হলে ঘোর পাপ্ণর্ণবে নিমজ্জমান একটি প্রাণির উদ্ধার কর। হয়। 

স্বামী। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে আপনার এ প্রার্থনা 
পুর্ণ করিতে আমি প্ররুত পক্ষে অক্ষম । আমাদের আশ্রমের রীতি অন্কুসারে 
এরূপ দীক্ষার বিশেষ নিষেধ আছে । আর একটি কথা বলিয়। রাখি, আপনি 
কখন ধশ্মের পথ দেখাইয়। দিবার জন্য মানুষের নিকট উপযাচক হইবেন না।' 
বিশ্বেশ্বরকে আপন ভাবায় আপন ভাবে কাতর হৃদয়ে প্রাণের সমস্ত ভিক্ষা 
জানাইবেন, তিনি সদৃগুরুর আশ্রয় দেখাইয়। দিবেন। ছিনিই সকল স্থানে: 
থাকিয়া ভক্তের মনবাঞ্চ! পূর্ণ করেন। আপনারও গুরু তিনিই মিলাইয়। 
দিবেন, শুঙরাং ব্যস্ত হ্টবার প্রয়োজন নাউ । - 

এইরূপ কথাবার্তীর় অন্ধকার তইয়। আসিল। তখন জমি ভগ্মনে 
স্বামীজজীর. নিকট ধীরে ধীরে ব্দায় লইলাম। আমি যখন আনন বাগ 
পরিত্যাগ করিয়। ছুর্গাকুণ্ডর উত্তর প্রান্তে আমিলাম, পথিমধ্যে কবায় বন্ত্রধারী 
একজন দণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ হল । ইনিও প্রায়ই স্বামীজীর নিকট যাতায়াত 
করিতেন। তীহাকে পাইয়া আমি. বিশেষ আহ্নদিত হইলাম । বিশেষ 
গ্রায়েটজন জানাঈয়। তাহাকে আন]র অহ্িত সহর মধ্যে আমিতে অনুরোধ 
করিলাম। তিনি অতি বিনীত ও স্মেভ পরাণ? ল্ুতরাং আমার অন্থরোধ 
অবহেলা না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার অনুলরণ করিলেন। পরে' নান! 
কথাবার্তার পর স্বামীজীর বিষয় উত্থাপিত হইল। আমার প্রশ্নের উত্তরে 
ভিনি স্বামীজীর কঠোর সাধনার বিষয় বিবৃতি করিতে আরম্ভ করিলেন । 

*জামি অল্প বয়সেই. সন্নাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন কেবল 
মাত্র আমার অষ্টাদশ বর্ষমাত্র বরঃক্রম তখন আমি ৮ কাশীধামে জালিয়। 

বাদ করিতে থাক্ি। লে সময় ইনি দর্ধাদ ই গ্গাতীরে থাকিতেন।. যেরূপ 

২ | 
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ভাবে থাকিলে ছীব ই বিশেষ কই হইবার লল্তব লেঈটরূপই থাকিতে 
ভাল বাদিস্কেন। আনি. সময় বিবস্ত্র দেছে জলের উপরে টিক এক 
খানি কা্খণ্ডের ন্যায় ভাসিয়। বেড়াইতে বড়ঈ আনন বোধ করিতেন। 
প্রচণ্ড গ্রীশ্মের সময় উত্তপ্ত বালুকার উপর নিজ দেহকে শারিত করিয়। 
ধ্যানস্থ থাকিতেন। এইরূপ অভি বিস্ময়কর ও অভীব কষ্টসাধা কঠো 
রতা করিয়। সতিষুত। শিক্ষা করিতেনু। কাঙ্ারও সহিত বাক্যালাপ করি- 
তেন না। আপন মনে কখন হ্ানিত্বেন কখন বাকার্দিতেন। সেসময় 
তাহাকে কেহ কোনরূপ আহার করিতে দেখে নাই। যদি কেহ ভক্তি 
করিয়। কোন আঙ্তারীয় সামগ্রী নিকটে যায় ধরিতেন$ তিনি ভ্রবাগুলির 
গ্ররতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া শ্মিতমুখে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। 
ক্রমে এত শীর্ণ হয়! পড়েন যে উত্থানশক্তি পর্য্যস্ত রহিত হুইয়] -যায়। 
এই অবস্থায় সর্বদাই সমাধিস্থ থাকিতেন। বহুদিন যাবৎ এইরূপ অবস্থায় 
অতিবাহিত হইলে, ভ্রেমে যেন একটু একটু করিয়। বাহিরের কার্ধোে মন- 
নিবেশ করিতে লাগিলেন । সময়ে ২ ইস্তপ্কঃ পরিভ্রমণ করেন, এবং মধ্যে 
মধ্যে হুর্গাবাড়ীতে মায়ের নিকট আসিয়। পিয়া থকিতেন। "তৎপর এই 
'আনন্দ বনে আশ্রয় লয়েন এবং সেই অবধি. এই থানেই অধিকাংশ সময় 
বসিয়া থাকেন । ” 
দণীর নিকট হইতে ্বামীজীর পূর্ব-কাঠিনী শ্রবণ করিতে করিতে বাসায় 
আ.সিয়। পেঁখনুছিলাম । রানিতেে আপিয়া গুনিলাম পরদিনই অ'মাকে 
কোন হিশেষ প্রয়োজনে কাশীতঢাগ করিয়। বঙ্গ দেশাভিমুখে চলিয়া যাতে 
হইবে। জুত্তরাং অতি প্রত়যষে উঠিয়! বরাবর স্বামীর নিকট উপস্থিত 
হইলাম । যথাবিধি প্রণামাস্তর গত রাত্রির ঘটনা বলিলাম। তিনি 
উত্তরে একটু হাপা করিলেন মাত্র । আমার দুর্ভাগা বশতঃ সেই দিবশই 
ভগ্ন হদয়ে কাশী পরিত্য'গ করিতে বাধ্য হইলাম! 
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এষ্ট.মায়াময় জগতে প্রর্িদিন অসংখ্য ঘটনার সঙ্ঘটন হইয়া! থাকে। 
সেই সকল ঘ্টনাবলীর হধ্যে দৃইটী ঘটনা! আমর গুতিনিয়ত 
দেখিয়া গাকি। তাহার একটা কার্ধা, অপরটা বিরাম। প্র।ণিগণ প্রকৃঙ্ির 
গুণবশে নিয়মিত সময় উতস্ততঃ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়! 
ধথাসময়ে বিরাম সুখ লাভ করিতেছে । সতত বিরাম ব। কার্ধ্য স্বাভাবিক 
নহে। কোন যন্ত্র নিয়ত বিচালিত হইলে অবিলম্বে উহা শীর্ণ ও অকর্ধণ্য 
হইয়। যায়, এইজন্য লময়ে সময়ে উহার বিরাম অবশা কর্তব্য হুইর! 
উঠে। পক্ষান্তরে উহ অনিশমিত বিরাম প্রাপ্ত হইলেও অচিরে 
চির-বিরাম লাভ করিবে। অন্তএব নিয়মিত রূপে উভয়েরই আবশাক। 
শিশু তৃমিই হইরা। পুর্দজন্মার্জিভ সংগ্ষার বশতঃ উপদেশ ব্যতীতও 
স্তণ্যপানার্থ মুখব্যাদান করিয়া থাকে । জন্মাবধি শেষ পর্ধযস্ত প্রতিদিনই 
বুতুক্গার উদ্রেক হইয়া তেজন ব্যাপারে বিনিয়োগ করে। ইহ! প্রাণি 
মাত্রেরই সাধারণ ব্যবস্থায় ব্যবস্থা পিত্ত ও অনুভূত। বাহার সেই লাধারণ 
বিধি হইতে একটু উপরে দর্শন করিতে লমর্থ হইয়াছেন তাহার! হয়ত 
গভীর আন্দোলন ও গবেষণা খারা মীমাংদ করিয়া এই তত্ব প্রচা 
করিবেন যে মধ্যে মধ পাকস্থলীর বিরাম দেওয়া কর্তবয। মধ্যে মধ্যে 
ভোজনে বিরাম হইলে পাকযস্ত্র শিথিল হউবেশা, বরং নিশ্বল হইয়! 
তবিষ্যতের বিশেষ ছিত স।ধন করিবে $ অতণব মধ্. মধ্যে তেজনে 
বিরতি ও পরিবর্তন নিতান্ত কর্তব্য । আর্্যগণ নামায়ক ভোজন বিরড়ি 
প্রভৃতির শাসন করিয়াই তৃষ্টিভাব অবলঙ্গন কৰেন নাষ্ট। উহ তিথি 
বিশেষে ভিন্নরপে নির্বাহিত হবার জণ্য বিশেষ- শাদন করির।ছেন। 
তিথি বিশেষে ভ্রিলে।কের অবস্থার ঈদৎ পরিবন্তন হয় তৎ্পঙ্গে আমাদের 
অবস্থাও পরিবর্তিষ্ হ্টরনা। থাকে । এইজন্য তিথি (বশেষে ভেজা বন্ত জাত 
ও পরিবর্তিত হইযব। থাকে । আর্ধ্য জাতির প্রতি করধ্যই হুদ ধর্শা বন্ধনে 
বন্ধ। ত্রিকালজ্ঞ পরম পুজনীয় আর্য খধিগণ একাদশী প্রভৃতি তিথিতে 
কেক ভেো'জন-বিরামেই প্রবৃত্তি জনক থাকোর. অনুশাদন করেন: নাই, 
ছার সহিত উপবাসের ক্ং.যাগ ঈ্ধবিয়াছেন। যদ ভে!জন কার্য 
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নির্বাহ না হইলে সাধারণতঃ উপবাস বলিয় ব্যবহ্বত হইতেছে, প্রকৃত 
পক্ষে উপবাস, ভোজন বিরাম দিয়! আরও কতক গুলি কর্তব্য কর্ম 
নিষ্পাদন করিলে সম্পূর্ণ রূপে উপবাপ হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে 
মুখাবিধি সন্কুচিত হুইপ! অবস্থোচিত বিধানেরও অসস্ভাব নাই। সংযত 
থাকিয়৷ যথাসাধ্য কর্তবা কর্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃত্ত্য গুলি সম্পাদিত হুইল 
ইহা বল। যাইতে পারে। আম্র! প্রথমতঃ উপবাস কাভাকে ৰলে 
তাহাই লিখিতেছি,_ 
"উপাবৃত্বদা পাপেভো ষস্তবাসে। গুনৈঃ সহ । 
. উপবাপঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্বাভে।গ বিবর্জিত &* ভবিষ্যে । 
পাপ হইতে নিরুত্ত হইয়। সর্ববভোগ বঙ্জন পুর£সর গুণের সহিত বাসকে 
উপবাস বলে । | 
এস্থলে যে গুণের কথা আছে সেই গুণগুলি কি? তাহাই লিখিত 
হইল, 
| “দয়া সর্ববভূতেষু ক্ষান্তিরনন্থ্য়। শৌচমনা- 
য়াসো মঙ্গল মকার্পণ্য মম্পৃাচ ।১ 
নর্বভূতে দয়া, ক্ষমা, অনহয়1:,. শৌচ, অনার়াস, মঙ্গল, অকার্পণ। ও 
জন্পৃষ্ঠাকে গুণ বলে। : 
. দয়া" “পরে ব। বন্ধুবর্গে ঝা মিজ্তে দ্েষ্টরি ব1 সদ।। 
আত্মবৎ বণিতবাং ছি দয়ৈবৈষা প্রকীর্ডিতা পর" 
সতত, উদাশীন, বদ্ধুবর্গ, মিত্র ও শক্রতে জাত্মববৎ বাবছারকে দর] বলে 
ক্ষমা এবাছে চাধ্যাত্মকে চৈব হুঃখেচোৎপাদিতে ককচিৎ। 
ন কুপ্যস্তি ন বাহস্তি স। ক্ষম। পরিকী্ভিতা 
কদ।পি বাহ্য বা আধ্যাত্মিক ছুঃখ উৎপাদিত হইলে কোপ বা হনন 
ন1 করাকে ক্ষমা বলে। 
ভনহযা-_  “ন ওগান্‌ গুণিনোহজি ভ্তৌতি মন্দগুণানপি | 
নান্যদোষেষু রমতে সানস্থ্‌য়। প্রকীর্তিত। &* 
পরের গুণের নাশ না করিয়৷ বরং পরের মনাগুণেরগ গ্শংল। করা 
এবং পরদোষে রমণ না করাকে অনন্থয়। কছে। | 
শৌচ-  “অভক্ষ্য পরিহারস্ত সুংসর্গশ্চাপ্য নিমিতৈঃ । 
স্বধর্শেচ ব্যবস্থানং শৌচ মে তথ প্রকীর্ডিতম্‌ ৫" 
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অখাদা পরিহার, অনিন্দিত লোকের সংদর্গ. ও স্বধন্মে ৮৮৪০৪ | 
শোৌচ বলে। 
অনায়াস-- শরীরং গীড্যতে যেন সু শু/ভনাপি কর্ণ] । 
অত্যত্তং ও কুব্বাত অনারাসঃ স উচাতে ॥" : 
ষে কর্মে শরীরের পীড়। হয় তা] শুভকশ্্ হইলেও অঠ্যন্ত করিবে না, 
ইহাকে অনার়াদ বলে। ৪ 


মঙ্গল"  “প্রশন্ত/চরণং নিতাম প্রশস্ত বিবরন 
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমুষিভি স্তত্বদশিভিঃ ॥ 

প্রশস্ত কর্মের আচরণ ও অপ্রশস্ত কর্খের পরিবর্জনকে তত্বদর্শী খবিগণ 

মঙ্গল বলেন। 
অকার্পণ্য- এন্তোকাদপিচ দ1ভব্য মদীনে নৈধ চাত্বন]। 

| অহন্যহনি যৎ কিঞ্চিদ কার্পণ্যৎ হি তত শ্বৃতম্‌ ৪” 

অল্প সঞ্চয় থাকিলেও প্রতিদিন ত্যাদীনভাবে যাহ। কিছু দান করা যার 
তাহাকে অকার্পণ্য বলে । 

জন্পৃহা-যথোৎপন্নেন সত্ভোষঃ কর্তব্যহপাল্প বস্তন! । 

পরস্যাচিস্তপ্িত্বা্ং সাম্পৃহ! পরিকীর্তিভ। ৮ 


বথাবিষিত রূপে উপার্ভিত অর্থ অল্প হইলেও তাহ্াতেই সন্তষ্ট, থাকিবে, 
তথাপি পরের অর্থে কামনা করিবে না। তাহা হইলে অন্পৃহ। হইল। 
এই সমস্ত ভিন্ন দেবীপুরাণে অন্যবিধ গুণের কথা ও জাছে। 


” তন্ধ্যানং তজ্জপঃ ন্লানং তৎকথ শ্রবণাদিকমূ। 
উপবাসকৃতে। হোতে গুণ1ঃপ্রোক্ত! মনী(বভিঃ ॥ 


ঈশ্বর ধ্যান, জপ, ও তাহার মহিম। শ্রবণ ও ন্নানকে &পবাঁসকারীর ৭ 
বলিয়। পণ্ডিতগণ বলেন। 

জামর। প্রথমে উপধাসের যে সংজ্ঞা লিখিয়াছি তাহার প্রায় প্রতিপদ 
অর্থ সজ্ষেপে উক্ত হইল। ন্মার্ভ তষ্টাচার্য্য * সর্ববন্োগ-বিবর্জিতঃ * অর্থ 
শাস্ত্রনানুমত নৃতা গীতাদি সুখরহিত, বলিয়াছন। শা বহির্ভ,ত নৃত্য 
গীত।দি বিলাস কার্ধ। হইতে বিরত থাকিতে হুইবে। 

এখন বুঝ। যাইতেছে: তোঞ্জন বিরন্ত হইয়া পূর্বোক্ত গুণ গুণির সহিত 
বাদ করিলে উপবাপ হয়।” বিলাসিতা সর্বথা পরিভ্যজ্য। সংযত চিত 


১৫৮০ বেদব্যান। 
' জয়া ঈশ্বরাহূধা।ন জনিত অতুল আনন্দ ও শরীর রক্ষ। জনিত সুখ, 
এই" ছুই দ্থখ উপবাদের প্রত)ক্ষ ফল এতন্তি্দ আন্ষ্জিক ফল বিস্তর 
রিয়।ছে। এইরূপ করিতে করিতে গুনগুলি ভ্রম্পঃ অভান্ভ হুউয়। উঠে। 
ই সকল গুণে ধিনি জড়িত হইয়াছেন তাহাকে শ্রদ্ধ! ভক্তি, ও পু 
করিতে কেহ বিরত হইবেন না। ভবে বাছ।র! ভোজন না৷ করিয়া থাকাকে 
মহাপাপ মনে করেন, বরং উহাতে শরীর ক্ষীণ ও ভূর্ববল ছয় এবং তাভাই 
ভারতের ছর্গতির মূল করণ বলির। স্থির করিতেছেন, বেদকে চাষার গান 
ধলিতেছেন, এবং তব্্প উক্তিবিশা রদর্দিগকে প্রবীণ বলিয়। দীর্ঘ সম।লো।চন। 
করিতেছেন সেই সমস্ত মূর্ভিমতী শিক্ষা! দেবীদিগের কথ। শ্বতন্ত্র। 

এখনও উপবাসা্দি আপ|ত-ক্লেশ অনক কার্য; অনেকে বলির থাকেন 
তাহাতে তাহার। ক্ষীণ ব। ছুর্্বল নহেন। প্রত্ুত বলিষ্ঠ ও নীরোগ। 

বর্তমান ছু্দিনে প্রার়লোক আগ্ত সুখকর কার্ধে॥ বিব্রত, পরিণামে 
উহাতে সমূহ অনিষ্টপাত হুষঈটলেও তাহ্ক্স-পরিহাঁর করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। 
এই জন্যই অনেক সময় বছু ক্রেশের নিদান জঞ্চয় করিয়া চিরে চির- 
রোদনের সাহচর্য; হণ করিছে বাধ্য হয়। উপবাপ দিনে কি করবা 
তাহ! একন্রপ বল! হইল এখন নিষিদ্ধ কার্য/।বণীর কিছু বল যাইতেছে । 

. *উপবাসঃ প্রণশ্তেত দিবাস্বাপাক্ষ মৈথুনৈঃ । 
অগ/য়ে চাতুপানেচ নেপবাপঃ প্রণস্ততি &” 

দিবানিজ্্া, অক্ষক্রীড়। ও দৈথুনে উপবাসের, নাশ হুইয়। থাকে । অত্যর 
(নাশ) দভব হুইলে জলপানে ভপবাস ন।শ প্রাপ্ত হয়ন।। 

যিনি যেকোন ব্রত অবলম্বন করুন না কেন নিয় লিখি বিবি গুলির 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন । 

"গাত্রাভাঙ্গং শিরোভ্যঙগং তান্থুলং চান লেপনং । 
' এতঙ্ছে। বর্জয়ে, সর্ববং ষচ্চান্যৎ বলরাগকৃৎ ॥” 

| 'স্ৈল মাথ্যকে অভ্যন্ বলে। ব্রতস্থ বাক্তি তৈল ব্যবহার, তাদুল, 
(গদ্ধ।দ প্রব্য *গাত্রে বিলেপনকে অন্ুলেপন বলে ) অস্ুলেপন প্রভূত 
কণ্ম পরিত্যাগ করিবে । পঞ্চ পর্বাপ্িতেও তৈল নিষেধ। যে স্থলে, তৈল 
[নিষেধ তথায় তিল তৈল বুঝিতে হুইবে।, তিল, তৈল সুবাসিত. হইলে 
নিষেধ হে 
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. শস্বৃতধ সার্ধপং গলং যতৈলং পুষ্পবাসিতং। 
অহুষ্ঠং প্কতৈলঞচ শ্বানাদ্যঙ্গেচ নিত্যশঃ পর" 
" তৈলাভাঙ্গ নিষেধেডু ভিঙ্গতৈলং নিষিধ্যতে” | 
বৈদ্যকশাস্ত্রেও ছৈল বাবহার সম্বন্ধে ধর্ম শাস্্রান্বরূপই ব্যবস্থা জাছে।, 
* ভাত: ঞ্জ কারয়েরিত্যং সর্কোর্ক্ষেযু পুষ্টিদ্মূ। 
শিরঃ শ্রবণ পাদেষু ত২ বিশেষণ শীলয়েৎ ঘর. 
সার্ধপং গন্ধতৈলঞ্চ যন্তৈলং পুষ্প বাপিতমৃ। 
আনাদ্দ বাযন্ং তৈলং ন দৃষাতি কদাচন ॥  ইাদি 
ভাব প্রকাশ ।' 
“ অঞ্জনং রোচনঞ্চপি গন্ধান্‌ লমনসন্যথ। |. 
পুণ্যকে চোপবাসেচ নিত্যক্সেব বিবর্জয়েৎ ্র * 
অঞ্জন, রোচন! (গন্ধ প্রবা বিশেষ ) গন্ধ ও পুষ্প উপবাপদ্দিনে উপভোগ 
করিবে ন।। 
॥& ৭ গদ্ধালস্কার বস্ত নি ুপালযাছলেপনদ্‌ | 
উপবাসেন যেত দবস্তধাবন মঞ্জনম্‌ &” 
অলঙ্ক'র, গন্ধ, পুষ্প. মাল্য, অন্থলেপন, দস্ত ধাবন, অঞ্জন বারা উপবাস, 
দোষ যুক্ত ছয়। 
দত্তক বাবার ন্যা করিয়। বিধি অন্থুপারে মুখপ্রক্ষালন করিবে ।* 


" উপরাসে তথ! শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দস্ত ধাবনম্‌ | 
দস্তা নাং কাষ্ঠ সংযোগে | দহত্যাসগুমং কুলম্‌ ॥' | | 
উপবাস ও শ্রাদ্ধদিনে দস্তকাষ্ঠ ব্যবগার করিলে সপ্তমকুল পর্যাস্ত দগ্ধ 


হয়। এরূপ স্থলে মুখশ্ুদ্ধি জন্য দশ গণ্ডষ জল থার! মুখশুদ্ধি করিরে। 
_* জলাতে দস্তকাষ্ঠানাং প্রতিবিদ্ধদিনে ভথ| |. 
অপাং দশ গণ্ডবৈ মুখিশুদ্ধি বিধীয়ছে ॥ ” 
দস্তকাঠ না ঘটিলে ও নিষিদ্ধদিনে দ্বাদশ গণ্য জল. দ্বারা! মুখশুদ্ধি, 
করিতে হুঈটবে। আমর! প্রায় যাবতীয় শাস্ত্রীয় কথা! এ স্থলে লিখিলাম, 
এখন আর একটা কথা লিখিলেই বোখ হয় তাহা হইলে একরূপ এতৎলহাত 


২ মাথা 'তেলদিলে ভাহা। প্রবাহিত ইহ্য়! গাত্রে প়িলে অতাঙ্গ হয়। রর 


১৬৩ | রত বেদব্যান। 


শরীর এমাণ শেষ জামর! পুর্বে বলিয়াছ্ি যে মৈথুন দ্বার! উপবালে 
দোষ ঘটে অথবা নাশ । অথচ দক্ষ বলিতেছেন-.. | 
0) *শ্মরণং কীর্ডতনং কেলি? প্রেক্ষণং গুহাভ।যণমূ 

সক্কল্পোধা বসায়ন্চ ক্িয়ানিষ্পতিরেবচ। 

এন্ডনৈথুন মন্ঙ্গং প্রবদত্ভি মনী বিণ, 

অন্ুরাগাৎ ক্ঞ্চেব ব্রন্ষচর্যয বিরোধকম্‌ ॥% 

অতএব ক্রীলোকের প্রতি দৃকৃূপাত করিলেও (প্রেক্ষণ ) মৈথুন জনিত 

দেোষম্পর্শ ঘটে। ভপবাস দিনে ভত্রী দর্শনাদি নিষিদ্ধ তবে একরূপ ঘরে 
হুয়ার বন্ধ করিয়] খাকিতে তয়। আর্ধ্য শাস্রে এরূপ মূর্খতা অসম্ভব । জনু- 
রাগ পুর্বাক দর্শন আলাপ প্রভৃতি করিলে উপবাসাদি ত্রত দৃবিত হয় । 
সংযতচিতে ব্রত নির্বাক করিতে ভইবে, ইভাই শাস্সমন্্ন তাৎপর্য । অনুরাগ 
বিরিত হইয়া! পবিভ্রভাবৈ কার্যাবণতঃ আলাপ ও দর্শন অনা! নছে। 
বিশেষরূপে ন৷ হইলেও প্রায় শাম্্রীর কথাই লিপিবদ্ধ হইল এখন আমর 
কয়েকটি কথ! বলিয়া উপবাসের উপসংগ্ছার করিব । অনশন এক তপস]। 
তপঃ কাম মনশনাৎ পরমৃ” অনশনের পর আর তপস্যা নাই।. নিরস্তর 
অনর্শন করিয়া! শরীর ক্ষীণ করিতে. হবে ইহাই উদ্দেশা নহে। বিহিত 
কর্মের অনুষ্ঠানে সাময়িক অনশন করিলে শরীর লখু হয় এবং সব্বগুণের 
প্রকাশ হইউরা রজোমল ও তমেমল বিনষ্ট ভইয়] যায়, নির্মল লঘু শরীর 
হইলে *আসনাভ্যাস হয়, প্বরে প্রাণ জয় কার্য্যে বিশেধ সাহাবা হইয়। থাকে । 
এমন কি উপবাসাদি ব্রত ভিন্ন শরীর নির্ল ও লঘু হর না, সুতরাং প্রণায়।- 
মাদি যোগ সাধন ম₹ৎ কার্ধ্য সুপিদ্ধ ছয় না। পরং উহাতে স্বাস্থ্য প্রবর্ধিত্ত 
হইয়। সুখ স্বচ্ছন্দতা ঘটে। উপবাস্নুদি ব্রত আপাততঃ কঠোর বোধ 
হইলেও অন্তিমে স্থখ বোধ ভয়। অধুনা অনেকেরই পরিণামের গ্রাতি তত 
দৃষ্টিপাত নাই। অভিমুখজনক করধ্টকে সুখভ্রমে গ্রহণ করিয়া অন্তিমে 
অশেষ অকল্যাণ সাধিত হয়। সংযমের প্রতি লোকের দৃষ্টি নাই ভবে 
মৌখিক বাগাড়শ্বর সময়ে সময়ে গুন। যায়। আর্ধ ধর্খের সুখ ও স্বাস্থ্য 
প্রবর্ধক ব্রত নিয়মাদি আশ্রম ধর্নুপারে প্রবর্তিত না হইলে জার নিন্তার 
নাই। 'যাঞারা বিধবার বন্ধ্যা দি পবিত্র কার্ধযাবলীকে শ্বণার চক্ষে দেখেন 
সেই বিলাস-ভোগ : নিরত বাবুগ্প বিধবার স্থাস্থোর প্রতি দৃঠিপাত কিয় 
দেখিতে পাযেন যে, বাবুগণ ইইতে তাহার! কত স্বাস্থ্প্বথে স্বী। ক্ষন, 


'বেদব্যা্। ১৬১ 
গায় গেঞ্জের এই স।স্থাটুকৃও তাহার দ্রেখিতে পাটেন ম। কি . আবার লোভ 
'গু 'বিলাপিপ্ত'র আপাত মধুর মোহন ছবির কৃষককে পড়িয়া অনেকেরই পকে 
প্রক্কারে ভোক্ষন ব্যাপার উপযুক্ত রূপে নির্বাহ হইতেছে না অথচ ধশ্মা-. 
মৃরোধে ধর্ম কার্ধ্য সময়ে উপবাস ব্রভাঁদির সাময়িক আবশ্ঠীকে প্রাণ ব্যাকুল, 
কইয়া উঠে। রোগীকে কোন অহিতক্জনক দ্রবা ভোজনে; নিষেধ করিলে: 
গুনঃপ্ুনত সেই ড্রেবা ভ্ডোক্জনেই ভাঙার অভিলাষ জশ্মিয়া বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন 
ক্ষরিয়া ভুলে । কলিরোগগ্রস্থ বাবুগণকেও ভ্প্রুপ কোন "সাময়িক নিষেধ 
করিলে তদ্বিযয়েব পপন্তিকূলে তাশাদের প্রবৃত্তি সযধিক উত্তেপ্িত হুয়। 
'খাকে। ঈহু। রোগেরধন্ম তাহার সন্দেহ নাই। শ্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বৃদ্ধির 
সঠিত্ত ধর্থের সঞ্চয় জনক উপবাশাদি রচ একান্ত কর্তন্য। ভবে জাশ্রম 
ভেদে ব্যক্তি ভেদে ৪ আবশ্থ। ভেদে ইচ্ছার উত্তর বিশেধ হঈয়! থাকে, আর্ধা- 
শাস্ত্রে তছুপযোগী বিধানই রগিয়াছে। খাঙ্ঠারা আর্য শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ 
আলোচনা করিরাছেন, ভীগারাও ইচার মহ্ছিম। বিশ্বাত হতে পারিবেন না । 
যার! উহার বিনাশ লাধন করিয়া শ্গেচ্ছাচার ও ব্যভিচার পরাণ হইতে বাঞ্ক! 
করেন, ভাঙার! দেশের জনিষ্ঠকারী শত্রু । গ্নেচ্ছ হও, ধবন হও, ব্রাহ্ম হু 
অনায়াসে হতে পারিবে কিন্ত পবিত্র পুজা আর্ধ হইতে, শ্বেক্র/চারন্দে 
নিবৃততিত্ে নির্ম,ল করিয়া নিফাম হনে হইবে । ব্রত নিশির ভনুষ্ঠান 
স্বার। ম'নামল ব্মপপারি করিয়া, প্রয়োছন কপি হৃদ 
আদল উতশপাটিত করিষ। বিভু ভুচরণে অকাল দিতে হষ্টবে: 0 নন প্।ণ সমস্ত 

ঈশ্বরে উৎসর্গ ন। কৰিলে কখনই পরম পদ লাত হয় না। 


ধর . 


( পূর্ন কাশির পর 1). 
'আফ্মার শ্ববণমননাদিই প্রকৃত খর নিন হইতে তত্বজ্ঞান ও ভত্বজ্ঞান 
ছইভে মুক্ছি হয়) কিন্তু তত্বগান হনব লং মুক্কি হপ্ন না, তত্রঙ্ঞানের পর, 
মিপ্যাজ্ঞামের নাশ তয়” পরে হয়, তদনন্তর প্রবৃত্তির ন!শ, 
ভৎপবে জন্মের নাশ তদনস্তর ছুঃখের, ২ তাহাই মুক্তি । 
প্ছুঃখ কষশ্ব প্রবৃতি দোষ ০ উত্তরে স্তর! পায়ে তদনস্তর। 


| পপর। * ইতি “গীতব হর, এক্ষণ মুক্তির শ্রতিকারণ ভবজ্ঞান (কি? 









১৬২. বেদৰাম। 


£ ততবং ব্রন্মণি যাথার্থে” তখন যাথার্গ? জ্ঞান অর্থাৎ মিথা।'জ্ঞানের বিপর্যয় |. 
কিন্তু আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ অর্থাৎ রূপ রসাদি, বুদ্ধি, মন, বাক্য চেষ্টা 
ও ধ্যান দশায় দর্শনানুকূল রূপ প্রবু/ত, রাগ দ্বেষ মোহাত্বক দোষ, প্রেত্যাভাব 
ভর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্ম উভ্যাদিতে মিথ্যা জ্ঞান নান! প্রকার, যথা আত্মার 
অনাত্ম জ্ঞ।ন। নাস্মাতে আত্ম জ্ঞান, দুঃখে ম্ুধ জ্ঞান, অনিভো নিতা জ্ঞান, 
ভাত্র/ণে ত্রাণজ্ঞান, সভয়ে নির্ভয়জ্ঞান, নিন্দিতে অভিমত জ্ঞান, ত্যজ্যে 
অভ্যজাজ্ঞান। প্রবৃত্তি হইভে কর্খ হয় না" এবং কর্নীভইতে ফল জন্মায়: 
2411 প্রত পক্ষে দোষ নিমিত্ত, সংসার দোষের নিমিত্ত নন। প্রেভা ভাবে 
অর্থাৎ মৃতু।র পর-জন্মে জন্ক, জীব, সত্ববা আম্মা নাই । জন্মের ও জন্য 
নিবৃত্বির কারণ নাষ্ট, অতএব ইঠাই প্রেতাভাবের আদি এবং উহ! 
( €প্রতাভাব ) অনস্ভ ন্মুতরাং প্রেতাভাবের পর কোন বসব নাঈ। প্রেভা- 
ভাব নৈমিতিক হইয়াও কর্ম নিমিত নহে। শরীর ইন্জিয় বুদ্ধি তঃখ সমূছের 
উচ্ডেদ্ে এবং প্রান্ত বারা উহ! নিষ্পন্ন যন বটে, কিন্ত আত্মার সহিত উহার 
কোন সম্বন্ধ নাই। এই সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিপর্যায়ের নাম তত্ব জ্ঞান 
এ ৰহ সে তত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি। বেইত অপবর্গ বড় ভয়ফর হুইল; 
কারণ ইহাতে সকল প্রকার কার্ধ্যের উচ্ছেদ হইবে, এবং বদি সকল প্রকার 
বর্ষের নিবৃত্তিই হইল, ভবে অনেক প্রকার মঙ্গলদায়ক কার্ষোযরও মূলে 
কুঠারাঘাত হইবে। সর্ব প্রকার স্ুখোচ্ছেটক এমন জড় পদার্থের অভিলাষী 
কোন্‌ ব্যক্তি হইবে? কারণ পুরুষ ব। স্ত্রীব দ্বার দান পরিত্রাণ ও পরিচর্যয। 
প্রড়তি সৎকশ্ব করিতে পারে. আবার বাকোর দানা সা প্রিয় ও সাধায় 
আচরণ করিতে পারে গু মণের দ্বার দয়া স্প্‌ ৷ শ্রদ্ধা প্রভৃতি উত্তমোত্তম 
কার্ধ্যকরিতে পার। যায় কিন্ত উক্ত কার ও জড় অপবর্গের প্রভাবেতে এই 
সমস্ত সদনুষ্ঠানও ভাসিয়। যায় ভবে এমন বন্ততে প্রয়োজন । ইহ বড় ভ্রম 
. পর্ণ/-অপবর্গ শান্তিময় | শরীরের দ্বাবা যেমন দানাদিঃ বাকোর দ্বারা 
সত্যাদি ও মনের দ্বার দয়াদিরূপ সৎকশ্ম্বের অন্থষ্ঠান হয় বটে, কিন্তু আবার 
পূর্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের অনুকূল রাগ ও প্রতিকূল দ্বেষ ও তাহা হইলে অথবা 
ঈর্ষা মায়। লোভাদি জন্মাটবে এবং তৎযুক্ত পুরুষ নারীর দ্বার! ছিৎসা।, সতের, 
নিষিদ্ধ খৈথুনাদি করিবে, বাক্যের দ্বারা মিথ্যা! পরুষ ও অসন্বদ্ধ প্রলাপ 
ও মনের দ্বার। পরদ্রোহছ পর দ্রব্য লোভেচ্ছা এবং নাস্তিক! প্রভৃতি অসৎ 
কর্দের অনুষ্ঠান য় ও ভাঙ্াতে নিকৃ্ এন্ম হয়। জগ্মের অর্থ শরীর ইত্জিষ 
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প্রভৃতির স্মৃ বিশিষ্ট প্রহূর্ভাব, সেই জন্ম হটলে দুঃখ, সেই দুঃখ প্রতি কূলে 
বেদনীর় হইলে লীড়।, তাপ প্রভৃতি ন।মে অভিচিত হর। এই প্রকার মিথ্য। 

জ্ঞান দোষ ধর্মাধর্প গু জন্মের অবিচ্ছিতর শ্থিতির নাম সংলার |. তত্বজ্ঞান 
হইলে গিখ্যাজ্র:নের নাঁগ চইরে অর্থাৎ আত্মার আম্মভ্ঞান ও অনায্ার 
অনান্তজ্ঞান প্রভৃতি ও প্রবৃত্বিতে কণ্ম আছে , কর্থে কম্টকল আছে। এই 
সংসার দোষ নিমিত্ত । প্রেত্াভাবে জাবাদি আছে, জন্ম ওজন নবি নত 
সনিমিত্তক বলিয়। প্রেতাভাবের আ'দ নাই কিন্ত তাহার অস্ত অপবর্গ ইতাছি 

ভ্ততন ভইবে, তৎপরে দে'ষ অর্থাৎ রাগ ছেষ:দি মরিবে, তৎপরে প্রবৃত্তি অর্থাৎ 
ধর্মাধন্ব যাইবে. তদনস্তর জন্ম অর্থাৎ শরীরাদি যাইবে, তদনস্তর হুঃখ অর্থাৎ 
বাধা পীড়াদি ন'শ হষ্টবে এবং ইভা অপবর্গ। এখন সকলে বল দেখি 
মধুব্স মিশ্রিত আনন কি কেহ ভোজন করে? ইসা যে প্রকার লোকের তাজ: 
হয় সেই প্রকার সুখ দুঃখ যুক্ত বস্তও তাজ্য হওয়। উচিত। যেমন উক্ত 
প্রকার জন্বে প্রাণনাশ করে, সেই প্রকার উাতে বন্ধন হয়। তুমি সৎকর্ম 
কর গোলকে যাইয়৷ নাঁন। প্রকার স্থুখভোগ পূর্বক সোণার শিকলে বাধ 
পড়িবে, আবার অসৎ কর্ম কব নরকে? কীট চইয়। নারিকেলকাতায় বাঁধা 
পড়িবে। গোলকে্ঈ যা৪ আর নরকেই যাগ উভয় স্থানেই বন্ধন, বন্ধন 
ছাড়। কথাটা নাই। কিন্তু এই বন্ধনটী দায় অপবর্গ হইলে। সকলে বল 
দেখি অপবর্ণকে আন ন্ডধানক বশিতে ইস্ছা করে নাতাহা পাইতে ইচ্ছা 
করে? 


জ্যে্&তর্বিদ্য। ৷ 


সকল মনুষ্যের পক্ষেই কালল্।ন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কি এহিক 
বিষয়, কি পারমার্থিক বিষয়, ক।লঙ্ঞান তিপ্র কে।নও বিষয় লুসম্পন্ন হইতে 
পারে না। কালজ্ঞান জ্যাতির্রিদ্যা সংপেক্ষ | স্থুতরাং জো তির্বিদ্য! 
যে সমধিক প্রাচীন, তাহ। বলিবার অপেক্ষ। নাই। সভা সমাজ প্রতি 
মুহুর্তে কালাকালের আবশ্যকতা অনুভব করেন। আর্য; জাতি আদিম 
লভা। তীহার্দের কালজ্ঞান বিদ্যাও আদিম একথ। অনায়াসে বলা'যাইতে 
পারে। আর্যালন্ধ ও সভ্যলন্ধ এক পর্যায়ে পি হইয়াছে, জতএব উহা 
,একার্থ বোধক 1 যথা, | 78 
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হাল কুলীনার্ধয সভ্য, স্জন সাধবঃ , টি 
(আসর কোষ ) 
হুরোপ খণ্ডের প্রসিদ্ধ অনুলারে মিলর দেশ প্রথম সত্য হয়। রোগে 
এ প্রনিদ্ধি কোনও ক্রমে অসঙ্ষত নঙ্ে। কারণ আর্ধগণ বাণিজ্য ও 
অনান্য প্রয়োজনে মিলর দেশে যাইতেন'| তথায় আ|সিয়। মুগরাপ ও 
জাঁক্রিক! এই দেশ ব্রয়ে জোক সক সমবেত তউভ। আর্ধ্যদিগের সাভাফ্য 
বশতঃ ব্রিটিশ কুপিয়। প্রভৃভি স্ুরোপৰালীর সত্যত। শিক্ষা করিয়া 
শ্বদেণে প্রচারিত করিয়)ছেন, আক্রিক! ও ফুরোপের সমস্ত প্রদেশে মির 
হইতে সভাভা নীত হইয়াছে । সুতরাং মিপর দেশ প্রথম সভা ভন |. এই 
কিংবদন্তি স্ুরে।পে প্রচলিত থাকিবার যথেষ্ট কারণ আছে । 

" পুর্বে বণিয়াছি, কালজান জ্োভির্বিদা। .স।পেক্ষ । বৈদিক ক্রিযা- 
কলাপ কা'পজ্জান ভিন্ন সম্পন্ন. হইতে পারে ন.। অতএব. ভারতীয় জো।ভি- 
রবিদ্য। যে কত প্রাহীন, তাহা বলিবার অপেক্ষ। নাট | গথমতঃ রোম রাজ্যে 
জ্যোতিরবি্ধষ্যার সূত্রপাত হয়।॥ রোম রাজ্য, ধ্বংসের পর জারব হইতে 
উহ সুযোগে নীত হয়। রোম ও আরব য়ে এ বিষয়ে ভারুতের শিষা, 
তাহার, প্রমাণ ছুল্পভ নহে । এ প্রস্তাৰে আমরা তাহ! প্রদর্শন করিজে 
চাহি'না।' বেদাঙ্গ জোতিষ ও হুর্য/পিদ্ধান্তের ন্যায় প্রচিন জ্যোতিগ্রস্থি 
পৃবিবীতে দ্বিতীয় নাই বলিলে অভ্ুনক্তি হইবে না। 

জেহু কেহ সিদ্ধান্ত করিয়। রাখিয়াছেন, আর্,দিগের জ্যোতিবির্িদযা। 
ত্রম সঙ্কুল। উহা কেবল জন্ম কালীন গ্রগণৌর সংস্থান বিশোষ)_ 
ফলত: শুভাশুভ ফণ নির্ণয় সাধক, পৃথিবী আদর্শের ন্যায় মমান ও নাগ! 
শুন্য অনন্ত প্রভৃতির আশ্রয়ে রূগ্াছে, ইভা কুসংক্কার জাল। 
মান্ছন্ন। উহাতে কোনও . সার পদার্থ নাট): উত্যাদি ইত্যাদি । 
জার্ধ্যদিগের বেদ হইতে আধুনিক কাব্য পর্যযভূ সমস্ত স্থলেই অদ্বিতীয় 
কুসংক্কাারের আছিপভা;। বীহার। দিবাচক্ষে গ্রতাক্ষ করিতে পারেন, ভাহা- 
দ্র জ্যেতির্ববদা সন্বদ্ধে ঈদৃশ' সিদ্ধান্ত কিছুনা বিদ্রয়কর নহে। বীহার! 
এরূপ অভিযোগ করেন, ভাারা নিশ্চয় অনভিজ্ঞত প্রকাশ করেন মাত্র + 
বাস্তবিষ্ক বহুকাল পুর্বো আর্ধ্য ছে]াতির্কি্্গণ ষে সকল সত প্রচ'র করি- 
- ম্বাছেন, অন্য দিন হইতে তাগা যুরোপে'! প্রচারিত হতে আর তষ্টরাছে। 
' এমড অবস্থায় মুর পীয় বিদ। ম্দাক্ষ ছইয়। বহার] জ্যোভির্কিদার উচ্চতম, 
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'সিংচাসনে ফুরোপীর পর্ডি ফণুলীকে আদীন এবং আর্য জেয তির্বি্গণকে 
ডাহার ভ্িসীম] সাধনের অধিকার. হইতেও বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, তাহা 
দের ভাত দিদ্ধাস্তকে ধলারাদ | | 
পুরাপা-দ শাস্ত্রে অনারূপ থ।কিলেও প্রক্ুত জে 1তিব শ:ঘে কোোতিফিক 
তা সকল অতি উদ্ভ্রল ও পরিকর রূপে প্রদর্শি হষ্টয়াছে। এখানে 
বলিফা রাখা আবশাঃক যে, পুরাশাদি শাস্ত্রে অন্যরূপ' বর্ণনা! অজ্ঞান বা 
ভ্রম নিবন্ধন নছে। ত্রীরূপ বর্ণনার তাৎপর্ধা স্বতন্তর। এই জু্র প্রবন্ধে এ. 
সকল তাৎপর্ষেরর সমীচীন বূপে পুদর্শন সম্ভবে ন1। ন্ূুতরাং, কতিপর 
ছেযীতিষিক সতেঃর প্রদর্শন, করাউয়া প্রস্তাবের উপসংক্কার করিব । 
প্রার সাধ সপ্ত শত'কি পূর্বে সুসৃতীত নামা ভাঙ্কর'চর্য? প্রাদুভূতি হন । 
তিনি স্বুভ সিদ্ধান্ত শিরোমণ গ্রন্থে যে সকল শিদ্ধ'স্ত নির্ধারিত করির। 
'গিয়াছেন তশ্মধে কতিপয় ঢৃষ্টাত্ত পাঠকগণের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করিব। 
ষহান্্র ভাক্কুরাচগর্ষা পৃথিবীর গোলত্ব ও তাহার চতুর্দিকে লোক ৰান করে, 
ই] বিলক্ষরণ অবগত ছিলেন। 
সর্বাতঃ পর্বত।রাম গ্রামচৈত্বাচয়ৈশ্চিতঃ। 
কদস্ব কুষ্তুমগ্রন্থ কেশর প্রসরৈরিব (প্রসরৈরিব্ট 
কদন্ব পুষ্পের চতুর্দিক যেমন কেশর বাগ্ত থাকে, ওজ্প এই ভূপিগ্ডের 
সর্কার্িকে পর্বত, আরাম, গ্রাম ও চৈন্ঠটা আছে। . 
যোষন তিষ্ঠতাবনীং তলস্থাঙাত্থানমসা! উপরি স্থিতংচ। 
স মন্যতেহতঃ কুচতুর্থপংস্থামিথস্চ তে তির্য্যগি বামনন্তি 8 
যিনি যেখানে থাকেন ছিণি মনে করেন যে আমি পৃথিবীর উপরিভাগ 
আছি ও পৃথিবী ভাহার নিক্েটরকিয়াছে। অতএব বাচার পৃথিবীর চণ্ডু- 
খ্াঁশে বাল করেন তাভার পরস্পরকে বক্রীভাবে অবস্থান করিতে মনে 
করন । | ' 
তাঙ্কর!চর্ধয পৃথিবীর অ'ধারও শ্বীকান করেন না। 
মূর্ত ধর্ত। চেদ্ধরিত্রাস্ততো হন্তস্তথাশ্চাপ্যোহনোৰ মন্ধানবশ্টা 1 
. অস্ত কল্প চেতস্বশক্তি কিমাদেকিং নোভূমেংপা্টমু তশ্চ মুক্তি | . 
আকুষ্টিশ।জুম্চ মহা ভয়ও দবস্থং গুরু দ্বাভিমুখং স্বশীভ্া । 
* জাতষ্যতে তৎপত্তীৰ ভাতি সমে সমস্তাত্র পতিতিয়ং থে ॥ 
ভাগর মতে পৃণ্ৰী স্বশক্তিতে শুন্যে অবশ্থিন্ত 1 পৃথিবীর চতুর্দিকেই 


১৬৬ . বেদব্যাম। 


সমভাবে আকাশ রহিয়াছে । অতএব পৃথিবী কোথায় পতিত হইবে 
তিনি পৃথিবীর গাকর্ষণ শক্তিও স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মতে পৃথিবী 
গুরু দ্রব্যকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব.তাহার পতন প্রতিত্বী হর.। 
কিন্তু পৃথিবীব চতুর্দ্ধকে সমভাবে জ।কাশ থাকাতে পৃথিবী* কোন, মিরর 
পতিত হইবার লম্ভাবন। নাই । 

পৌরাণিক আর্ধ্যগণ পৃথিবী স্থিরা,_-্ুহ নক্ষত্র মণ্ডলীর ভ্রমণ ঘ্বার। অহে।- 
রাত্র্যা্দি নিব্বাচ হয়, এইরাপ লিখিয়ছেন। ভাস্কর চাধ্যও এ মত্তই অবলম্বন 
করিয়াছেন। পৃথিবী ব। জ্যোতিক্ষমণ্ডলী এতছুভয়ের যে কোনটির গতি 
স্বীকার করিলেও গণনা এবং গনিতাগত বস্তর কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে-ন।। 
দয়।লু নার্য/গণ সাছণিক অন্থভব সিদ্ধ হৃর্ধয দির গতি পক্ষ অবলম্বন করিয়াই 
লোকদিগকে ঢুরহ জ্যোতিব্বিদ্য'র উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদের সাহঙ্জিক 
আন্থভবের বিরুদ্ধ পক্ষ উপন্তান করিয়৷ তুরভিগম্ায জোতির্বিদ্য।র ছ্রভি- 
গমাতরত্ব সম্প।দন করিছে ইচ্ছু! করেন নাই। জ্যোতির্ব্দ্যান সত্য আবি- 
সবার করিয়া! বাহাছুরী দেখান তীহাদের অভ্িগ্রেত নহে, জ্যোতির্বিদ্যার 
ফল নির্ণয় ছারা যথাতৎ ধন্মাচরণের পথ" পরিষ্কার করা. €পীরাণিক 
আ.চার্য্যদিগের উদ্দেশ্য । লোকের সাহন্বিক অন্থভবের অন্থসরণ করাতে 
সে উদ্দেশের কিছু মাত্র অপামঞ্জণা হয় নাই। প্রণিধান পূর্বক আলোচন! 
করিলে প্রতীত হইবে. যে পৌরাণিক জাচার্ধ/ দিগের যোড়শ মণ্ডলীর 
পারভ্রমণে।ক্তি বিধি নহে। উহা লোক শিদ্ধির অন্ৃবাদ মান! 

পায় সংল বৎদর পুর্বে যেতিন্বিদ্যাগ্ুগণ্য আর্ধযগণ পৃথিবীর গতি 
পরিফ|র ভাবায় বাক্ত করিয়া গিয়।/ছেন 7; 

* তপঞ্জরঃ শ্হিরোভূরেবারৃত/ বাত] উপয়াস্তময়ৌ প্রতিদিবপিকৌ 
সম্পাদয়তি এহনক্ষত্রানামৃ.”। 

নক্ষত্র চত্রুস্থির। পৃধিবীহ স্বকক্ষে আব্তন: করিয়। প্রতিদিবস গ্রহণ 

নখ'এগণের উদয় ও অন্ত সম্প।দন কুরিতেছে। | 





গ্যদি পৃথিবীকে কেহ ধারণ করিম্না থাকে, তাহা হইলে ভাহাকেও অন্য কেহ .ধারণ 
করিয়া আছে এইরূপে অনবস্থা দোষ হয়। অতএব যদি অনবস্থা দোষ পরিহারের 
নিমিত্ত শেষের স্বশক্তি করন! করিতে হয়-তবে পৃথিবীর সেই শক্তির স্বীকার করার দোষ কি? 
: পৃথিবীও অক্টমৃত্তি ঈশ্বরের এক মুত্তি; অতএব ভাহার শক্তি থাকা অসয্ব মহে। 


বেদব্য।ম। ১৬৪ 


্‌ এইট মতের উপপত্তি এবং জনুপপত্তি আলে।চনা করিয়। রপ্ত ববাছনা 


ফরিবার আবষ্টক নাঈ। | 
* নৈবান্তমযমন্থ ফোদয়ঃ সর্বাদাসতঃ। 
উদয়াস্তময়াঁখাং হি দর্শনাদর্শনং রসঃ। 
যৈর্বন্রদৃন্গতে তান্বান্‌ স তেযামুদয়ং স্মৃত: | | : 
' সর্বদ বিদামান স্যর অন্ত ব! উদয় কিছুঈ নাহ। রবির দর্শন ও 
অদর্শনের নাম উদয় ও অন্তময়। যাহারা.যে সময় তাক্ষর দর্শন করে, 
তাহাদের পক্ষে সেই সময় উদয় কান । | | 
বিষুরপুরাঁণের এট বাক্য হৃর্ণ্ের স্থির ঈপ্দিভ আছে কিনা, বৈজ্ঞানীক 
পাঠকগণের উপর উচ্চার মীমাংসার ভার রাখিয়া এখন আমরা লেখনীকে 
বিশ্বাম প্রদান করিলাম । 


প্তিকা বিভা 


আগর। যা্। ভাবিয়াছিলাম ভাহ। হইল না । যখম গুনিলাম বহুদ্ধর 
পণ্ডিত মণ্ডলীর একবে সমাবেশ হুইয়। গত বড় একটা গুরুতর বিচার 
'ঘিম্াংল] হইবে তখন আর.কোন সাহসে বিশ্বাস করিব যেএ উদ্যোগ 
কেবল বাহা+ডশ্বর ও বাক্চাতৃর্ধ্যেই পর্ধ্বেশিত হইবে। স্মতরাং আমরা 
গতবারে যে অংশ। করিয়। লিখিয়াছিলাম, * শীঘ্রই জ্যোতির্শিদ মণ্ডলীর 
এক মন্তত্ভী সভ। তটরা এ বিষয়ে চুড়ান্ত মিসাংলা হষ্টবে এবং আমরা আগামী 
বারে শিদাংপিত বিষয় পরিষ্কার তাবে প্রকাশ করিৰঃ” সভার অবস্থা! ও 
বিচার প্রণালী দেখিয়া আমাদের সে আশী। তরস। নিমূ'ল হুইয়াছে। 

গত ২৭শে ভাদ্র সোমবার শ্রদ্ধেয় বন্ধবাসী সম্পাদক মহাশয়ের যদ্ববে 
ও পত্তিত শ্রীযুক্ত মন্েশ্ত্্র ন্যায়এত্ব-মই।শয়ের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ 


গৃহে বঙ্গীয় পগ্ভিত মণ্ডলীর একটী বৃঙত' সত! হয়। সভায় অনেকগুলি . 
ধনাঢা গণা মানা লোক উপস্থিত, ছিলেন। নবদ্বীপ, ভটপন্লি প্রভৃতি স্থানের 
জনেকগুলি প্রপিদ্ধ পণ্ডিত সভায় উপস্থিত গ'কিয়া সভার 'কাধ্য পর্যযাবেক্ষণ' 


করিয়াছিলেন। প্রথষে কাশীর প্রপিদ্ধ জোতিষী শ্রীযুক্ত বাপুদেব শামী 
মহাশয়ের একজন উপযুক্ত শিষা নানাবিধ শান্তিন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন 
যে আবচ্মান কাল হষ্ঠতে প্রতি ৩৬০ তিনশত্ত ষাট বৎমর অন্তর গ্রহ নক্ষত্া- 
দির সংস্থিতির পরিবর্তন চইয়া আনিতেছে এবং সেই সেই পরিবর্তন সময়ে 
দুীণিতের খারা গ্রহ নক্ষত্রাদির সংশস্থিতির নিরীপণ করিষ। খণ্ড সংস্কৃত 


৪ইয়াছে। শান্্ও এইরূপ সংগ্করণের অনুমোদন করিয়। বিধি দিয়াছেন।. 


এখন, যখন আমর! দৃঁগ্গণিত দ্বারা দেখিতেছি যে গ্রহনক্ষাদির' স্থিতির 
পরিবর্তন হইয়াছে ভখন কেনন। শানত্রাদেশ মারা করিয়া আমাদের প্রচলিত 
খণ্ডার সংস্কর করিব ? | 


১৬৮ বেদয্যাস 1 


তৎপর একজন উতদ্লী পণ্ডিত গা সন্ভের পোপক্কত। কদিয়। বলেন ধে, 
,স্ত্াঙ্াদের দেশে এষ্টরূপ লংল্মার করিয়া, পঞ্জকা ব্যবন্ত হইতেছে এবং সেন্ট: 
পঞ্জিকার সিন্ক বাপুদেষ শাস্ত্রীর পঞ্জিকার স্থারহ মিল আছে ইতাঁদি। 
স্টার উত্তরে বন্সীয় পণ্ডিত মগুলী ফোন সৎ প্রতিবাদ না করিয় একট! 
গোলধোগ করিয়। উঠেন । গেলসোগ এস্ই বৃদ্ধি হয় যে. অবশেমে কোন 
মিংযাস। অসাধা ত্য! উঠে । অগত্য' এইরূপ গিদ্ধান্ত হয যে « আপাতত 
, এরিষয়ে এই পর্ষস্তই থাক, আগামী চন্দ্র গ্রচণোপলক্ষে বিশেয় বিচার 
করিয়! দেখ! যা্টবে কাহার পঞ্জিক। ঠিক তয়। “সই সময় য'ছার পঞ্জিক। 
ঠিক হষ্টবে তাভাকেকঈট মনিয়। চলিতে ভঈবে*। অবশেষে পরম শ্রদ্ধের 
খণ্ডিত শ্রীঘুক্ত শশধর স্বর্কচূ ঢামণি মঙ্কাশর পুত মহেশ্চন্ত্র ন্ায়রত্ব মা 
শরের অনুন্রাধ উঠিয়া, বলেন, যে, মথন সনোহ জন্মিরছে ভথন একট। 
. সিঙ্গান্ত আবশ্যক % কিন্তু এ অবন্যায় সিদ্ধান্তই বাকি হঈবে? বাষ্টনা পঞ্জি- 
 ফারপরম্পর অনৈক্য দেবিয়। সকলের ষে একট! সনে হউয়াছে ভা ঠিক 1 
বত এব ধাহার যে মতে আধিক বিশ্ব'স তষঈটবে ভিনি মেইরূপত কার্য করিবেন 1 
এই দ্তগেল সেদ্দিনকার বাপার। এখন আমরা করি কি? কাচার 
যত অনুসরণ করিৰ? সর্ব সমেত ১* হশটী মত আমাদের তম্তগত হৃই- 
প্লাছে; এখন দশ যতেই ত্বআর সন্ধা।পৃদ্ধ] হয়না । অুত্তরাং -কানমত্ 
অবলগ্বনীয় ? বাপুদেৰ শাস্ত্রী জ্যোতিষ সম্বদ্ধে একজন জগত প্রণিদ্ধ লোক 
বলিলেও অতুযক্তি হয় ন1। ভিনি শাস্রানুসার়ে দৃখ্গণিভ ছারা গ্রহ 
সক্ষপ্রারদির শ্িতি নিরূপণ করিয়। ষে গণন। করিয়াছেন ভাহ!ই মানিয়! চালিব, 
'না « নানা মনির নান$ মত " যুক্ত বঙ্গীর পঞ্জিকা বিশ্বাস.করিব? আবার 
দেখুন উৎ্ক্ল, দেশে শান্াম্রসারে সংস্কৃত তয় ধে পঞ্জিকা চলিতেছে 
ভাঙ্গার স্চিত' খাপুদেৰ শাস্স্ীর গণনার মিল তইতেছে।. কিন্তু এদিকে 
বঙ্গদেশে যতগুলি পঞ্জিক। বাঠির হচয়াছে ভাহার পরস্পরের কোনরূপ ম্শি 
নাই। - দর্শনার্থ নিয়ে তালিক। দিলাম 1 ্‌ 
মামীর স্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্যোঃভিবির্দগণের গণনা ফল নি 
দেওয়! গেল,__ 
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. এখন দেখুন বাপারট। দাড়াল কোথায় ? «ই সব দেখিয়। শুনিয়। 
অমরাও শ্রছের পরিজ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির কথার প্রতিধ্যণি করিয়। 
লি এই সব দেখিয়। শুনিয়া! বাহার ঘেটিকে অধিক নি জন্মিবে হাতা 
সে রূপই পুজি করিবেন 7. 7. 








২য় ভাগ। . সন ১২৯৪ সাল। ৭ম খণ্ড । 


নবমী পুজা । 
(পূর্ব গ্রকাশিতের পর | ) 


তভোলাদাস।_-মা গো! ইন্্রিয়ভোগ্য সকল প্রকার উপহার প্রদা- 
নেরই নিয়ম প্রণালী জানিতে পারিলাম, কিন্ত এখন আর একটি 
কথা শুনিবার নিমিত্ত মন বড় ওৎস্বক্য হইয়াছে, সেই বিষয়কটির মর্ম 
না জানিতে পারিলে শাস্তিলাভ করিতে পারি না৷. মাগো! বলিদান 
করা কোন্‌ প্রকৃতির লোকের কর্তব্য, এবং উহ সত্বাদি কোন গুণের 
উপহার, ইত্যার্দি অনেকগুলি কথা! মনোমধ্যে জাগিয়! উঠিয়াছে। 

জগমন্থা। (ঈষৎ করণীপ্রকাশক নেতে) বাবা! আমার প্রস্ঙে 
তুমি কোন কথাই বিস্মৃত হইবে না তোমার যত ইচ্ছা! জিজ্ঞাদ। কর, 
আমি প্রসন্না থাকিয়াই বলিব, আমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ হয় না, 
আমি অপ্রতিহত-বীর্ধ্া]। বলিদানের বিষয়ে উত্তর শুন,--বলিদানটা রাজ 
উপহার; আবার প্রকার তেদে, তামাসও হইতে পারে, কিন্তু-উহা! 
সাত্বিক উপহার কোন মতেই হয় না। অতএব রাজস. আর তামস 
পূজাতেই এবং রাজস তামস প্রকৃতির লোকেরাই বলিদান করিবে। 
বাহার সাত্বিক -প্রকৃতিক লোক এবং সাত্বিক পুজা করেন, তীহারা 
নিরামিষ দধি ছৃদ্ধাদি হবিষ্য উপহার দিবেন। ইহা! অন্তত্রও কথিত 
আছে, « সাত্বিকী_ জপযজ্ঞাদ্যৈনৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষ” এরং -বিপ্রাপাঁং 











১৭৮. ... বেদর্যামি॥. 


্ীয়বলয় টত্যাদি' এবং “রাজসো! বপিরাখ্যাতো 'মাংস. শোণিত 
'সংযুতঃ” 'ইত্যাদি। সাত্বিকী, রাজধী এবং" তামসী পুজা আর . তামস, 
রাজ, ও সাত্বিক প্রকৃতির লোক কাহাকে বলে তাহা! পূর্বেই বলি- 
য়াছি; ফলকথা ইদানী, আমার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রস্থৃতি 
যত প্রকার পুজা হয় তন্মধ্যে প্রতি লক্ষেতে ৯৯৯৯০ জনের পুজা কিছুই 
নহে, সাত্বিকও-নহে, রাজসও নহে, তামসও নহে, উহা বালোমবত্বাদিবৎ 
ক্রীড়া বিশেষ। তত্্যতীত আর অবশিষ্ট দশজনের পুজার মধ্যেও, 
আবার ছয় জনের ঘোর তামস পুজা, তিন জনের রাজম পৃজ1 আর 
এক জনের যাত্র হীনকল্পের সাত্বিকী পুজ! হয়, কিন্ত তাহাও কেবল 
্রাহ্মণের মধ্যে | ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন জাতির সাত্বিক পূজা 
কদাচ সম্ভবে না, কারণ ব্রাহ্মণের মধ্যেই কদাচিৎ কাহারও সাত্বিক 
প্রকৃতি টে। 

তোলাদাস।--মা ! রাজম পূজা বলিদানটা না দিলেই কি নয়? 

জগদম্বা।_হা, তাহাই অসত্য, না দিলেই নয়। আমি. অন্ত্র 
বলিয়াছি যে “বিনা মহন্তৈর্কিনামংসৈর্নার্চয়েৎ পরদেবতামৃ 1” £ ময্য 
মাংস ব্যতীত গরম দেবতার পৃজা করিবে না”। বাস্বিব বলিদাম 
কার্ধ্যটা রূপান্তরিত মোম যাগ মাত্র, বলিদান ব্যতীত মোম +যাগ 
হইতেই পারে না, ইহা স্থানাত্তরে জানিতে পাইবে । - অতএব 
বলিদ্বান করা নিতান্ত আবস্ঠক কিন্ত যাহাদের পূজা, সাত্বিকী, রাজসী 
তামনী ইহার কিছুর মধ্যেই পড়ে না, কেবল একট! ত্রীড়! বিশেষ 
মাত্র, তাহারা যেন কখনই বলিদান করে না; একেত তাহার! আমাকে 
লইফ্ এরূপ বিড়ম্বনা করার পাপেই কত যাতনা! ভোথ করিবে, তৎ- 
পর আবার অতিরিক্ত একটা হিংসা পাপ জড়াইলে আরও ঘোরতর 
মিরয়ে নিপতিত হইবে। 
: ভোলাদাস।-_মাগো! তামন ও রাজস পূজা কি কেবল .তোর 
এই আক্ৃতিরই হয়, অন্ত আকৃতির কি তাহা হয় না? ভগ্গিনী পদ্প- 

লয়া, ভগিনী বাণী এবং বিষ প্রভৃতি তোর যে সকল আকৃতি, তাহা- 

এন কি পূজা নাই? 

জগদন্থা।--কেন বাবা? তোমার এ সন্দেহ হইল কেন? 
*। 'ভোলাদাস.।-মী! তুই বলিলি, বলিদান কেবল রাজন এবং 


দু, 
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গামস পুজাতেই আব্ঠক হয়, উহ সাত্বিক পুজার উপহার নহে ! কিন্ত 
ভগিনী কমলা, অরত্বতী এবং 'বিষ্ুদেবের পুজাতে কখনই বলিদান হইতে 
দেখিতে পাই না, অতএব এঁ সকল টিলগ নি রিরাকারিনীন 
বলিয়াই বিবেচনা হয়। 

জগঘস্বা।_-ন! .বাবা, তোমার ভুল হইয়াছে বিষ, লক্ষী; বাণী সি 
সমগ্তই যখন আমারই রূপাস্তরমাত্র, তখন এরূপ বিষঘৃশ নিয়ম কদাচ 
হইতে পারে না; আমার সকল আকুতিরই 'সান্বিকাদি ত্রিবিধ জা 
বিছিত আছে । 

বিষু, লক্ষ্মী, সরন্বতী প্রভৃতি মকল আকৃতরই সাত্বিক, রাজসিক, এবং 
তামষিক এই তিন প্রকার উপাসনা আছে। এবং রাজসিক ও তামসিক 
'পৃজাতে যখন বলিদানের আবশ্তকতা, তখন আমার সকল আফ্কৃতিরই রাজস, 
এবং তামস পূজা করিলে বলিদান দিতে হইবে। বিষ্ণরও রাজসও তামস 
পূজা! করিলে বলিদান করা! চাই, লক্ষ্মীরও চাই, সরস্বতীরও চাই, দেবদেবেরও 
চাই এবং অন্তান্ত সকলেরও চাই। কিন্তু তন্মধ্যে কিছু কিছু ইতর বিশেষ 
'আছে। বিষুর পৃজাতে সাধারণ ছাগল বলি প্রশত্ত নহে, কিন্ত তিন বৎসরের 
স্বতক্লীব মেষ অথব1 ছাগল তাহার নিকটে বলিদান করিতে .হয়। আর 
লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজাতে সাধারণ ছাগাঁদি বলি দিলেই চলিতে পারে! ইহা 
স্বয়ং আমি বিষ্ুবরূপেই শ্রীমন্তাগবতাি পুরাণে .এবং সংছিতাদি গ্রন্থে 
সুম্পষ্টরূপে বলিয়াছি;--“যদ যর্দিষ্টতমৎ লৌকে বচ্চাপি প্রিয়মাত্বনঃ। তত্ব-, 
নিবেদয়েনহাৎ তদানত্ত্যায় কল্প্যতে ॥” “যাহা সকলের প্রিয়বস্ত তাহা আমাকে 
নিবেদন করিবে, কিন্তু যাহা! নিজের প্রিয়তম ভরব্য তাহা! সকলের অপ্রিক্ন 
হইলেও আমাকে নিবেদন করিবে। তাহাতে অনন্ত ফললাভ হইয়া খাকে। 
(ভোগবত) অতএব মাংস যাহার প্রিয় সে মাংস দ্বারাই বিষ্থরূপের আরাধনা 
করিতে পারে, ইহা এই গ্লোকের তাৎপর্ধ্যাগত ফল। তৎপর বিষুঃ সংহি-. 
তায় লিখিত আছে,__“নাভক্ষ্যৎ দদ্যানৈবেদ্যার্ধে * *” নিজের যাহা 
ভক্ষণীয় তাহাই বি্ৃকে নিবেদন করিবে! অতএব মাংসাদিও দ্বিতে 
পারিবে। আবার বরাহ পুরাণেও, অধি বিফুরূপেই বলিয়াছি,_- : 

_ ধমার্থধ মাংস তথাছাগংশাশংসমনুগৃহাতে ! 
এন্ডানিমে প্রিরাণিস্থ্যঃ প্রবোজ্যানি বনুদ্ধরে ! 0: : 

”. “হে যহুন্ধরে! মুগমাংস' ছাগমাংস এবং শশক মাংস আগার তর্ডি 
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প্রির বন্ত, ্সতএব আমার পৃজাতে উহা! নিবেদন করিবে । -. এবং ্রৈবার্ধিকঃ 
কৃতক্সীবঃ শ্বেতো রৃদ্ধোহজাপতিঃ। বাদ্ধনিসঃ সবিজ্ঞেয়ো মম বিষোরতি 
 শ্রিষ্কঃ। (নিরন্তর তন্্ট। “শ্বেত বর্ণ, বৃদ্ধ এবং তিন বৎসর যাবৎ কৃতক্ীব, 
এইরূপ মেষ বা ছাগলের নাম বাদ্ধানস। বাদ্ধীনদ আমার নিতান্ত প্রিয় 
দ্রব্য” ইহাঁও আমার বিষ্ণরূপেরই উক্তি। অতএব মাংসাদি ব্যতীত আমার 
বিষ্ণু প্রভৃতি কোন আকৃতিরই ভামস ও রাজস পূজা হয় না। ত্র সকল 
আকৃতির রাঞজম ও তামস পুজা বিষয়ে মাংসাি দেওয়ার নিষেধ কুত্রাপি 
নাই। অতএব তাহা দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য। তবে যে কোনখানে নিষেধ 
দেখিতে পাও তাহা সাত্বিক পুজা লক্ষ্য করিয়া, সাত্বিক পূজাতে আমার 
কোন আকৃতির নিকটেই বূলিদান করিতে পারে না। 

ভোলাদাস ।-_মাগো! তোর আকৃতি তেদে যদি সাত্বিকাদি তিন্ন ভিন্ন 
পুঁজ! বিধি না হয়, তোর সকল আকৃতিরই যদি ত্রিবিধ পূজাই বিহিত থাকে, 
তবে সকল আকৃতিতে সমান উপহার দেওয়ার বিধি না করিয়া, এক-এক 
প্রকার পুর্জোপকরণথ বিহিত করিলি কেন? মা, তোর এই আকৃতির 
'পুজা করিতে হইলে জবাফুল, বিশ্বদল, রক্তচন্দন, কদ্রাক্ষ, ও ভম্মাদি নিতান্ত 
আবশুক হয়, এবং তুলসী পত্রাদি নিতান্ত নিষিদ্ধ, আবার বাবার পৃজাতে 
শুরু পুষ্পই প্রশস্ত, এবং জবা পুষ্প: রক্ত চন্দনাদি নিষিদ্ধ। তৎপর বিষ্ণু 
পুজাতে তুলসীদল ও তুলসী মালা নিতান্ত আবশ্যক, আবার বিশ্বপত্র ও 
রুদ্রাক্ষাদি অপ্রশস্ত, ইত্যাদি প্রভেদ হইল কেন? 

জগদন্বা।_বত্স! এ সকল উপকরণার্দির প্রভেদ সাত্বিক পুজাদির 
কোন চিন্কু নহে । কারণ আমার যে ষে আকৃতির পূজায় বিশেষ বিশেষ 
রূপে ষে ষে উপহারের আবশ্তকতা নিষয়ে বিধি আছে, সেই সেই উপকরণ 
আমার সেই সেই আকৃতির ত্রিবিধ পুজাতেই আবশ্তক হয়। জবা বিশ্ব- 
পত্রাদি, আমার তামস, রাজস, সাত্বিক, এই ত্রিবিধ পুজাতেই আবশ্তক | 
দেেবদৈব্রেও সাত্বিকাদি সকল প্রকার পুজাতেই ভম্ম, রুদ্রক্ষাদি নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়, এবং বিষ্ধর সকল প্জাতেই তুলসী পত্রাদি প্রয়োজনীয় হয়। 
কিন্ত যদি উহ! সাত্বিকাদি পুজার চিহব হইত; তবে আমার এই আকৃতিরও 
এক এক প্রকার পুজাতে ইহার পার্থক্য দেখিতে পাইতে । বাস্তবিক আমার 
ভিন্ন ভিন্ন আক্কৃতির তিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিস্কুরণের নিমিত্তই তুলসী জবা 
বিশ্বদলা দি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কতকগুলি উপহীরের বিশেষ বিশেষ নিয়ম 
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আছে। আমা প্রত্যেক আরুতির ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে।” আমার এই 
বর্তমান আকৃতির এক প্রকার ভাব আছে, আবার দেবদেব আকৃতির 
আর একভাব, এবং বিষণ আকৃতির আর এক ভাব ইত্যার্দি। এই এক 
এক ভাবের ন্ফরণের জন্য এক এক দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া ধাকে। 
ভম্ম কুদ্রাক্ষার্দি আমার শৈবভাবপরিষ্কুরণের সহায়তা করে, জবা রক্ত 
চদ্দনাদি আমার এই মাতৃভাবপরিক্ষুরণের সাহায্য করে, এবং তুলসী 
তিলকাদি আমার বৈষ্বভাবোদ্রেকের সাহাষ্য করে, এই নিমিত্ত এক 
এক আকৃতিতে এক এক দ্রব্যের দ্বারা পূজা বিধি আছে। অতএব উহা! 
সাত্বিকাদি পূজার চিহ্ নহে। 

ভোলাদাম।-_ম1! ইদানীং তোর বিষণ আকৃতির ষত উপাসক আছে, 
তাহারা সকলেরই কি সাত্বিক উপাসনা করে ? 

জগদম্বা না বাবা! তাহা! কিরূপে হইবে, আজ কাল দশ সহত্র ব্রাহ্মণের 
মধ্যেও জকজন মাত্র লোক সাত্বিক উপাসনায় অধিকারী হয়, কি না, তাহা! 
. বিচার্্যস্থল। কিন্ত অন্ত জাতির মধ্যে সাত্বিক উপাসনা এক কালেই বিরল। 
ভাহাতে আবার, ইদানীং আমার বিষ, আকৃতির উপাসকদ্দিগের মধ্যে প্রায় 
সমস্তই অপর জাতীয় লোক, তাহাতে ব্রাহ্মণ জাতি অতীব অল্প। সুতরাং 
তাহাদের মধ্যে সাত্বিক উপাসনা কোথ। হইতে- হইবে? সাত্বিক উপাসনা 
যেরূপ গুরুতর বিষয় তাহাতো পূর্বেই বলিয়াছি ! 'তাহা কি এদের পক্ষে . 
কদাচ সস্তবপর হয়? কখনই না। ফলপক্ষে কেবল কৃষ্ণাদি আকৃতির 
'উপাসক সঙ্যার শ্রেণীভেদ করিলে উহার পাঁচ লক্ষের মধ্যে কেবল দশ জন 
মাত্র বাদে আর সমস্তই “কিছুই না” র মধ্যে পরিগণিত, হইবে, তাহার! 
বাস্তবিক কোন প্রকার উপাদক নহে, কোন প্রকার তক্তও নহে। সুতরাং 
তাহাদের সহিত, সাত্বিক, রাজস ও তামস প্জাদির কিছুমাত্র মংস্রব নাই, 
ধর্ম কর্ট্দের সঙ্গেও কিছুমীত্র সম্বন্ধ নাই। অতএব তাহাদিগকে একেবারেই 
বাদ দেও) কিন্ত অবশিষ্ট দশ জনের মধ্যেও ছয় জন তামস উপাসক, তিন 
: জন রাজস উপাসক, এবং একজন মাত্র হীনকঙ্গের সাত্বিক উপাসক হইতে 
. পারে, কিন্ত তাহাও ব্রাহ্মণের মধ্যেই পাইবে, অতএব বৈষ্ণব নামধারী 
হইলেই সাত্বিক উপাসক হয় না। 
ভোলাদাস।-_মা তবে উহাদের মধ্যেই বলিদান করিতে দেখিতে পাই 
না কেন? 
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জগদম্বা।--যাহারা “কিছুই না” বন্িয়াছি তাহারা ঈর্ধা ও স্পর্ঘাদি নীচ 
প্রবৃত্তির বশবর্ভা হইয়! বলিদান করেমা আর বাহার! প্রকৃতপক্ষে ভামসাদি 
উপাসক, তাহারা অজ্ঞডাদি নিবদ্ধনই করে না। আর ধাহারা জ্ঞানবান 
তাহারাও অধিকতর পরিঅম চেষ্টাদি করার আলম্তে বলিদান করেন না। 
কারণ একটি মেষ ক্লীব করিয়া তিন বৎসর প্রতিপালন না! করিলে বিষুঃ 
পূজার বলি হওয়ার উপায় নাই। এই জন্তই বিষণ পুজার বলিদ্ান এত 
বিরল দেখিতে পাও। কিন্তু কুঞাপি যে, না হয় তাহা নহে । আর বাহার! 
সাত্বিক ব্রাহ্মণ আছেন, তাহাদেরতো! বলিদান করার সম্ভাবনাই নাই। . 

ভোলাদাস।-_মাগো! নিরামিষাদি সাত্বিক আহার্্য দ্রব্যের দ্বারা 
পূজা করিলেও কি'তাহা সাত্বিক পুজা হুইবে ন!? 4 

, জগদন্বা।__না বাবা! তাহ! কেমন করিয়া হইবে 1_তুমি কি পূর্ব 
কথা গুলি সমস্ই বিস্মৃত হুইয়াছ ? 

ভোঙাদাস।-_না! মা, হইনাই তবে এখনও তোর সকল কথার যোজনা 
করিয়! হৃদয় মধ্যে প্রথিত করিতে পারি নাই। 

জগদস্বা।-_তবে আমিই যোজনা করিয়া নিছৃষ্টার্থ বলিতেছি, তুমি 
শুন/_পূর্বোক্ত সত্ব প্রাকৃতিক ..লোক পূর্বোক্ত সান্তিক কামনা করিয়া» 
পূর্বোক্ত সাত্বিক ভক্তির সহিত. পূর্বোক্ত সাত্বিক ভাবের ক্রিয়ার অহ্- 
ষ্ঠানে, যদি গন্ধ পুপ্প পরিচ্ছদ ও শধ্যাসনাদি সমস্তগুলি উপকরণই 
সাত্বিক রূপে সাত্বিক ভাবে এবং সাত্বিক মতে, আহরণ করিষ্বা, আমার 
কোন আকৃতির পূজা করে, ভাহাই সত্তিকী পূজা। এবং পূর্বোক্ত রাজস 
অধিকারী বা রাজস প্রকাতিক লোক, রাজস ভক্তি সম্পন্ন হইয়া, রাজস 
কামনা ও রাজন ভাবের সহিত, রাজম অনুষ্ঠানে সমস্ত গুলি রাজম 
উপকরণের দ্বার যদি আমার কোন আকৃতির প্জা1 করে, তাহাই রাজসী 
'পৃ জা হইবে। আর পূর্বোক্ত তামসিক কামনায়, তামসিক ভাব ও তাম- 
দিক ভক্তির সহিত, তামসিক অনুষ্ঠানে যদি কোন তামস। অধিকারী 
সমস্তগুলি তামসিক উপহারের দ্বার। আমার কোন আকুতির পুজা করে 
তাহাই ভাষসী পজা। সাত্বিকী, রাজসী, বা তামসী, থে কোন 
প্জাই হউক তাহাতেই এই সমন্তগুলি উপকরণ সমভাবে থাকা 
“আআবস্তক ; তত্থ্যতীত, তাহা কোন প;জার লক্ষণ মধ্যেই গণ্য হইতে পারে 
"মাঃ অতএব ভামস কামনা, তামস ভাব এবং তামস ভক্তি সম্পন্ন 
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কোন ভামন প্রাক লোক “জু অন সমনত পি উপহার তামম 
লক্ষণার্ষিত করে, আর কেবল নৈবেদ্যের বেলায় নিরামিষ দেয় তাহা 
সাত্বিকী পুজা নহে, তাহা অনহীন তামস পূজা অথবা বিড়ম্বনা, কিনা 
একটা ক্রীড়া বিশেষ মাত্র। অতএব যথা নিদ্দিউ পূজা করাই কর্তব্য। 
তাহা হইতেই জীব ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে পারে। তামস পুজাদি করিতে 
করিতে, যখন তামস প্রকৃতি ক্ষীণ হইয়! রজো! গুণের বৃদ্ধি হইবে, তর্খন 
. তামস ভাব, তামম ভক্তি, তাষস- কামনা, তামস অনুষ্ঠান, এবং তাষস 
দ্রব্যের প্রতি অনুরাগাদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া! যাইবে, এবং রাজস কামনা 
. পাজস ভাব, রাজস প্রকৃতি, রাজস ভক্তি, রাজস ' অনুষ্ঠান, এবং রাজস 
দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ হইবে। তখন হইতে রাজস পুজাই করিবে। তৎপর 
রাজস পুজা করিতে করিতে আবার &ঁ সকল রাজদ বিষয় বিনষ্ট হইয়া 
সাত্বিক কামনা, সাত্বিক ভক্তি, সাত্বিক প্রকৃতি, সাত্বিক অনুষ্ঠান এবং সাত্বিক 
দ্রব্যের প্রতি অনুরক্তি হইবে। তখন আমার সাত্বিকী পূজা! করিবে। 
তৎপর, &ঁ অবস্থাও অতীত হুইয়। ঘাইবে, তখন জীব নিস্ত্রেগুখ্য অবস্থায় 
উপস্থিত হইয়া নির্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। চিরকালের নিমিত্ত 
আমাকে পাইতে পারিবে । কিন্ত ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই 
অধঃপাত হইবে। 

ভোলাদাস।__মাগেো!! তোর নিজের কি ভাল মন্দ বোধ কিছুমাত্র 
নাই? ভাল মন্দ সমস্তই কি তোর সমান ? 

জগদশ্বা ।-( প্রসন্নান্তে )' কেন যাবা? একথা কেন ভিন! করিলে? | 

',€ভালাদাস 1 কেন জিজ্ঞাসিলাম তাহা তুই বুঝিস নাই কি? না বুঝিলে 
তোর মুখখানি হাসি-হাঁসি হইল কেন? তথাপি তৌর . আমার "নিকট . 
শুনিবার ইচ্ছা! তা বলি; মা! তুই বলিলি, আপনাপন প্রক্কৃতি অ্থুসারে 
যে জাতীয় উপহার যাহার প্রিয়, সে সেই জাতীয় ভোগ্য দ্রব্যের দ্বারা তোর 
পরিচর্যা করিবে, ভাহাই তুই সাদরে গ্রহণ করিবি। কিন্ত তোর নিজের 
ভাল মন্দ বোধ থাকিলে তাহা হইবে কেন? যাহার ভাল মন্দ বোধ থাকে 
মে আপনার প্রিয়দ্রব্যের দ্বারাই সন্তষ্ট হইয়া থাকে। ৃ 
_ জগদম্বা। বৎস! “বোধ” আমারই রূপান্তর মাত্র, এবং বোধবস্তীও , 
একমাত্র আমি। ইহা দ্বেবগণও - বলিয়াছেন, “ইন্জরিয়াপামধিষ্টাত্রী 'তুডা” 
নাধাখিলেফু ষ1। ভুবতেদু দততস্তনৈ ব্যাণ্ডি দেব্যৈনমোনমঃ॥ 'চিতি রূগৈথ 
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, আংস্থিতা ইত্যাদি ৮ । অতএব এই অনস্ কোটাভূবনের মধ্যে, ফাহার-যাহা 
কিছু বোধ হইতেছে, সেই সমত্তবোধ ম্বরূপ্রাই আমি, এবং সেই সমস্তাবোধ 
আমারই হইতেছে, সুতরাং আমি ভাল-মন্দ সমস্তই বুঝি। কিন্ত সে ভা 
মন বোধ; তোমাদের গ্তায় ভাল-মন্দ বৌধ নহে, এবং সে তাল-মনদ বোধ 
সকলকে বুঝানও সপ্ভবে না। ফল কথা; আমার ভাল-মন্দ বোধ থাকিল্ও 
তক্তের ভাল-মন্দই আমার ভাল এবং মন । 

(ভোলাদাস।-_মা গো! তুই যাহাকে বুঝাইবি ভাহার কিছুতেই ভর্তি 
থাকিতে পারে না, মা ! তোর এই অস্থত তত্ব জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত 
 উত্হৃকতা! হইয়াছে, ইহা আমাকে না বলিলে, কোনমতেও ছাড়িব না । 

,.. জগদন্থা বৎস! তোমার অনুরোধ ভ্রমে এই গুরুতর বিষয় বলিতে 
হইল, কিন্ত সাধারণ লোক ইহার তত্ব হুদয়ন্গম করিতে সমর্থ হইবে না 
তুমিও মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ করিও। প্রথমে, তুমিই একটি কথার উত্তর 
কর; তুমি বল দেখি, কি কারণে কোন বিষয় ভাল বা মন্দ বলিয়া অনুভূত 
হয়? 

_ ভোলাদাস।__হুখবোধ এবং হুঃখবোধ হওয়াই ভাল-মনদ অন্ুতবের 
কারণ। যে বিষয়ের ছারা সুখান্ুভব হয় তাহাকেই লোকে ভাল বলিয়া 
থাকে, আর যে বিষয়ের দ্বারা হুঃখানুভব হয় তাহাকে মন্দ বলিয়া থাকে। 
জগদদ্বা! নখ আর ছুঃখ কাহাকে বলে তাহা অবগত আছ? 

:. ভোলাদাস।-_তাহা একরূপ জানি, কিন্তু তাহা অভ্রান্ত কি, না, তুই ই 
জানিস। মা! শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, “ অনুকূল বেদনীয়ং হুখমৃ” এবং 

« বাধন! লক্ষণৎ ছুঃখম্‌ ” ইহার অর্থ এই জানি যে, আত্মার অন্ুকূলভাবে 
ানরাদিরিডানিরচানানিডিগগাচানাগযাী 
হয় সেইই হুংখ। 

জগদন্বা।__তাহাই সত্য ; কিন্তু তাহার মর্ম জান! আবশ্ঠক ; তাহা 
আর্মীর নিকট গুন, নচেৎ প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারিবে না। লৌকিক এবং 
'অলোঁকিক ভেদে, সুখ, ুধ ও মোহ এই প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। 
“তন্মধ্যে, সত্বগুগ, 'রজোগুণ আর তমোগুণকে ্বভাবতঃই, শরপৌকিক: সুখ, 
ই নাহ বলা দিয়া খা ধাকে। এই জন্তই। উমার ভি পুত্রগগ 
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কা দীন টিলা ও নিট টিটি টি 
ক্কুরিত হইয়া, রূপ, রষ, গ্স্পর্শাদি বাহুবিষয়ের সাহায্যে যখন অবাধিত বাঁ 
'অনর্গলঙাবে প্রবাহিত হইব যায়, তখন তাহার সেই অনর্গল ব। অধানবিশু . 
অবস্থাকেই “ লৌবিকম্থখ” বলে। এবং আত্মার পরিদ্কুরিত শ্তিগুলি 
বখন্‌ এ সকল বাহু বিষয়ের প্রাতিকূলতায় রীতিমতে নাশ হইতেবাধা 
বলা শিক থাকে। এতদযতীত, লৌকিকহৃখ  ছুঃখাদির আর কোনরণ 
লক্ষণ হইতে গারে না। কেমন ইহা বুঝিতে পারিলে? ::. 


ক্রমশঃ 


রি পরকাল ”। 


(বিষধর প্াদিগুষে পরির্ত।* ধর্মাধীনে কেহ দেবতা, কেহ মানুষ) 
কেহ পণ্ড, কেহ' বা বৃক্ষ বল্পরী গ্রভৃতিতে পরিণত" প্রত্যেকে এক একটা 
দেহ আশ্রয় করিয়া! হুখ ছংখ ভোগ করিতেছে। শরীরী শরীর আশ্রয় ন! 
করিয়া ভোগ করিতে পারে না। এজন্য শরীরকে ভোগগায়তন, বা তোগা- 
ধিষ্ঠানবলে। আত্মা ভোগ সাধন শ্বরীরে উপহিত হইন্না এক একটা জীব 
শবে অভিহিত হয়। যখন দেই উপাধি বিনষ্ট হইয়া বায় তখন আত্মা 
গ্বপে অবস্থান করে। সেই শরীর ত্রিবিধ, কারণ-শরীর, লিঙ্গ-শরীর ও 
শুল-শরীর। পরমেশ্বর, সত্য জ্ঞান ও আননদময়, মুক্ত, মিওপ নিরঞ্জন । 
ইহ! স্বরূপ । যখন তিনি হুপ্টি-শ্যিতি প্রভৃতির সন্কল্প করেদ তখন তিনি 
মীয়াময়, তিনি লোকবৎ লীলা করিবার জন্য কখন মায়াপট বিস্তৃত করিয়া 
 অত্যাশ্চ্্য হষ্টি কৌশল প্রকাশ করিয়! রক্ষা করেন, কখন তাঁহার উপসংহার 
করিয়! স্বরূপে অবস্থান করেন। সর্বশক্তিমান, নিত্য "সর্বজ্ঞ পরব্রদ্ষে 
কিছুই অসস্তব হইতে পারে ন1। উর্ণনাভ যেমন স্বীয় শরীর হইতে তন্ত 
বিনির্গত করিয়া অপূর্ব জাল রটনা! করে। পরমেশ্বরও তেমন মায়াজাল: 
বিস্কার.বরিয়। জগৎ সর্জদনাঘি ব্যাপারে ব্যাপৃত হন। এ মায়! ভিওগ্মরী।. 
সন) রজ ও তমোয়ুয় ।. এগ্রো সাম্যাবন প্রকৃতি ব! মায়া ্রতৃতি আখ্যা 
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আধ্যাত। গুণের আধিক্যানুসারে এ প্রকৃতি ছইভাগে বিভক্ত, মায়া 
অৰিদ্যা। ষব্বগুণের নৈর্মল্য হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়, এবং মালিম্ 
প্রযুক্ত, দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাকে কারণ শরীর বলা 
য্ায়। পঞ্চ জ্ঞানেক্্রিয়, পঞ্চ কর্মেক্রিয, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ 
অবয়ব সমষ্টির নাম হৃষ্্র শরীর। হ্ক্স-শরীরকেই লিঙ্গ-শরীর বল হায়। 
দৃশ্ঠটমান পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত পঞ্চ ভূতের অমষ্টিতে, পর্ধীকরণ রীতিতে 
সংগঠিত। পূর্বে লি্গ-শরীর অপক্ীন্ৃত ভূতগ্রাম হইতে উৎপাদিত 
উহাদের যূল উপাদান অবিদ্া, এই জন্য আধ্দ্যাকে ক্লারণ-শরীর বল যায়। 
আর গঞ্ধীকৃত স্ুল ভূত হইতে দৃশ্ঠমান স্থুল শরীর উৎপন্ন । এই শরীর 
ত্রয়ের মধ্যে কার্য সৌকর্ধ্যার্থে হস ও স্ুলশরীরের কথা এস্থলে সময়ে 
সময়ে বল! হইবে এবং ত্রিবিধ হইলেও আগাততঃ স্থিবিধ শরীরের .কখাই 
উপন্তস্ত হইবে। | 
জীব কাহাকে বলে ইহ! একরূপ বুঝান চলে, আরও বিশদ করিয়া 

বুঝাইবার জন্য, কঠবন্মীর একটী শ্রুতি এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে 
উহা রূপক আকারে বিত্ত্ত। | 

« ম্মাত্বানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রখমেবতু 

বুদ্ধিন্ত সারথিৎ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেবচ ॥ 

ইঞ্জিয়াণি হয়ানাহুর্বি'ষয়াং স্তেষু গোচরানৃ। 

আত্মেজ্রিয় মনোৌধুক্ত ভোক্তেত্যাহু মনীষিণঃ ॥ ” 

জীৰ ও তাহার দেহ, রথী ও রথাকারে রূপিত হইয়ান্ছে। আত্মাকে 
অর্থাৎ জীবকে * রথী বলিয়া জানিও।' শরীর তাহার রথ। ইন্জিয়গণ 
অশ্বস্থানীয়, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ (লাগাম ), বিষয় (রূপ, রস, গ্রন্ধ, 
স্পর্শ ও শব এই পাঁচটাকে বিষয় বলে) উহার পথ স্বরূপ। অতএব দেহ 
ইব্িয় ও মনোযুক্ত ভোক্তা। ভোক্কা। জীব সংসারী। কেবল আত্মার 
ভোক্কৃব নাই, বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে উপহিত হইয়া জীব তোক্তা, সাংসার ও 
বন্ধ । ৃ 
“ নহি কেবল স্যাত্বানো তোক্ ত্বমস্তি 
ুদ্ধ্যাহ্যপাধিকৃত. মেব তন্ত ভোজুত্বমৃ।”” শঙ্কর ভাষ্যমৃ। 








* আত্মা জীবে ধতে| দেহে ভম্বাবে পরমাকমীতি ; বিশ্ব: 
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এধন স্পষ্টই দেখান ধাইতে পারে, যে, ঈশ্বর যখন কোনও দেহে উপহিত- 
হর্ন খন উহ! তোক্তা জীব বলিয়া পরিগণিত হন। কোন বিষয়ে ইন্জরিয়, 
মন্সিকর্ধ খটিলে উহা! আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হই। পৃধিবীতে দেহিগণ 
ইন্লিয় মাহাধ্য ভিন্ন কোন কিছু অমুভব করিতে পারে না, ইহা বুঝাইবার, 
প্রধাস পাইতে হয় না, কারণ উহ! সকলেই অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। 
হুতরাৎ নখ ছুঃখাদিও তদ্রণেই ভোক্কা ভোগ করিয়া থাকে। তুমি সস্তা, 
পের কমনীয় সুকুমার দেহ-যষ্টি সন্দর্শন করিলে, স্বেহ বশতঃ আদরে তাহাকে, 
ক্রোড়ে স্থাপন করিলে, স্পর্শ করিয়া শরীর জুড়াইল। তাহার মৃদু মুর 
কোমল বচনাবলীতে কর্ণকুহ্‌র পরিতৃপ্ত হইল, দেহ আস্রাণ করিলে, সুকো- 
মল গগ্ুদেশে চুম্বন করিলে, এই ক্রিয়াগুলির প্রত্যেক কার্ধ্েই হবখানুভব 
হইতে লাগিল, ইচ্চার প্রত্যেক কাধ্য এক একটী ইন্দ্রিয় সাগেক্ষ। খদি 
কোন ইন্দ্িয়ের তঁভাব হইত, তবে অবশ্যই তদিজ্লিয়জ ভুখানু ভব হইত ন|। 
চক্ষু না থাকিলে কখনই স্নেহ পুত্তলিকা সন্তানের রূপ মাঠুরী পরিগ্রহ হইত নাঃ 
নুতরাৎ সেই সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ইহা প্রতিপাদিত হইল যে, 
ইলিয়, বণ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি অবয়বগুলি আত্মাধ্যাসে এক একটী জীব 
বলিয়। গণিত হয়। জীব যখন তুখ ছুঃখাঁদি ভোগ করে, তখন জীব দেহী। 
অর্থাৎ আত্ম! উপাধি সম্বন্ধে জীব, আর উপাধি অন্বপ্ব পরিত্যাগ করিলে 
মুক্ত। যিনি ভোগ করেন তাহাকে ভোক্তা বলে পুর্বেক্ত শ্রুতিতে হুম্পষ্ট 
রূপে উক্ত আছে দেহ ইঞ্জিয় ও মন নিয়া ভোক্তা জীব। উহার কোন অব- 
য়বের অভাব থাকিলে সম্পূর্ণ জীবত্ব থাকে না। অবনীতে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়া উন্নতি কি অবনতি, হুথ বা দুঃখ, যাঁচা কিছু ভোগ করিবে, কোন দেহ 
অবলম্বন্ন না করিয়া ভোগ করিতে পারে না ইহা! ষেন শ্রুতি বলিয়া দিয়াছে, 
যুক্তি কি তর্ক যে কোন অস্ত্র প্রয়োগ কর, এ মছুক্তি কোনও রূপে বিচলিত 
হইবার নহে। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি না থাকিলে মে কখনও কিছু উপ 
ভোগ করিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণিক, যৌক্তিক, নিচ স্থির সত্য ও 
অকাট্য কখা। 

এখন দেখা আবশ্তক পরকাল কি? জীব কর্ম বশে ষেদেহ অবলম্বন 
করিল তাহা তাহার একজন্ম, কতকদিন পরে উহ! পরিত্যাগ করিয়া আবার 
অন্যদ্দেহ অবলম্বন করিল উহা পুনজন্স।' উহাই পরকাল। জন্ম 
মৃত্যু, গরকাল নিয়ত চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, ফ্তদিন প্রারন্ধ 


১৮০ বেদক্যান। 


নাশ না হইবে, ত্রশ্গজ্ঞান না! জন্মিবে, ততদিন মুক্তি হইবেনা, হুত্বরাং 
বন্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। গ্ীতাতে ভগবান 
অর্জুনকে উহা বুঝাইবার জন্ত নিম্মলিখিত শ্রোঁত জ্ঞান পূর্ণ উপদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন। 

দেহিনোহস্মিন ধথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 

তথ! দেহাস্তর প্রাপ্তি ধাঁরস্তত্র নমুহতি ॥ 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 

নবানি গৃহ্াতি নরোহুপরাণি। 

তথা শরীরাণি বিহায়জীর্ঘ। 

্ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ 

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিহার করিয়া নৃতন বস্ত্র পরিগ্রহ করে, 

তেমন তোক্তা জীর্ণ ভুক্তদেহ্‌ পরিত্যাগ করিয়। আর একটি দেহ গ্রহণ করে। 
এখন যাহার মৃত্যু হইল তাহার পুর্ব হইতেই তাহার ভাবনাময় একটা 
দেহের বীজ শুচিত হইল। ভোক্তা! ভাবিতে ভাবিতে পূর্ধ্ব দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া নবীন দেহ গ্রহণ করিল। কর্মবশে, তপস্যার গতিতে, স্ুকৃতি 
সঞ্চয়ের তারতম্যে অথবা দুক্কৃতির উপচয়ে দেহের ইতর বিশেষ হইল 
থাকে এবং ভোগম্থানের ও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ফল কথা জন্ম 
হইলে মৃত্যু, এবং মৃত্যু হইলেও জন্ম ইহা! নিশ্চয়। ঘত দিন মুক্তি দাহইবে 
এই চক্র ভ্রমণের বিরাম নাই । 

জাতস্য হি প্রবো মৃত্যু বং জন্ম মৃতস্যচ | 

তম্মাদপরিহার্ধ্যার্থে নত্বং শোচিতু মহর্সি ॥ 

তগবদগীত]। 
জন্ম মৃত্যু ভোক্তার অবশ্যস্তাবী। আজ যাহার মৃত্যু হইল, স্থুল দেহ 

পরিত্যাগ করিয়া, হৃক্ষ দেহসহ অন্য স্ুল দেহের অস্ক,রে প্রবেশ করিল, 
ভোক্ত! ইহ জগতের কন্মীকর্ম্বের ফল ভোগ করিতে, এই যে দেহ গ্রহণ 
করিল, উহা! পুনজর্, উহাই প্রেত্য ভাব। মৃত্যুর অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগের 
পূর্ব মুহূর্ত পর্্যস্ত যে সকল শুভাগত বর্ম করিয়াছে তাহার কালাকাল 
অবস্তই ভোগ করিতে হইবে । ভোগ করিতে হইলে দেহ, মন ও ইঙ্জিয় 
প্রভৃতির প্রয়োজন, হুতরাৎ -দেহী নাহইলে ভোক্তার তোগ হয় ন!। মৃত্যু 
হইলেই. তৎক্ষণাৎ. জন্ম হইবে ইহা উক্ত গীতা বাক্যে প্রকচী কৃত হইয়াছে 


বেদব্যায়। " ১৮১ 


ঈম্ম হইতে মৃত্যু পর্ধযত্ত একজন্ম ইহ কাল | আবার উহার পরবস্তঁ জন্ম 
পুনজর্ম পরকাল। ইহা! নিয়ত ঘূর্ণায়মান। 
এই শ্রোত তত্ব অতি পুরাকালে ঈশ্বর প্রমুখে বিনির্গত হইয়াছে, 
খবিসঙ্গ তাহাই জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আস্থাবান 
লোকগণ ভবিধ্যৎ সুখ আশায় ইহরালে কত ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন, 
কেহ প্রারদ্ধ] নাশ করিয়! ভূমানন্দ পানে চিরবিভোর হইয়াছেন, কেহ 
নুকৃতি রাশির সঞ্চয় করিয়া্রমে উর্ধে উঠিয়াছেন। কেহবা উর্ধে উঠিয়! 
দেবতা্দি জন্ম ভোগ করিতেছেন, কেহবা তাহাঁও অকিঞ্চিতকর বোধে 
নির্বাণ জন্য সমস্ত জ্ঞানাগ্সিতে ভম্মসাৎ করিতেছেন । 

পরকাল সম্বস্বীয় এই প্রকৃত তত্ত যাহারা মানিষা চলেন নাই, ভাহারাই 
নাস্তিক। পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে পুরাকালে নাস্তিক বলিয়া জন 
সমাজে হতাদর হইত।- বাহার! পরকাল বিশ্বাস নাকরিত তাহারা নাস্তিক 
ইহা সভাষ্য পাণিনি সুত্রে ও জানাষায়। 

অন্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ | ৪1 ৪1৬* পং। 

এই তুত্রের টীকার় ভট্রোজি দীক্ষিত স্পষ্টরূপে লিধিয়াছেন, 
তদস্যেত্যেব। অস্তি পরলোকে ইত্যেবং মতির্ধস্য স আস্তিকঃ নাস্বীতি 
মতির্ধস্য স নাস্তিকঃ। দিষ্ট মিতি মতি ধস্যস দৈ্টিকঃ। 

অত এব পর লোক-মভি-শৃন্য লেক প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক। যাহার! 
জগৎ অষ্তীর সত্তা মানিতনা তাহাদিগকে বৈনাশিক বলিত। ছান্দোগ্য 
শ্রুতির ষষ্ট প্রপাঠকে “ ত দ্ধেক আহুঃ ” (তদ, হ একে আহঃ, ) এই শ্রুতির 
ভাষে; ভগবান ভাষ্য কার হুস্পষ্ট রূপে লিখিয়াছেন” একে বৈনাশিক1| আহুঃ 
মৃতরাৎ জগৎ কর্তার সত্তা নামানিঙ্লে বৈনাশিক সংজ্ঞ। লাভ করিত। 
আস্তিক ও সাধকগণ তাহাদিগের হইতে দূরে -অবুষ্থান করিতে ভাল বাসি- 
তেন। অধুনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেই নাস্তিক বলে এমন 
কি অধস্তন আধুনিক কোনও কোষ সংগ্রাহক ত্বসঙ্কলিত অভিধানে 
উহার আতা দিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে উহা! আর্ধ্য তাৎপর্ধযনহে। কারণ 
বর্তমান সময়ে পরকাল সন্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা শুনাযায়না আস্থাও 
কম, সুতরাৎ নাস্তিক .সঙ্যা ক্রমশঃ বপ্ধিত হইতেছে । আমরা পরে 

. পরে তাহা! রলিতেছি। প্রন্কৃত নাস্তিক কি তাহাও বলাহইল। আবার 
বে ও পরকাল তত্বের ও সর্ধ্ষ বিদ্যার .নিদান, উহা অপৌকুষের সেই 





বে না মিশে ও ক রা বা ও বা 
অনানত। 
 ধপাবগু--পাতি রক্ষতি হুরিতেত্যঃ পাধাতোঃকিপ: 

পাঃ বেদধর্মতং যণুডয়ত' নিস্কালং করেতি।' | 

পালনাচ্চ তরযীধর্ঃ পাশবেন নিগদ্যত্ডে। 

'হওয়ন্তিতুততযন্মাৎ পাবগ্াত্তেন কীত্ডিতাঃ॥' ইত্যুক্তে বেদারচায়. 
ত্যাগিনি। নবীন বৈদিকগণ প্রায়ই একীধর্্ম বিবজ্জিত অথবা এরীধর্ব 
রষ্ট এবং বিরোধী তৃতরাং তাহারা পাষণ্ড এই কথা ম্পষ্টরূপে বলাষাইতে- 
পারে। 'কালবশে পাষগুগণের বচন রচনাঁও আরধযডুমিতে স্থান প্রাপ্ত 
হইতেছে, কিমাপচর্্যমতঃপরমূ। 

পাষগুগণ সংপ্রতি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বিশেষ ব্যগ্র, ইহা বলা 
হইল। এখন নাস্তিক সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতেছে" তাহা! প্রদর্শন, 
করা যাইতেছে। আমর! পূর্বে বলিয্বাছি এবং প্রতিপাদন করিয়াছি 
থে পরলোক-মতি-শূন্য লোকগণ নাস্তিক। হিন্ু ভিন্ন প্রায় সম্প্রদায়ই 
নাস্তিক, যদি প্রত্যেক অ্্রদ্ায়ের পরকাল তত্বের বিচার করা যায় 
তবে উহা শশষ্টরে প্রতিপন্ন হইবে। এখন তত জমগ হইবে কিনা 
সন্দেহ, ভবে বাবু ধর্ম সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিব; কারণ বাবুগণ 
বলিয়া! থান্কন তাহারা সকল ধর্মের সার গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ ধর 
প্রচার করিতেছেন। কিন্ত তাহারা নাস্তিক কিনা একবার দেখা যাউক 

বাবুখণ পুনজর্ম বিশ্বাস করেন না এবং পুনজগু মানেন না; 
হুতরাৎ বলিতে পারা যায় পর্কালও মানেন না অতএব নাস্তিক। 
উনবিংশ শতাব্দীর গর্বিত বাবুগণ আপাততঃ এই কখায়' অসহষ্ট 
হইতে পারেন, কিন্ত অতর্কিত রূপে অসস্তোষ হুঃখে কাতর না হুইয়া 
একটু বিবেচনা করিলেইঞআঁমাদের বথার সারবস্তা বুঝিতে গারিবেন। 
পুনজর্ম ভিন্ন পরকাল হয় না। যদ্দি কেহ পুনজর্ ভিন্ন পরকাল ভোগ 
[মুক্ত ভিন্ন) প্রমাণ করিতে পারেন শবে একাস্ত উপকার প্রাপ্তি বোধ করিব। 
 কেবল« পরকাল ” এই শাটার আবৃত্তি করিলেই পরকালে -বিশ্বাস আছে, 
গুতরাং আস্তিক এরপঁ বলিতে পারা যায় না।" একজন বারু পরকাল 
স্বীর্কার করেন কিন্তু উহার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রথম * বেস্বাম”? 
:৫স্পেনসার * কডকঞলি গ্রেম্ডনাম উচ্চারণ করিয়া বলিলিন,কেন? পুন- 


সান ই কি আর উনবিংশ সেন্দুরীতে খাটে ? পরকালে আপ্ডরী: 
-জ্নস্ত উন্নতি হইবে । আত্মা কি“ সোল? (৪০01) ইহার পর বাবুর 
বিশ্বাম যে তাহার অধীতবিযন্ষের্জ পরম উন্নতি হইবে, যাহা তিনি 
'হা্পূর্ণ-বিস্বাত হইয়াছেন তাহাও স্মৃতিপথে সমুদিত হইম্বা পরলোকে বাবুকে 
গরয় বাবু করিবে। ভালই, বাবু হেন গরম হইলেন। পরলোকে বদিয়া 
'বাবু যনে এ সময়ে উন্নতি-মুখভোগ করিবেন, তধন কি বাবু কোনরূপ দেহ 
: '্সুবলক্বন করিয়া এক প্রকার লীবরূশে ভোগ করিবেন? না অন্যোপারে ? 
যদি কোন জীবদেহে তাহার.ভোগ হর, তবে অবশ্ঠ পুনজর্ম হইল; কারণ 
পূর্বেবাক্ত দেহ পরিত্যাগ করিষ্লা নবীন দেহ অবলম্বন করিতে হইতেছে। 
আর যদ্দি তাহা স্বীকার না করিতে ইচ্ছা! করেন তবে বড় বিষম সমস্তা।। 
কারণ, কেবল আত্মা, পরমাত্বা বলিয়া কথিত হয়, তাহার বিষয় হুখ তোতৃত্ব 
বা উন্নতি অবনতি নাই। হদ্দি জীব ভোক্তা, তবে তাহার দেহেন্রিয় মন 
প্রাণ চাই, নচেৎ তোক্ৃত্ব সাধন হয় না। বাবু যাহাকে « সোল” বলেন 

তাহার দেহেস্রিয়ার্দি আছে কিনা বাবু তাহা বিশেষ বলিতে পারেন না। 
অথচ “ অনস্ত উন্নতি” বলিয়া ধ্বনি করেন। দি দেহেক্রিয় মনোবুদ্ধি 
রহিত আত্মা হয় তবে তাহার ভোগ সাধন অতাবে জড়পদার্থ বিশেষ হইয়া 
থাকিতে হয় তাহার সুখ দুঃখ ভোগ কি? আর অনন্ত উন্নতিই বা কি? 
, সে কাষ্ঠ লোগ্ুবৎ। আবার প্রথম জন্মে যে মস্ত সুকৃতি করিয়াছিল পরকালে 
তাহার ভোগ হইবে, আর দুক্কৃতি ভোগ হইবে না, এপ হইলে « পরকাল ” 
একথাও শ্বীকার না করিলে ভাল হয়। কারণ, দোষের দণ্ড হইবে না, 
: কেবল সুখের ভোগ হইবে, ইহা কোন্‌ দেশীয় যুক্তি? শত দোষে দোষী 
ব্যক্তিও মরিলেই নিষ্কৃতি, ইহা লোকায়ত চার্ধাক মত। আস্তিকের নহেঃ 
বিশেষতঃ উহার কোন যুক্তিও নাই। অপরঞ্ রাবুগণের মতে যোগ তপন্তা 
অকিঞিৎকর সুতরাং তপন্তায় অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে ইহাও অযৌক্তিক । 
.জুতরাৎ বাবুগণ কেবল যুক্তির ভরসায় পরকাল এই কথাটী দ্বীকার করিতে 
চাহেন, কিন্ত ভাবিয়া! দেখা উচিত, কেবল যুক্তিতে প্রকৃত তত্ব নিক্ূপণ হয়. 
না।. তুষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইক্লাছ, উচ্চপদ প্রাপ্ত 
হইয়। পদমদ ভরে. ধরাখান! শরারমত দেখ, যুক্তি বাগীস হইয়া, একটা তত্ব. 
যুক্তিতে স্থির.কর কিন্তু তোমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহার খণ্ডন করিয়া নব্য 
 ফুক্ষির উপন্তাস করিবে, তুততরাং কেবল যৌক্তিকের প্রতিষ্ঠা নাই, পরং 


৯৮৪77 5 বেদব্যা। 


_কেবদ ফুক্তি'বল নিরপিত নবীন 'গরফাণ, প্রকৃত গরবাল দছে। পরকাল 
তোখ স্বীকার করিতে হইলেই একটি পুন স্বীকার না বিয়া গত 
নাই? 

এখন দেখা ফাইতেছে নূতন পরকালে যাহার! বিশ্বায় করেন, উহা 
জাকাশ কুবুষষৎ। হৃতরাং তাহাতে যাহারা আস্ছা স্থাপন করিতেছেন, 
ডাহার৷ নাস্তিকতার বৃদ্ধি করিতেছেন। বাবুধর্শে নাস্তিকতার বৃদ্ধি, ইহা 
আর বলিতে হইবে মা। পরকাল তত্ব প্রথমে বাহ লিখিত হইয়াছে, 
যদিও ভাহা! স্থুল ভাবে লিখিত হইয়াছে তথাপি বোধ হয় এস্থলে এই 
মাত্রই পর্ধ্যাণ্ত হইবে । মময়াস্তরে এতৎ সম্বন্ধে তোগ ও গতির বিষয় 
বলিব।* | ৃ 


২ * শান্রী মহাশয় প্রবন্ধটা অতি সংক্ষেপে সমাণু করায় ইহার সৌন্দর্যের 
অনেক ক্ষতি হুইয়াছে। পরকাল সম্বন্ষে আলোচনা! করিতে হইলে 
সংক্ষেপে শেষ কর! সম্ভব নহে, বিধেষ্বিও নছে। বিশেষতঃ আজ কাল যে সময় 
পড়িয়াছে তাহাতে লোকে সহজে পরকাল মানিতে চাহে-না।. হৃতরাং, 
এসম্বক্ধে একটু বিশেষ তাবে আলোচনা হওয়া আবন্তক | বর্তমান প্রবন্ধে 
বিষয়টী বেরূপ ভাবে আলোচিত হইয়াছে ইহাঁতে সকলের বোধগম্য হহবে 
না, সম্তোষও জন্মিবে না। জতঞব আমাদের অনুরোধ শাস্ত্রী মহাসন্র 
বখন বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন াহাতে হুবিচার হয়, 
তজ্ছন্য বিধিমত হত্ব সহকারে চেষ্টা করেন। তিনি বেরপ শীস্ত্রদর্শী 
ও তীস্ষবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাতে আমাদের বিশ্বাস তাহার লেখনী প্রত 
প্রবন্ধে গতির গবেধনার পারিচয় পাইব। বেঃসং- 














পূজনীয় রামরুঞ্চ পরমহংম। 


ভক্তকুল চূড়ামণি মহাত্ম! নারদ ভক্তিব্যাধ্য| করিতে গিয়া প্রথমেই বলি-1 

তেছেন ভক্তি কিরূপ? “সা কম্মৈ পরম প্রেমরূপা অমৃতস্বরূপা চ। বশ্ন্ধ 

পুমান শিদ্ধোভনত্যন্ৃতী ভৰি তৃপ্ডে। ভবতি। বং প্রাপ্যন কিং চিথাঞ্থতি 
নশেটিভি ন ঘেষ্টি ন রমতে ন্যেৎমাহী ভবত্ি। যদ্জ্ঞানান্মতোভবতি 
ডা. | ৃ 


১৮৬ বেদব্যাস। 


সন্ধে ভবত্যাস্থারামে। ভবতি |. অর্থ--ভগবানে পরম প্রেম ম্বরূপ। ও 
অমৃত ন্বরূপ। থে তক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমূতত প্রাপ্ত তয় 
এবং পরম তৃপ্ত হইয়| যায়। যাহা পাইলে মন্থুযোর চিত্তের আকাজ্ষ। 
শোক, দ্বেষ যাবতীয় বস্ততে রতি ও উৎসাহ বিহীন হুইয়] যায়।  যেজ্ঞান 
লাভ করিলে মনুষ্য উন্মত্ত হয়, সত হইয় যার প্রবং আত্মারাম হয়। 

এইক্ুপে ভক্তিতত্ব ব্যাখ্য। করিতে করিতে শ্বয়ং ভক্তাদর্শ নারদ বলিলেন 
: ধঅনির্কচনীয়ং প্রেম স্বরূপ $ মুকান্বাদনবৎ প্রকাশতে কাপি পাত্রে”। 

যখন দেবর্ষধি নারদই এই কথা বলিলেন তখন আমাদের ন্যায় মূ 
ব্যক্তির ভক্তি কথা লইয়া আলোচন1 কর! বিড়ন্বন! মাত্র। কিন্তু সাধু 
মুখে শুনিয়াছি, যে, সকল কথাই শাস্ত্র সম্মত বলিতে পার আর নাইপার, 
সাধু প্রসঙ্ম উত্থাপিত হইলেই সাধ্যমত সদভিপ্রায়ে তাহ! লইয়! আলোচন' 
" করিবে। তাহাতেও আত্মার কল্যাণ সংসাধিত হইবে । 

অনানি কাল হইড্ডেই সাধু ভক্তগণ. জগতের কল্যাণ কামনার ভক্তিতত্ব 
শিক্ষ। দয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই মহাতত্বের রূপ ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া! সকল সাধুভক্তগণ ভন্দত্ত ও স্তপ্ভিত হইয়। বলিয়াছেন “'অনির্ববচনীয়ৃ। 
কুমার (সনকাদি ) বেদব্যাস, শুকদেব, নারদ, শাগিলা, গর্গাচারধ্য, বিষুর, 
কৌগিল্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হস্ুমান, বিভীবণাদি ভক্তিতত্বের 
ব্য'খ্যাত। আচার্ধগণ কত ভাবে কত প্রকারে ভক্তিতত্ব প্রচার করিলেন 
কিন্তু ভক্তি হুধা পানে জগৎ মাস্িল কৈ? বর্তমান সময়ে অনেকেই ভক্তিতত্ব 
. বাখা। করিতে 'অগ্রসর হইয়াছেন । নুতন কথা নাই, স্ুতন ভাবনাই 
কেবল অজ চাধ্যদগের উক্তির চর্বিত চর্ধ্বণ মাত্র | জরে পাগল? ভক্ত কি 
বাখ্যর দ্রিনিস, না মুখে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায়। বাদ ভক্তিরত্ব 
লাভ করিতে চাও তবে হুত্র বাখ্যা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ভক্তের নিত্য 
সহচর হুইয়। ভাঙ্গার সেবায় নিবুক্ত 5ও ভক্তের জমুতময়ী লীল। শ্রবণ কর, 
ভক্তের দাপাছাদাস হইয়া তাহাদেরই কার্ধো আত্ম সমর্পণ কর। যখন 
 শ্বয়ং নারদ খই ভক্তি ব্যাখ্যায় অক্ষম, তখন তুমি আমি তাহা লইয়। 
নাড়াচাড়া! করি কোন সাহসে? দেবর্ধি নারদ ভক্তি স্থত্র লিখিয় জগতের 
অধিক ভক্তি ভাজন হইয়াছেন, ন! সুর-লয়-ভাল সংযুক্ত বীণার মৃছু মধুর 
বন্কারের সঙ্গে সঙ্গে হরিণডণ গান করিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর 
হইয়। যে দ্বারে ধারে নৃত্য করিয়! বেড়াইতেন, ভাঙার দ্বার জগতের 
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অধিক ভক্তি ভাজন হইয়াছেন ? আমর! বলি নারদ কৃত লক্ষ লক্ষ ভক্তি 
সত্রে যাহ! না করিয়াছে, নারদের সেই সনৃত্যে বীণার বঙ্কার সহ একবার 
হরিনামোচ্চারণে তাহার সহম্রাধিক মঙ্গল সংসাধিভত হুইয়াছে। পে 
বীণার বঙ্কার সে সনৃতা হরি নামোচ্চারণ অদ্যাবধি ভক্তের স্থবিমল 
কর্ণ কুরে প্রতিধ্বনিত হুইতেছে। যাহার! ভগবানের প্রকৃত তক্ত 
তাহাদের নিকট জিজ্ঞাপ1! কর, আমাদের উক্তির সত্যত। বুবিতে 
পারিবে । র 
ভগবান শাত্ডিল্য ভক্তির লক্ষণ করিতে গির়) বলিলেন ;-_ 
| স1 পরাহ্গুরক্তিরীশ্বরে । 

আমি মূঢ়, আমার হৃদয় ভমসাম্চর; আমি পরান্ুরক্তি বলিলে কিছুই 
বুঝিলাম না। আমি যেমন “ ভক্তি” বুঝি ন! সেইরূপ *পরানুরক্ি- 
রীশ্বরে” ও বুঝি না। ন্নুতরাৎ আমার ন্যায় অক্ঞ।নীর পক্ষে ভক্তি স্থৃত্ 
কোন কার্য্যেই আসিল ন1। কিন্তু যখন শুনিলাম ভক্তকুলরবি হরিদাল 
কাজি কর্তৃক নিষ্ুররূপে প্রহারিত হুইয়াও কত বিক্ষত জঙ্্রে অটল অথচ 
নির্ভুক হাদয়ে হরিপাদপঞ্ছে আত্ম সমর্পণ করিয়া! তীছাতে চিত্ত সমাধান 
করিয়াছেন ॥ কাজির প্রহরীগণ ভীষণরূপে প্রহার করিতে করিতে সমস্ত 
গ্রাম বেন করাইয়া লইয়|. ফিরিতেছে। আপাদ মস্তক রুধিরে প্লাবিত 
হুইয়। পড়িয়াছে। রক্তাক্ত কলেবরে ছরিদ!স কোন জাপত্তিই না করিয়া 
প্রহরীদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন আর মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন। 
সে ধ্বনি, গ্রাম, প্রাস্তর কীপাইয়া গ্রামবাসীর কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত 
হটতেছে । চতুর্দিকে লোকে লোকারণা। এই অলৌকিক তীদণ দৃষ্ত 
দেখিয়া দর্শক বৃন্দের বক্ষঃ ভাপাইয়া অশ্রুধার। প্রবাহিত হইভেছে, আর 
সহ করিভে ন1 পারিয়। সকলে হৃদয় খুলিয়। ডাকিত্তেছে “কোথায় তক্তের 
প্রভু তোঙার প্রিয় পুত্র হরিদাসকে আন রক্ষা কর। এইরূপে ঘোর. 
পরীক্ষার হরিদাস উতভীর্ঘ হঈটলেন। ভরিদাসের জয় হইল। ভক্তের 
সখ! ভক্তের অমস্ত কষ্ট নিজে বুক পাতিয় সন্ করিলেন। ত্খন আমার 
ন্যায় মুড়ের জ্ঞান জগ্সিল। আমি ভক্ত ছরিদাসের এইঅদ্ভুত চরিত্রে যাহ! 
বুঝিলাম, সহত্র সুত্র পড়িয়াও তাছা! বুঝিতে পারি না। অঞ্ধো!! পঞ্চম 
ব্যায় শি ফ্রব! সরল নিষ্পাপ হৃদয়, সংসারের কুটিলতা৷ তাহ্বার হদয়কে 
মপর্থকরিতে পারে নাই, এব মাতা সুনীতির বাক্যে রব বিশ্বাস করিয়। 
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ছটিল,_-জরণ্য প্রান্তর, পর্বত গহ্বর, নদ নদী, কিছুরই প্রতি লক্ষা নাই, 
ঞবের ঞ্ব বিশ্বাস পদ্মপলাশলোচন হরিকে জনুসন্ধান করিয়া 'বাছির করি- 
বেন। জাহা! বিশ্বাসী ভক্তের কি মহিমা! অরণ্যের হি জন্তও আজ 
নিজ হিংসাবৃতি বিস্থৃাত হুইয়! বাৎসল্য ভাবে দৌড়িয়। গিয়া ভগবস্তক্তের 
পদলেহন করিতেছে । ঞ্রুবের কণ্ধ্বনি যতদুর পর্য্যন্ত গমন করিতেছে 
ততদবরস্থ কীট পতঙ্গ পঞু পক্ষী সমস্তই সেই ভক্তের কণ্ঠ নিঃস্যত হরিধ্বনি 
শ্রথণ করিয়। মুগ্ধ হইয়া! যাইতেছে.। এইরূপে একমাত্র রিশ্বাসের বলে সমস্ত 
বাধ! বিশ্ন অতিক্রম করিয়! নিভাঁক শিশু জয়লাভ করিল। প্মপলাশলোচন 
দর্শন করিয়া! অমরত্ব লাভ করিল। খন ত্রন্মাণ্ড বিকম্পিত করিয়। শরব্বিত 
হইল “জদ্ব বিশ্বাসীর জয়" । আবার এ দেখুন দৈত্য কুলে প্রন্াদ ! পিতার 
নিষ্ঠুর তাড়নায় ক্রক্ষেপ করিয়া হরির জন্য সকল যন্ত্রনা অক্লেশে সন 
করিতেছে । কখন ৰ! উচ্চ পর্বত কইতে নিক্গিপ্ত হইতেছেন, কখন জলস্ত 
বহি মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কখন অতলম্পর্শা অপীম সমুক্রে ভাসিতেছেন। 
কিছুতেই ভক্তের চিত্ত বিচলিত নহে । প্রহ্নাদ অচল অটল হৃদয়ে ছুরির 
ভীপাদপন্ন ধ্যান নিমগ্ন । নির্মম পিতা পভ্তার বধের জন্ত নানা উপায় 
উদ্ভাবন করিল, কিন্তু কিছুতেই হরিভক্তের অনিষ্ট করিত্ধে পারিলন। । 
প্রহলা্দ বীরের ন্যায় সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করিলেন। 
বিপদের কাগ্ডারী হরি শ্বয়ং অবভীর্ণ হইয়া ভক্তের মনবাঞ্ছ। পূর্ণকরিলেন। 
হরিদাস, ফ্রব, প্র্নাদ, সকলেই শাস্ত্র সম্বন্ধে “নিরক্ষর” বলিলে অতুযুক্তি 
হয় না, অথচ শাত্্রজ্ঞান সম্পন্ন মহামহ্োপাধ্যক্স পণ্ডিতগণ শান্ত চর্চায়ও 
যাহ! লাভ করিতে পারিল না ভক্ত একবারধ্নান্র সকরুণ আহ্বানে তাহ! 
প্রা্ত হইন্রেন। তাই বলি; ভগবান্‌ ভক্তের নিকট বিদা। জ্ঞান চান ন!, 
তিনি বলেন, “(ভক্ত ) ভক্তিভরে ডাকলে পরে, আমি তারই হয়ে র'ই , 
জাবাহমানকাল হইতেই সকল স্থানেই ভক্তেরই জয় হইয়৷ আসিভেছে, 
এবং সাংসারিক জীব সেই ভক্ত চরিত্রের অভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়। কৃতার্থ 
হইতেছে * এমনকি ভক্তেরই জন্ত স্বয়ং ভগবানকে মন্ুযারূপে অবভীর্ণ 
হইতে হয়। 

যথনই পৃথিবী পাপ ভারে অবসন্ন হন, তখনই ভগবানের আবির্ভাব ন! 
হইলে এই অনভ্ত- কৃষ্টি ধ্বংস হইর1যায়। স্মৃতরাং, সময সময়ে ভগবানূ 
হরি ছ্বয্ং অবতীর্ণ ন! হইলে যতি রক্ষার ভন্ত উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে 
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অবতীর্ণ করায় কে? পাপীত তাহাকে চাষ না, স্থপ্বরাং পাও না। তিনি 
বলিয়াছেন ।. 
যে বথাম।হ প্রপদ্যস্তে ভাংস্তখৈব ভজাম্যছৎ | 
: স্থতরাং যে যাহাচাছে কল্পতরু হরি তৎক্ষণাৎ তাহাই তান্ছাকে দিয়! 
থাকেন। জামিপাপী আমার পাপ প্রবৃতি চরিতার্থ জন্ত জঅর্বদ1 আমি 
ভীছার নিকট লালায়িত, তাহাই আমি দিন দিন পাপের ঘোর নরকে 
নিপতিত হুইভেছি। তামপ শক্তিঙ্ে আমার অন্তর বাহির অবসন্ন হইয়। 
পড়িয়াছে। তামলিক শক্তির গুণ সংহ্কারকরণ; তামপের ক্রিয়! বৃদ্ধি 
হইলে ধ্বংসের কার্য্যও সম্নিকট হইবে । অতএব, একমাত্র সত্বের জাশ্রয় 
ভিন্ন হৃষ্টি রক্ষার উপায় নাই । কারণ, সত্বের বলেই এই অনস্তব্রন্দাণ্ড রক্ষিত 
ও পালিত হুহতেছে। হরিই পূর্ণ মাত্রায় সত্বের আধার! স্ত্বরাং, পৃথিবী 
যখন গাপীর ক্রিড়া ভূমি হয় তখন স্বয়ং তগবান্‌ হরি ভিন্ন আর রক্ষাকর্ত! 
কেহই নাই। কিন্তু হরি যে ভক্তের অধীন। সমপ্রকৃতিক শক্তি ভিন্নত 
পরম্পরে আকর্ষিত হয় না। ভক্ত যেখানে নাই হরি সেখানে থাকিয়াও 
থাকেন না। ভাহাই যখনই পৃথিবীর পাপভারহরণ করিবার জন্ভ ভগবানূ 
অবতীর্ণ হয়েন, তৎপুর্বে ভগবস্তক্তগণ আদিয়। জন্ম গ্রহণ করেন। ভক্তবৎ- 
সল হরি সেই সাত্বিক ভক্তগণের আকর্ষণ বলে তাহাদের রক্ষার্থ মর্ত্যলোকে 
আঁদিয়া অবতীর্ণ হন। প্রাচীন ইতিহাস পর্ধ্যবেক্ষণ করিলে ইহাই সুস্পষ্ট 
গ্রতীক্মান হয়। স্ৃতরাং যতই জগতে সাধু ভক্তের অভাব পরিলক্ষিত 
হইবে ততই বুঝিতে হুইবে পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষের শোচনীর অবস্থা 
সমুপন্থিত । এই সমস্ত গাবিয়া। চিত্তিয়া। এবং বগ্তমন ভারছের অবস্থা 
পর্য্য[যালোচন। করিয়। চিত্ত বড়ই অবশ হুইয়। পরে, হুদয়ে শান্তি থাকে না। 
কিন্তু এই দিরাশার ঘোর জন্ধকারে কিংকর্তবাবিমূট়ের ন্যায় যখন ভাবিতে 
থাকি খন স্থদূরে আশার দুই একটি ক্ষীণালোক দেখিতে পাই | দেখিতে- 
পাই ভারত জননী এখনও প্রাত্বঃম্মরণীয় রামকৃষ্ণ পরমহংল, বামাচরণ, 
রমাননা, ত্ৈলঙ্, ভান্করানন্দ প্রভৃতির ন্যায় কৃতিপুত্র প্রসব করিতেছেন। 
অহে1! আহ আমর! যে মহাত্মার জীবন চরিত লিখিতে সঙ্কল কিয়! ছি, 
এইরূপ ভক্তের সংখ্া। যদি ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইত ভাহ! হইলে কি 
এই মোণার ভারতের এ দুর্দশা থাকিত ! কখনই না। 
রামকৃষ্ণকে লোকে চিনিয়ও চিনিল না, হাতে পাইয়।ও হেলায় হারা- 
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ইল। রাষকষ সুত্র অভাস করেননাই, তন্ন তন্ন করিয়। ভক্তিতত্বেরও বিচার 
করেন নাই। ভাবাজ্ঞন লন্বদ্ধে তিনি গুকেবারে “নিবৃক্ষর* ছিলেন। 
অথচ মঙ্থাপ্রভু শ্রীচৈতন্ভের পর সেরূপ ভগবস্তক্ত জন্মগ্রছণ করিকাছেন কি ন। 
সনেহ। রামকৃষ্ণ যেরূণ অহেতৃকী ভকতিতত্ব শিক্ষ। দিয় গিয়াছেন তাহা 
. ভাবিলে তাহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে সাহপ হয়না । এই মহান্থু- 
ভব ভক্তির অবতার রামকুষ্জকে ধিনি একবার ম্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি 
যেকোন ধর্ধীবলম্বীই হউন ন! কেন রামকুষ্ণের অমান্গুষী ব্যবহারে স্তভিত 
হইয়াছেন। . আমর বথাজ্ঞান সঙ্গেপে পরমহংসের জীবনী আলোচনা 
করিব। 


পরমহৎসের বাল্যাবস্থা । 


হুগলী জেলার অধীনে শ্রীপুর কামারপুকুর নামে একখানি ক্ষুত্র ্াম 
আছে। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সরল 
প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শুনাবায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতিশয় 
অমায়িক, দয়ালু ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। হ্বধর্ে তীহার বিশেষ 
আন্া ছিল গ্রবং অনুরাগের সহিত ক্রিয়! অনুষ্ঠানও করিতেন। সাধু পিতা 
ন1 হইলে সতপুত্র জন্মাইতে পারে ন|। ক্ষুদিরাম চট্োপাধ্যায়ের প্রকৃতি দিন 
দিন এত উন্নত হইতে থাকে,.ষে, শেষ অবস্থায় তিনি প্রকৃত তপন্থী হই! 
উঠেন এবং ভগবানের কুপায় নিজ পরিশ্রমের ফলও প্রাপ্ত হন। আত্মীয় 
স্বজন ও গ্রামবাণী সকল লোকেই স্টাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সন্মান 
করিত। শুন] যায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় যে পুক্রীতে শ্নান করিতেন 
গ্রামবাসী কেহই ভাহাতে স্বান করিতে সাহন করিত না। এমনই তাহার 
তপন্তেজের প্রভাব দ্বিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রীও ম্বামীর অন্থরূপই 
ছিলেন। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ভিনটি পুত্র জন্মে । মধ্যমের নাম 
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠের নাম রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যার। 
১৭৫৬ শ্রকের ১০ই ফাস্তন শুরু পক্ষীয় ছিভীয়! তিথিতে ভ্রীপুর কামারপুকুর 
গ্রামে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামকুষের জন্ম হয় । শুন! যায় রামকুষ্ের জন্ম 
কালীন অনেক অদ্ভুত ঘটন| সংঘটিত হয়। জামর! বর্তমান প্রসঙ্গে সে 
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বমস্ত ঘটনার উল্লেখ অনাবস্তিক মনে করিয়া এস্থজে সে সমস্ত সন্নিবেশিত 
করিতে বিরত. হইলাম । পূর্বেই বলিয়াছি গ্রামবালী সকলেই ক্ষুপ্দিরাম 
চট্টেপাধ্যায়কে পরম ভক্তি করিত, গ্থতরাঁং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক 
. অতি সুন্দর পুত্র সম্ভান হইয়াছে শুনিয়। দলে দলে প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকের! 
আসিয়া হৃতিকাগূহু বেন করিয়া মহাননো হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। 
বছির্বাটিতে গ্রত্িবাসী ভদ্্রোভদ্র সকল লোকই একত্রিত হইয়। নব প্রন্থত 
সম্তানের লগ্ন গণনায় ব্যস্ত হইয়। নানারূপ বিচার কারতে লাগিলেন.। 
সম্তান অভি ন্মুলগ্রে জন্তিয়াছে দেখিনা পরম ধার্মিক পিতার আর আননোর 
সীমা রহিল না। চঙ্রোপাধায় মহাশয় দ্বয়ং গণনায় বাহ। দেখিলেন 
তাহাতে ভাঙার আনন্দ শতাধিক বুদ্ধি পাইল] কিন্তু সাহস করিয়। 
কাভাকেও নিজ গণনার ফল বলিলেন না। নবজাভ শিশু শুর্ুপক্ষীয় 
শশিকলার ন্তায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিত! মাতার আনন্দের সীম! নাই । 
মাত। আদর করিয়৷ সস্তানের নাম রাখিলেন পগদাই?”। গদাইয়ের সর্বদ] 
হাস্য বন । কদাচিৎ কেহ কখন গদাইকে কীদিতে দেখিয়াছিল কি না 
সঙ্গেহ। ক্রমে জন্নপ্রাশনাদি গুভ কার্ধর্য সম্পন্ন হইল ; তখন মাতার আদরের 
গরধাইয়ের নাম করণ হইল রামকৃষ্ণ চট্টরোপাধ্যায়। রামকৃষের ষ়ই বয়ংবৃদ্ধ 
হইতে লাগিল ততই তাঙ্ছার প্রকৃতির নিশ্খলত। ও সাধু জনোচিত ব্যবহারে 
সকলে বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি মায়ের অত্যন্ত আদরের সম্ভান, কেছু 
তাহাকে কখন ভাড়ন! করিতে সাহস করিত না, লেখা পড়ার জন্যও বড় 
. বেশী জোর করা হইত না। ছিনি আপন মনে আপন ভাবে সর্বদা 
খেলিয়! বেড়াইতেন। তভীছার বাল্যক্রীড়া অতি ন্নার ছিল। তাহার 
সম্ববয়স্কবালক বালিকাদের লইয়1 অতি নির্জন প্রান্তরে বাইয়া! নিজে কৃষঃ 
সাজিভেন গ্রবং বয়স্যের মধ্যে 'কাছাকে শ্শ্রীদাম কাহাকে দ্মবল কোন 
কোন বালিকাকে গোপীক। প্রভৃতি সাজাইয়! বড়ই সরল উচ্ছাাসের 
সহিত বাল্যলীল! করিতেন | এতই নুনাররূপে কুষ্ণলীলা করিতেন, 
ষে' অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার লীলাভিজ্ঞতা, দেখিয়া! অবাক হইতেন। 
বৃন্দাবনের গোকুলবিছারী গুমনিউ ন্ুন্দররূপে অভিনয় করিতেন 
যে বয়ঃবৃদ্ধ জ্ঞানীর তাহা অসাধা বলিয়। বোধ হইত। তীষ্কার 
বালা লীলার ভঙ্গি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীরমান হইত যে ছিনি পূর্ব 
ভম্মে একজন অতি উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। এবং সেই সমস্ত 
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সাধনার সংস্কার রাশি যেন বাল্য ০০ উজ্জল রূপে পরি রিত 
হছইতেছে। | 
মানব সংস্কারের দাস। কারণ, কেবল মাত্র অসংখ্য সংস্কার রাশির 
উপরেই মন্থযোর মনুষ্যত্ব অবস্থিত | | 
নসছুৎ পাঙ্গোনৃশৃঙ্গবৎ নাপঃ কাকা লয়ঃ 
সাঙ্য দর্শন । 

যাহ] নাই তাহ] কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে নাঃ এবং যাহা! আছে ভাছাও 
একবারে শূন্য ভাবে বিনষ্ট হইতে পারে না। ম্ুতরাৎ, আমর! যাহ। কিছু 
করি তাহার কোনটাই একবারে নূতন নছে+ আমাভে যে অসংখ্য 

ংস্কার রাশি সঞ্চিত রহিয়াছে উহার] খন কোন উদ্দীপক কারণের সাহাযা 

পায় তখনই পুনঃ পুনঃ ম্ক,রিত হইয়া উঠে মাত্র। আমরা এখন যাহ! কিছু 
হরি তাহা, পুরে যাহ। ক্ছি করিয়। আসিয়াছিলাম ভাহারই স্ফত্তি বিশেষ 
মাত্র। আবার এখন যাহ। করিতেন্ছি পরকালে সেই সমস্তেরই তি প1ইবে 
মাত্র। কেহ নুত্তন কিছু আনিও নাই এবং নূতন কিছু লইয়াও যাইব ন1। 
এইরূপে বদি সর্বদা সংস্কারের ক্রিয়া না হইত তাহা! ছইলে এই অনস্ত 
সৃষ্টিই সম্ভাবিত না। প্রত্যেক. মন্ধষ্যই পূর্ব জন্মার্ডিভ সংস্কারের বলে 
নিজ অবস্থ! গঠন করিয়া লইর1 জন্ম গ্রহণ করে। ন্মৃতরাং দিনি যে অবস্থায় 
পতিত হুন তাহ] তাহার নিজ করশ্মানুষায়ী ফল ভিন্ন আর কিছুই নছ্ে। 

আবার পূর্ব জন্মে যে সমস্ত সংস্কার অধিক বদ্ধমূল হয় পরজন্থে প্রারস্ 
হইতেই সেই সমস্ত সংস্কারের ক্রিয়া অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতে 
দেখা যায়। ম্মতরাং ইহাদ্বার! প্রতীয়মান হয়+ যে, যে সকল বালক 
শৈশব কাল হইতেই নান! সদৃগুণে অলস্কৃত হুয় তাহা! কেবল তাহাদের পুর্ব 
জন্মার্জিত সংস্কারের বলেমান্র। এইরূপ পূর্ব জন্বার্জিত সংস্কার বলেই 
ঞ্রব, প্রহ্নাদ, নারদ, গুকদ্দেব প্রভৃতি মহাত্বা আজন্র হরিপরায়ণ হইছে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। 

রামকুষ্জেরও বাল্যজী বনেন্ন ঘটনাবলি ও বাবার চরিত্র রধযালোচনা 
করিলে বেশ বুঝ। যায় যে ভিনি পূর্ব্ব জন্ম ছইতে নানাবিধ ুসংক্কারে সংস্কত 
হইয়। জন্য গ্রহণ করিরাছিলেন। তিনি সামান্য জাহার ও সামানারপ 
পরিধেয় বস্ত্রতেই সন্বদা সন্ত থাকিতেন। আশৈশব তাহার কোনরূপ 
আড়ম্বর ভাল লাগিভ না। বাল্যকাল হুইত্বেই তাহার নৃচ্য ও গীত বিষয়ে 
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বিশেষ অগ্গুরাগ ছিল। বিন। স্থায়তায় জেবল মান্র নিজের চেষ্টায় ভিনি, 
স্থদদর রূপে নৃত্য গীত শিক্ষ। করিয়াছিলেন । বাল্যকালে ভীহার কঠশ্বর 
এতই ন্মুমধূর ছিল যে হার গান গুনিবার জন্ভ সকলে আগ্রহের সহিত 
সর্বদ] তাহাকে ষ্টম! বিষয়ে গাঁন করিতে অন্থরোধ করিতেন। রামকুষ্ণের 
কথন গানে অরুচি ছিল না1। কি ভঙ্ত্রকি অভন্র যে অবস্থার লোক হউন 
না জেন গান শুনিতে চাছিলে বিন। আপতিতে গান কদিতেন। এবং গান 
গাহছিতে গাছিতে তাহার *প্রোতার" দিকে বড় দুটি খাকিত না, তিনি আপন 
গানে আপনি মোহিত হুইয়। পরম আনন লাভ করিভেন।॥ রামকুষ্জের 
জীবনের একটি প্রধান লক্ষ এই ছিল যেতিনি সকল অবস্থার লোককেই 
সস্তষ্ট করিয়। পরম হুখানুতর্বধ্করিতেন 1 
এইরূপে সদানন্দে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়া যখন প্রায় ১০১২ 
বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন তখন তাহাকে জন্মস্থান পরিভ্যাগ করিয়া 
কলিকাতায় আসিতে হয়। এই সময় তাহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশর 
চট্োপাধ্যায়ের কলিকাতায় ঝামাপুকুর "নামক স্থানে একখানি চতুষ্পাঠী 
ছিল। রামকৃষ্ণ মেই চতুপ্পাঠীতে শীল্রাভ্যাসের জন্ত আনীত হন। কিন্ত 
শান্ত্রচর্চায় তাহার কিছুতেই মনোনিবেশ হইল না। এখানে আসিয়াও 
তিনি তাহার অতি প্রীতিকরী বাল্যক্রীড়। ছাড়িতে পারিলেন না। তৎপর 
১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে মাড়বংশের গৌরব-স্বরূপা ঝ।ণি রাসমনি দাসী 
কলিকাতার উত্তর দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে বহুব্যয় করিয়া একখানি কালী 
প্রতিমা স্থাপন করেন। সেই সময় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পূজকরূপে 
নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। সুততরাৎ রামকৃষণকেও তাহার ভ্রাতার 
: অনুগমন করিতে হয়। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া হই তিন 
বসর যাঁবৎমাত্র মায়ের পূজার কাধ্য নির্বাহ করিতে পান। এই সময়ে 
রামকুষ্ণের কোন কার্ধ্যই ছিল না। অনন্ত লীলাময়ীর অন্ত লীল! কে 
বুঝিতে সক্ষম । হঠাৎ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মানবলীল! সম্বরণ করিলেন। 
সুতরাং রামক্জ তাহার পদে অভিষিক্ত হইলেন। ধীাহার, তাহাকেই 
সাজিল। নির্বল হাদয় রামক্ষ মায়ের পূজার ভার লইয়া বড়ই অন্থরাগের 
সহিত মায়ের পৃজার্চনাদি করিতে লাগিলেন। এই সময় অর্থাৎ অনুমান 
যখন তিনি ষোঁড়শবর্ষে উপনীত হন তখন হুগলী জেলার অস্তঃগগত জয়রাম 
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সারদ!হুঙ্দরী দেবীর সহিত তাহার পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্্ হয়। বিধাহের 
পর পুনরায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া হ্বকার্যে নিযুক্ত হন। 
আমরা পুর্ববই বলিয়াছি রামকৃষ্ণ নিরক্ষর ছিলেন। সংস্কত ত দূরাস্তাং, 
তাহার বাঙ্গালা ভাষাতেও ভালরূপ বুযুৎ্পত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার উপর 
মায়ের পূজার ভার অর্পিত হইলে তিনি যথাশান্ত্র মন্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া 
ষথাজ্ঞান পুজা করিতে লাগিলেন। তাহার পুজার প্রধান উপকরণ একমাত্র 
অকপ্রট তক্তি। তিনি যে দ্বিবস হইতে পুজায় বৃতি হন, সেই দিবস 
হইতেই পরম ভক্তি সহকারে মায়ের পুজার কার্য সমাপন করিতেন। 
পূজান্তে একদৃষ্টে অনিমেষ লোচনে মায়ের মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন এবং 
সজল নেত্রে নানাবিধ শক্তি বিষয়ক গান করিয়া নিজ জীবনের অসারত্ 
ব্যপক আক্ষেপ করিতেন। একদিন তিনি সন্ধ্যার পর দেবীর আরতি 
সমাপ্ত করিয়া অনুরাগের সহিত ভক্তপ্রবর য়ামগ্রসাদের রচিত একখানি 
সঙ্গীত করিতে করিতে এতই বিহ্্রল হইয়া পড়েন যে অশ্রুধারায় গণ্ড ও 
বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া ভূমে নিপতিত হইতে লাগিল, মায়ের দয়ামাখা ভূবন 
মুগ্ধকর মুখের উপর ছুইটী নয়ন নিন্স্ত করিয়া নিম্পন্দের স্তায় বসিয়। 
পড়িলেন, করঠস্বর অবরুদ্ধ প্রায় যেন অস্তপ্ধিট্ি ও বহিদ্দি্টি এক হইয়া 
গিয়। বাহিরের বিষয়ে একবারে উপলব্ধি বিহীন হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে 
কিছুক্ষণ থাকিয়! উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,“ মা রাম- 
প্রসাদকে দেখা দিলি, তবে আমায় কেন দেখা দিবিনি মা ?” এইরূপ 
বলিতে বলিতে চীৎকার করিয়া কীদিয়! উষ্টিলেন; সেক্রন্দন আর শীঘ্র 
থামিল না। যেন রামকুষ্ণের পূর্ব্ব জন্মার্জর্িত প্রবল সাধনার সংস্কার রাশি 
উদ্দীপক কারণের সহায় পাইয়া শতগুণ বেগে ক্ষীরিস্করিত হইয়া উঠিল । 
পূর্কজন্মের সাধনলন্ধ যে ভক্তি নদীর প্রবাহ জন্মাস্তর গ্রহণরূপ প্রবল 
অস্তরায়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল অদ্য যেন তাহা কি কৌশলে অপসারিত 
হুইয়া গেল; কালি-সমুদ্রে মিলিবার নিমিত্ত ভক্তির প্রবাহ উত্তাল তর 
তুলিয়! ছুটাতে লাগিল। রামকৃষের অবস্থার জন্পূর্ণ পরিবর্তন হুইয়া গেল। 
রামকৃষ্ণ কখন কাদেন কখন হাসেন, কখন নুত্য করেন, কখন বা মা মা 
বলিয়া আর্তনাদ করিয়া ধুলায় লুঠিত হইতে থাকেন। সাধারণ চক্ষে তিনি 
প্রকৃত উন্মাদের সায় ফিরিতে লাগিলেন। কথন গঙ্গাতীরে উত্তপ্ত বানুকার 
উপরমুখ বর্ষণ করিয়া উঠ্ঠৈঃম্বরে বারহ্ধার কেবল বলিতেন ম! আমার ভর্তি 
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দে”, কখন গভীর নিশিতে শ্বাশান মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহ ধানি সাঠাঙ্গে 
ভূমিসাৎ করিয়া কাদিতেন আর রলিতেন মা শ্বশানবাষিনী তুই নাকি 
ভয়ঙ্করী-রূপে শাশানে আসিয়া সাধকদিগকে ভয় দেখাস, আজ আমাকেও 
একবার সেইরূেপে এসে দেখ! দে মা। এইরূপে দিনের পর. দিন. অতি- 
বাহিত হইতে লাগিল। ভ্রমে সকলেই তাহাকে উল্মাদগ্রস্থ স্থির করিয়া 
নানারূপ চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। ডাক্তার রাম নারায়ণ রায় বাহাদূর 
প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য চিকিৎসক নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে 
শাস্ত করিতে পারেন নাই। ডাক্তারের ওষধ দেখিয়া তিনি নাকি এক দিন 
বলিয়াছিলেন, যে আমি যার জন্ত পাগল তোমার এ ওঁষধ খাইলে কি 
তাহাকে পাইব % অহো! যিনি ভবরোগ হইতে মুক্ত হইতে চান, 
তাহাকে সামান্ত ডাক্তারে কি করিবে, হতরাৎ তাহাদের সকল চেষ্টাই 
বিফল হইল। ভক্তির ভগবান, বিশ্বাসীর ঠাকুর । আরকি তিনি থাকিতে 
পারেন। রামকৃষ্ণের অকপট ও অহেতৃকী ভক্তি দেখিতবা! যেন তিনি 
তাহার ঈশ্বর দর্শন বাসনা চরিতার্থ করিলেন। রামকৃষ্ণের উম্মত্ততার 
কিঞ্িৎ উপসম হইল। ক্রমে চিত্ত স্থির হইয়া আসিল। তখন তিনি 
প্রবল অনুরাগের সহিত সাধন ভজনের দিকে চিত্ত নিয়োজিত করিলেন। 
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কলিকাতার উত্তর ন্যুনাধিক ক্রোশত্রয় ব্যবধানে ভাগিরথীর পূর্ব তীরে 
দক্ষিণেশ্বর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের দক্ষিণ সীমায় একটি অতি সুন্দর 
ও সুবৃহৎ কালী মন্দির কটন ভাগিরধীর গর্ভ হইতে উখিত হইয়া দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । মন্দিরের সম্মুখে দ্বাদশটি শিব মন্দির সারি সারি শোভা পাই- 
তেছে। মন্দিরের চতুষ্পার্থ্ে পুপ্পোদ্যান। স্থান জনশূন্য ও অতি নিস্তদ্ধ। 
যে দ্বাদ্শটী মন্দিরের কথা বলিলাম তাহারা গঙ্ষার সহিত সংলগ্নভাবে 
সংশস্থাপিত। এই মন্দির গুলির উত্তরে একটা ক্ষুদ্র গৃহ আছে। সেই 
গৃহেই পরমহংস দেব সর্বদাই থাকিতেন ও নিজ কার্য করিতেন। এই 
'গৃহের সন্গিহিত উত্তরে কএকটী বৃহৎ ও অতি প্রাচীন অশ্ব বৃক্ষ আছে। 
এই বৃক্ষতলই পরমহৎসের সাধনার স্থান। এই স্থানে তিনি নানাবিধ 
সাধনা করিয়াছিলেন। গুনিয়াছি তিনি গোকুল হইতে বেদ পুরাণ, তন্ত্র, 
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কোরাণ এবং অন্যান্য প্রত্যেক শাখা ধর্ম প্রণালীর কোন প্রক্রিয়া করিতে 
বাকী রাখেন নাই। সকল অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, তিনি যখন 
ে প্রণালীর সাধন! করিতে সংকল্প কটিতেন, তখনই সেইরূপ সাধন-প্রণা- 
লীর একজন করিয়া সিদ্ধ গুরু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত 
দীক্ষা দিয়া যাইতেন | রামকৃষ্ণ উপদিষ্ট হইয়া এীকাস্তিক সাধন বলে 
দিবসত্রয় মধ্যে সিদ্ধি লীভ করিতেন। রম্মপথের পথিক মাত্রেই বিখ্যাত 
সাধক তোতাপুরীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। রামকৃষ্* সেই তোতাপুরীর 
নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়। নির্কিকল্প সমাধি বিষিয়ে উপদেশ লাভ 
করেন। শুনিয়াছি এ দিবসত্রয় মাত্র সাধনায় তিনি জর্বসজ্জনবাঞ্থনীয় 
নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। কথিত আছে, যে, এই সময় তোতাপুরী 
তাহাকে পরমহৎস উপাধি দিয়া যান। 

. এই সময়ে রামকৃষ্ণের কার্য কলাপ কেহ দেখিতেও পাইত না বুঝিতেও 
পারিত না। পূর্ব হইতেই লোকে তাহাকে উন্মাদ স্থির করিয়! রাখিয়াছিল, 
এখন আবার নৃতন নৃতন ভাব তঙ্গি দেখিয়৷ সাধারণে তাহাকে আরও 
পাগল, বুজরুক প্রভৃতি নানা! অভিধানে, অভিহিত করিতে লাগিল। এই- 
রূপ ভাবে কিছুদিন গত হষ্টলে এক নবীন! তান্ত্রিক সাধিকা যোগিনী 
আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কিছুদিন ধরিয়া অতি সাবধানের সহিত 
রামকৃধকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং 
নামাবিধ কঠোর সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়া যান। তিনিই সব্ব প্রথমে 
রামকৃষ্ণের প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করেন। এবং রামকৃষ্ণের বাক্য ও মানসিক 
লক্ষণ দেখিয়। বৈষ্বগণের সিদ্ধাবস্থায় মহাভাবের লক্ষণের সহিত মিলাইয়৷ 
দেখাইয়া দেন, যে, ভক্তি সাধনে ভক্তের এইরপষ্ট অবস্থাই হইয়৷ থাকে। 
ঘোগ্িনী, রামকৃষধকে লোকে পাগল ভাবিয়া তাহার উপর অন্যায়চরণ না 
করে, তজ্জন্য নানা তাবে তাহাদের ত্তাহার মহাভাবের বিষয়] বুঝাইয়া 
বলিনেন। কিন্তু তাহাতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল না,_তামসিক প্রকৃ- 
তিতে সাত্বিক উক্কি স্থান পাইবে কেন? সকলেই তাহাকে বাতুজ বলিয়া 
উপহাস করিত। 
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পুজনীয় রাঁমরুষণ পরমহৎস। 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।) 


সাধনকালে তিনি অহহ ত্যাগ করিবার জন্য দত্তে সন্মর্ভঞনী ধারণ পূর্বক 
মল মৃত্রের স্থান পরিষ্কার করিতে করিতে রোদন করিয়া! বলিতেন মা, 
_আঁমার অহঙ্কার নাশ করে দে, আমার গুচি অশুচি বোধকে বিনষ্ট করে দে, 
মা! আমি হীনের হীন দীনের দীন, রেণুর রেখু সকলের দাসানুদাস, 
এই ভাব যেন প্রাপ্ত হই। বৈরাগ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি একাকী জাহুবী 
তটে উপবেশন করিতেন এবং এক হস্তে মুদ্রা ও অপর হস্তে মৃত্তিকা লইয়া 
মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন “মন একে বলে টাকা, ইহা জড় পদার্থ ।, 
রূপার চাক্তি এবং বিবির মুখ আছে। ইহার দ্বারা চাল হয়, ভাল হয়, 
খবর বাড়ী হয়, হাতি ঘোড়া হয়। জড়ে জড়ই লা হয়, কিন্তু স্চিদানন্দ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে টাকাও যা মাঁটিও তা। মাটিতে ধান হয়, 
অন্যান্য ফল মুলাদি হয়, তাহাও ত জড়, তাহাতেও সচ্চিদাননদ লাভ হয় 
মা। যৃদ্ধি টাকা ও মাটি একই হুইল, তবে টাকার প্রতি মনের আসি 
থাকিবে কেন? টাকা! মাটি, মাটি টাকা একই বন্ত। এই বলিয়া উহাদের 
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জলে নিক্ষেপ করিয়া দিতেন। কামিনী আর কাঞ্চন সাধন তাহার জীবনের 
এক প্রধান ব্রত ছিল। তিনি স্ত্রীলোক মাত্রেতেই শক্তিরূপিনী মহামায়ার 
আবির্ভাব দেখিতে পারিতেন এবং স্ত্রীলোক দর্শন মাত্রেই তাহার বাহ্‌ 
চৈতন্য বিলুপ্ত হইত। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হুইয়া- 
ছিলেন সত্য, কিন্তু বিবাহাত্তর.স্রাহীর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ত্রকবার 
মাত্রও অবসর হয় নাই; কারণ, বিবাহের অব্যবহিত পরেই তিনি ঈশ্বর 
প্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। তিনি বলিতেন, “যে, স্ত্রীধোনি হইতে মনুষ্য 
প্রসব হুইয়া। দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করে, সুতরাং উহা! মাতৃস্থানীয়া ৷ 
সাধকের পক্ষে উহার অন্যরূপ ব্যবহার অবিধেয়”। ' 

যাহ! তাহার সাধনার অন্তরায় বোধ হইত তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ দুরে 
নিক্ষেপ করিতেন। এক দিবস তাহার কোন ভক্ত একখানি মূল্যবান পট্ট 
বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া তাহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত পরাইয়া দেন। তিনিও 
আনন্দের সহিত পরিধান করিয়া তাহার জাধনার স্থান: বৃক্ষতলে যাইয়।! 
ৃক্ষটা প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন ভগবানের উদ্দেশে সা্টীঙ্গে প্রণাম করিবেন, 
অমনি তাহার বস্ত্রের দিকে চিত্তের আকর্ষণ জন্মিল,_যে, পাছে উহাতে ধুলা 
লাগে । ভক্তের প্রণীমে বাধা পড়িল, আর কি ভক্ত স্থির থাকিতে পারেন, 
তৎক্ষণাৎ পরিধেয় পট্ট বস্ত্র সজোরে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর 
শীস্ত চিত্ত হইয়া মায়ের চরণ বন্দন করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। 

এই সময় রাঁণি রাসমণির জামাত। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাদ মহাশয় 
রামকৃষ্ণের অবস্থা আন্ুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া. সর্বদা তাহার কার্ধ্য 
কলাপ পর্য্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে মথুর বাবু তাহার সমুদ্বায় 
ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমন্তই যে রামকৃষ্ণের ভগ্তামী ইহাই স্থির 
করিলেন। এবৎ সেই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় হইয়া তিনি নানারূপে তীহাকে 
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া নবযৌবন সম্পন্ন! সুরূপা 
স্থবেশ! ব্যাশ্টাব্যবসায় বিশেষরূপে পারদর্শিনী বারাহ্ননাদিগকে নিজ বাগান 
বাটাতে লইয়া! আসিয়া তাহার সুসজ্জিত ও মনোরম বৈটকখানায় মনোমত 
ভাবে সাজাইয়৷ বসাইতেন। তৎ্সঙ্গে উহাদের নিত্য সহচর স্ুরারও 
অতাব থাকিত না। যাহাতে রামকষ্জের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তজ্জন্ত 
সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে তাহাদের আদেশ করিতেন। এইরূপে 
সমস্ত স্থির করিয়া রামকৃষ্চকে ডাকিতে পাঠাইতেন। এই সময় রামকৃষ্ণের 
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এরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যে, স্্রীলোক দেখিবামাত্র তাহার সম্পূর্ণ সমাধি 
হইয়া যাইত। মথুর বাবুকে তিনি প্রথম হইতেই বিশেষ ম্বেহ্‌ করিতেন। 
হৃতরাৎ তাহার আহ্বানে কোন দ্বিধা না করিয়া ধীরে ধীরে বৈটকখানা 
মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরী স্ত্রীলোকিগকে দেখিবামাত্র তাহার সমাধি 
হইয়া যায়। এবং বাহুজ্ঞান শৃষ্ঠ অবস্থায় ভূমিতে বসিয়া পড়েন। 
মথুর রাবুর আদেশ ক্রমে সেই অবস্থাই তাহাকে ধরাধরি করিয়া বসান 
হইত। তৎপর উপস্থিত ব্যাশ্টাগণ নানারপ ভাব ভঙ্গি ও বিবিধ চেষ্টা 
করিয়াও তাহার সমাধি তঙ্গ করিতে পারিত না। এইরূপে মধুর বাবু 
তাহাকে আরও কলিকাতার নানাশ্থানের ব্যান্ঠালয়ে লইয়া ফিরিয়াছিলেন 
কিন্ত কোথায় ত্বাহার মন চাঞ্চল্য করাইতে পারেন নাই। পয়মহৎসদেব 
বলিতেন কি মনুষ্য কি পণ্ড কি পক্ষী যাহারা স্ত্ীশ্রেণীভুক্ত তাহারাই প্রক্কৃতির 
অংশ বিশেষ, অতএব মাতা । সুতরাৎ ধিনি এই ভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি 
করিতেন তাহার কি আবার স্ত্রীলোক দর্শনে মন চাঞ্চলা হইবার সস্তব ? 

মথুর বাবু এইরূপ নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা যখন রামকৃষ্ককে কিছুতেই 
ভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না, তখন তাহার মনের ভাব অন্তরূপ ধারণ করিল। 
তিনি তখন আর রামকৃষকে সামান্ত মনুষ্য ভাবে দেখিতে পারিতেন না। 
তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস এতদূর দৃঢ় হইয়া পড়িল যে তিনি তাহাকে 
দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এমনকি তিনি রামকৃষণকে স্বীয় 
অন্তঃপুর মধ্যে লইয়! গিয়া নিজ স্থী কন্যাদিগের ছারা তাহার সেব! সুশধাদি 
কার্য করাইতেন। স্ত্রীলোকেরাও ত্মতি আনন্দে পরম ভক্তি সহকারে 
সাধু সেবা করিয়া আপনাদের কৃতার্থ বোধ করিতেন । তাহারা রামকৃষ্ণকে 
যেন আপনাদের কোলের শিশু মনে করিতেন এবং সেই জাবেই সেবা 
হুত্ৰাষা ও আহারাদি করাইতেন। রামকুষ্চও মায়ের ছেলের বত হাঁসিয়া 
খেলিয়। তাহাদের সহিত দিন কাটাইতেন। 

তৎপরে মথুর বাবু তাহাকে লইঞ়। তীর্থ পর্ধ্যটনে বহির্ণত হন। ক্রমে 
কাশী বৃন্দাবন গয় প্রভৃতি মহাতীর্ঘ সকল ভ্রমণ করেন। তীর্থাদি দর্শন 
কালীন তিনি থাকার দ্েবালয়াদি দর্শন করিয়! বলিয়া ছিলেন, যে, মা 
আমার সেখানেও যেমন এখানেও সেইরূপই, তবে সেখানে আর এখানেত 
কিছুই প্রভেদ দেখিতেছি না। মায়ের সেখানকার তেঁতুল গাছটারও 
যেমন পাতা, ডাল, এখানকার তেঁতুল গাছটীরও সেইরূপই পাতা! ডাল”। 
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রামকৃষের নির্মল চক্ষু দিব্যভাব ধারণ করিয়াছে! সে চক্ষে কি আর 
প্রভেদ দৃষ্টি হইতে পারে? তিনি তখন জগত্ময় এক জগম্ময়ীরই সত্ব 
অবলোকন করিতেছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রাধিকা, কাশীতে বিশ্বেশ্বর অবপূর্ণা, 
গয়ায় গদাধর সকলই কেবল এক মায়েরই রূপাত্তর মাত্র বলিয়া তাহার 
চক্ষে দিব্য আভাসিত হইতে লাগিল, _ভক্তের দৃষ্টিই এইরপ। গয়ায় 
গদাধরজীউর শীপাদপদ্ধ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার চিত্তের এক অপূর্ব 
অবস্থা হয়। তখন তিনি সেই অবস্থায় নাচিতে নাচিতে কি ঘেন কি 
এক ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। তাহার সে অবস্থা ধিনি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন তিনি ভিন্ন সেই অপূর্ব্ব ভাবাঁবেশের ব্যাখ্যা করিতে অন্ত কেহই 
সক্ষম নহে। এইরূপে তীর্থাদি পর্যটন করিয়া.তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে 
আপন সাধন পীঠে আসিয়া! বসিলেন। এই সময় হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বরের 
দেবালয়েই সর্বদা অবশ্থিতি করিতেন। মধ্যে মধ্যে কোন ভক্ত কর্তৃক 
নিতাত্ত অনুরুদ্ধ হইয়! স্থানাস্তরে যাইতেন মাত্র। কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটী 
নিবাসী শ্রীযুক্ত শত্তুচরণ মন্সিক মহাশয় পরমহৎংসকে' দেবতা তুল্য জ্ঞান 
করিতেন এবং সর্বদাই তাহাকে সিনুরিয়াপটার নিজ আবামে লইয়া গিয়া 
পরম শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করিতেন। যখন তিনি শত্ভু বাবুর বাড়ীতে 
আসিতেন তাহাকে দেখিবার জন্য বছলোকের জনত1 হইত। নানালোক 
নান! ভাবে আসিয়া তাহার 'সহিত. সাক্ষাৎ করিত। পরমহৎসের নিকট 
কেহ উপস্থিত হইলেই, তিনি যে শ্রেণীর যে জাতীয় লোক হউন না কেন, 
তিনি তাহাকে ভূমিষ্ঠ হুইয়! প্রণীম করিতেন। একদিন বৈষ্ণবচরণ নামক 
একজন পণ্ডিতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি পণ্ডিতকে দেখিবা- 
মাত্র ভাবে বিহ্বল হইয়। তাহার স্বক্ষোপরি আরোহণ করিলেন। উপস্থিত 
ব্যক্তিগণ ভাহার অভূতপূর্ব ভাব দেখিয়া. অবাক হইয়া রহিল। কিন্ত 
পণ্ডিত 'বৈষবচরণ তাহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া ভক্তি ভরে নান! ভাবে 
খরমহংসের স্ব স্যতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমেই 'রামকৃষের 
অপূর্ব্ব ভাবের কথ। চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িশ রামকৃষকে জানিতেন ন! 
এরূপ সাধু অন্যাসী ভারতে অতি বিরল। আমরা হরিদ্বারে একজন 
্হ্মচারীর নিকট রামকৃষণের বিষয় যেরূপ ৪ তাহাতে আমাদের 
'আশ্চধ্য হইতে হইয়াছিল। আমরা ততপূর্ব্ব হইতেই রামকৃষ্ণের নিকট 
সর্বদা যাঁভাধাত করিতাম কিন্ত তখন তিনি আমাদের তত মনাকর্ষণ করিতে 
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পারেন নাই। কিন্তু হরিঘ্বার হইতে ফিরিয়া তাহার প্রতি আমাদের 
ভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তৎপর আমরা প্রায়ই ত্াহার নিকট দমন 
করিয়! তাহার অমৃতময় উপদেশ সকল শ্রবণ করিতাম এবং তাহার ক্ষণে 
ক্ষণে নব নব ভাব দেখিয়া স্তস্ভিত হইয়া রহিতাম। আমরা এই সময় 
তীহাঁর নিকট নান ধর্মাবলম্বী দর্শকে পরিপূর্ণ দেখিতাম। খ্র্ধীন, মুসলমান, 
বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন, হিন্থৃত আছেই, আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া 
পরমহৎসদেবের চরণে মস্তক অবনত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। 
বিখ্যাত নববিধানীব্রাঙ্গধর্থপ্রবর্তক শ্রীযুক্ত কেশবচত্্র সেন মহাশয়কেও 
ভক্তি গদগদ ভরে তাহার চরণ প্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি । পরম- 
হংসদেবের আশ্রম পাইয়। কেশব বাবুর জৃদষে যুগান্তর উপস্থিত হয়। 
সেই পারিবর্তনের ফলে “ নব বিধান.” প্রসব হয়। . কেশব বাবুর শিষ্যেরা 
যাহাই বলুন আমাদের বিশ্বাস, যে, যদ্দি কেশবচন্ত্র জীবিত থাকিতেন 
তাহা হইলে তাহার নিভাঁক হৃদয় এ সত্য প্রকাশে কদাচ কুষ্ঠিত হইত না, 
আমাদের সহিত কেশব বাবুর বিশেষ রূপই পরিচয় ছিল; এবং অনেক 
সময় তাহার সহিত পরমহৎসদেবের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াও 
. দেখিয়াছিলাম, তাহাতে যাহা বুর্ঝিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
কেশব বাবু পরমহংসদেবকে গুরু অপেক্ষাও অধিক ভক্তি কর্িতেন। এই 
জন্বন্ধে আর একজন পরমহৎসদেবের ভক্ত কি বলিতেছেন, দেখুন 

« রামকৃষ্ণ পরমহৎসদেবের দ্বারা কেশবচন্ত্র সেন সাধারণ ভক্তি জাধন 
প্রণালী'প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন পরমহৎসদেবের প্রত্যক্ষ ধর্মোপদেশের 
পরাক্রমে কেশব বাবুর পাশ্চাত্য ভাব সংযুক্ত বৈদাস্তিক ব্রাহ্মধর্্ের ভক্তি 
ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, তখন তাহা রক্ষার জন্য অগত্যা পরমহৎস- 
.দেবের প্রকৃত হিন্দু ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা 
অধিক দিন অপ্রকাশিত ছিল না। 

কেশব বাবু যে সময়ে পরমহৎমদেবের সহিত সম্মিলিত হন, তখন তিনি 
বন্ধের শ্রশ্বর্ধ্য ভক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সাকার নিরাকার ও ব্রহ্ম 
শক্তি লইয়! অতিশয় তর্ক বিতর্ক করিতেন। এই তর্কের দ্বারা কেশব বাবু 
শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তদবধি মাতৃভাবে উপাসনা! করিতে 
শিক্ষা! করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তির মারুর্ধ্য রস তাহার মধ্যে রক্ষিত 
হইতে দেখ! গিয়াছে । কেশব বাবু নব বিধান বলিয়া যে নূতন ধর্শ- 
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ভাব প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ হইয়া! বিচার করিলে রাম- 
কৃষ্ণ পরমহংসদ্দেবের সাধন ফলের আভাষ - মাত্র' বলিয়া প্রতীতি 
হইয়া ধাকে। কথিত হইয়াছে যে, পরমহৎসদেব নিজে 'সাধন ছারা 
সকল ধর্মের সত্ব প্রতক্ষ্য করিয়া নিশ্চিত ভাবে বসিয়াছিলেন। কেশব 
বাবু তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিমি হয় পরমহংসদেবের প্রকৃত 
ভাব অনুধাবন করিতে পারেন নাই, না হয় নিজের বুদ্ধির পরিচয় 
দিবার জন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ কারিগরি করিয়া অর্থাৎ যে ধর্মে যেটুকু 
সার বলিয়া তিনি বুঝাইলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন বিধানের 
সথষ্টি করেন। যেমন ঈশা হইতে প্রেম, চৈতন্য হইতে ভক্তি, বুদ্ধ, 
নামক মহাত্মা হইতে জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু পরমহংসদেব তাহা বলি- 
তেন না তাহার মনে প্রত্যেক মতই সত্য। যে মতে প্রেমের কাহিনী 
কথিত হইস্বাছে তাহা হতে প্রেম বিছ্যুত করিয়া লইলে তাহার কি 
অবস্থা হইবে? ষেমন কোন ব্যক্তির শরীর, কাহার হস্ত এবং কাহার 
পদ্দ কর্তন করিয়া একটা কিন্তৃত কিমাকার মুর্তি সংগঠিত হইয়া থাকে । 
কিন্ত সেই সেই খণ্ডিত অঙ্গ যে থে শরীরে ছিল, তাহা! দেই সেই 
শরীরেরই উপযোগী হইয়া! স্বভাব হইতে প্রহ্ৃত হইয়াছে । তাহার 
শৌভ1 স্বাভাবিক কৃত্রিম নহে। মেইরূপ যে যে ধর্ম যত প্রচলিত 
আছে, তাহাতে একটী একটী স্বতন্ত্র ভাবের প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণ 
পুঠীকাল পর্ধ্ভ দৃষ্ট হুইয়া থাকে। ইহাদের যে অংশ বিশেষকে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া কথিত হয়, ভাহারই থাকে। ইহাদের যে অংশ বিশেষকে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ কধিত হয়, তাহা ভাহীরই প্রথম হইতে গণন। না করিলে 
সে ভাব কশ্মিনৃকালে প্রস্কুর্টিত হইবে না। যেমন অন্তানের বাৎসল্য 
প্রেম সম্তান ব্যতীত স্ত্রী কিম্বা ভ্রাতা অথবা মাতা পিতা কল্পনা 
করিয়া প্রকাশ করিলে কখনই বিকশিত হইতে পারে না, তেমনই ধর্মের 
ভাব জানিতে হইবে। ঈশার প্রেম ঈশার প্রণালীতে, চৈতন্যের .ক্তি 
চৈতন্য সম্প্রধায়ে, বুদ্ধের জ্ঞান বৌদ্ধমতে পরিচালিত না হইলে সেই 
সেই বিশেষ ভাব কর্দাপি লাভ করিবার কি সম্ভাবনা আছে? পরমহংস 
দেব সেই জন্য যখন যে ষে মতে সাধন করিয়া! ছিলেন তখন সেই 
সেই মতের কোন প্রক্রিয়া! ্বেচ্ছাচারীষ বশবর্তী হইয়া পরিত্যাগ করেন 
াই। খাাহারা পরমহংসদ্দেধকে নব বিধানের প্রবর্তনকর্তা বলিয়া সংবাদ 
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পত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাহাদের, এইজন্য বলি ষে তাহ! তাহাদের 
বুঝিবার তুল হইয়াছে। পরমহংসদেব সেরূপ জর্কধপ্ম বিগ্লি্টি করিয়া 
ধর্্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এক অপূর্ব ভার ্রস্কুটিত হুই- 
য়্ছে। ইহাতে সাম্প্রদায়িক গৌড়ামী এককালে চুঁ কৃত হইয়াছে । 
তাঁহার মতে যে কেহ কোন মত বিশেষকে ঈশ্বরের একমাত্র ধর্ম্পথ 
বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা! তাহাদের ভ্রম জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা 
ভুরি ভূরি প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তিনি সাব্যন্থ করিয়া দিয়াছেন ।” 


ক্রমশঃ 


নবমী পুজ।। 


(পুক্ৰ প্রকাশিতের পর।) 


োলাদাস। মা; তুই আড়ালে থাকিরাও, একবার ভালরাপে ভাকা- 
ইলেই, লোকে গ্যাছা বুবিবার” ভাহা! বুঝে, তখন তোর নিজ মুখে শুনি- 
রাও কিছুই বুবিবে না কেন ? 

জগদঘ্ব৷ ৷ (ন্মিতমুখে) এখন ইহার ছই একটি উদাতরণও বুষির়! লও, 
-_আত্মার শক্তি পরিচালনার বস্ত্রন্বরূপ এ শরীরের অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত, 
উহাতে কএকটি ভৌতিক পদার্থ কিছু অধিক পরিমাণে থাক নিতান্তই 
আবশ্যক হয়, যেমন ষবক্ষার (আজোট) গ্রে, গুড়, লবণ ইতাদি। এই. 
সকল পদার্থগুলি ন। থাকিলে, মানব গরীরের অন্তিত্ব থাকে না, মস্তিফ ও 
ম্বানু প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই অকন্মণ্য ও অবসন্ন হই পড়ে, আত্মার 
কোন প্রকার শক্তির পরিচালন করিতে পারে না। এতঘ্্তীত, আরও 
অনেকগুলি পদার্থ আছে, তাহা! অতি অল্পমাত্রায় ধাকিলেও চলে, যেমন 
লৌহ, লীনক, চুর্ণ, গন্ধক ও ক্ষার ইত্যাদি। এই সকল পদার্থ ও দেছের 
জন্তিত্ব রক্ষার বিশেষ সাছাষা করে। এদিকে আবার প্রতিক্ষণই শ্বাস 
প্রশ্বাসাদি নানাবিধ কারণে, শরীরন্থিভ উক্ত সমস্ত প্রকার পদার্থের ক্ষয়. 
হইয়া যাইতেছে, উহ্ছার শরীরের মধ্য হইতে বিদ্মলিত হইয়! চারিদিকে 
উড়িয়া যাইতেছে, কিন্ত প্রানীগণ নানারপ আহারের ছার! জবার যেই 
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অভাবের ষম্পূর্ণপ পুরণ করিয়া থাকে। ইহাই আহার এবং শরীরের 
পরম্পরের ক্রিয়া] ৷ তন্মধ্যে, যে যে দ্রব্যগুলি শপীরের নিতাস্ত প্রয়োজনীয়, 
যে যেৰবস্তর অভাবে শরীরাবয়ৰ গুলি শিথিল ও ক্ষীণবীর্ধ্য হইয়া, আত্মার 
শক্তি পরিচালনে অশক্ত হয়, উহ্থারা যথোচিত রূপে প্রবাহিত হইতে 
পারে ন!, সেই সকল বস্তগুলি উদরস্থ বা মুখস্থ কর1 মাত্রেই, শরীরের সেই 
সকল বস্তর অভাব বিদূরিত হয়, তখন এ সকল ব্রব্যগুণি শরীরের সহিত 
সমবেত হয়, তখন শরীরট। বীর্যয-সম্পন্ন এবং আত্মার শক্তি সমূহের রীতিমত 
পরিচালনে সমর্থ হয়; সৃতরাং কাতার শক্তিগুলিও, তখন উপযুক্ত অবলম্বন 
পাইয়া, অনর্গল ও অবাধভাবে ন্বাযুমণগ্লাদির দ্বার চলির1 ফিরিয়। আপনা- 
পন কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে । অতএব এ সকল বস্ত আহার কর] কালে, 
আত্ম। সখ বলিয়। অনুভব করিয়! থাকে । জার যে সকল দ্রবোর দ্বারা, 
শরীরের মধ্যে, ইহার বিপরীত ঘটনা! হুয়, তন্দ্রা আম্মার শকিরও ইহার 
বিপরীত জবস্থা অর্থাৎ বাধিত অবস্থা! য় ; ন্থতরাং তখন দুঃখ বলিয়। 
জনুভূত হয়। | 

ভাবিয়া দেখ ! ছুগ্ধ, ত্বত্ত, ও মৎস্য, মাংমপ্রভৃতি কতকগুলি দ্রবা, প্রায় 
সাধারণতঃ সকলেরই বিশেষরূপে তুখবর্ধন করে। ভগ্পর, কিছু কম পরি- 
মণে হইলেও, আলু; পটোল, বেঞ্ু৭ প্রভৃতি খাদা দ্রবযও স্ুখজনক স্বাদ- 
যুক্ত হয়। আবার কুইনাইন, অহিফেণ প্রভৃতি কতকগুলি ভ্ত্রব্য আছে, তাহ 
সকলেরই অতিশয় অতৃপ্তিঙ্জনক হইয়| ধাকে। ইহার কারণ এই যে, হুষ্ধা- 
দির মধ্যে মনুষ্য শরীরের পোষক ও রক্ষক পূর্বোক্ত প্রকার অনেকগুলি 
'পদ্দার্থ আছে। আর কুইনাইনের মধো “কোয়াসিয়।” নামে এক প্রকার 
বিষ পদার্থ আছে। এবং আফিণের মধ্যে “মরফিয়।” নামক বিষ বিশেব 
আছে। এজন্যই, ন্বভাবাবস্থায় কুইনাইন এবং অহিফেণাদি খাইলে শরীর 
বিষাক্ত হইয়া! পড়ে, সুতরাং আত্মার শক্তি পরিচালনে অনুপযুক্ত হয়, 
আ.স্বার শক্তি প্রবাহের বাধা হইতে থাকে । তাদৃশ ব্যাধিতাবস্থার নামই 
ছুঃখ । সেই জন্যই কুইনাইন খাইলে ছুঃখের অস্ভব হইয়া থাকে। 
আর ছুষ্ধাদি দ্রবাগুলি রসনাসংযোগ কর] মাত্রেই উহার গুড়াংশ, ন্েহাংশ, 
লবণাংশ ও গ্রস্ফরকাদির অংশট] রসনার হুক্ম হুক্ম শিরাদির ছার! শরীরে 
 পরিগৃহীত হয় তৎপর উদ্দরস্থ হইলে, পাকস্থলী-.সংলগ্ন সুক্ষ-স্মক্ম শিরাদির 
ছার? উহার প্রার সকলগুলি অংশই পরিগৃহীত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ রসনা, 
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উপরাদি দুল অবয়বগুলি জার রপনা-সংলগ্ন ও উদরাদির সিষিত খিরা, 
ধমনী; নাড়ী, ও লায়ু প্রভৃতি ছদ্ম সৃক্মা অবযুব গুলি, সকলের গর সকল 
ভ্রবোর অভাব পূরণ ভয় | তখন উহার! এ সকল খাদ্যপ্রবা হইতে আপ-. 
নাপন প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি পাঈয়া, আপনাপন অবয়ব পরিপুষ্ঠ করে, 
তখন উদ্ভারা পুনর্বার আত্মার শত্ভি পরিচালনায়, পূর্কোর মত, সমর্থ হউয়া 
থাকে। অতএব আঙ্াারের পূর্বে, উচ্বাদের ক্ষীণত। প্রাযৃক্ত যে, আত্মার 
শক্তি পরিচালনায় বাধা ছিল ভা! দূরীভূত হয়, জাত্বার শক্তিগুলি তখন : 
আপনাপন নির্দি্ বিষয় লক্ষা করিয়৷ অনর্গল ও অবিরোধ ভাবে গভায়াত 
করিতে থাকে, দেহের সমস্ত অবয়বেই, আত্মার সমস্ত গুনি শক্তি, খাব 
অনর্গল ও অবিনোধ ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। ঈদুশ অনর্গল ভাবে 
প্রবাঞ্চি অবস্থার নামই সুখ $ ভাই ছুপ্ডাদি পান করিলে সুখবোধ হইয়া 
থাকে। 

খাদ্য বন্ত সকল উদরসাৎ হইলে, দেছ ক্রমেই জাঁরও অধিক মাত্রায় 
উহ্থার অংশগুলি গ্রহণ করিতে থাকে, ক্রমে, দেছে ওঁ সকল বস্তর অভাব 
একবারেই বিদূরিত হয়, সমস্য গুলি জঙ্গ প্রত্যক্তই আত্মীর শক্তি পরি চালন 
করিতে আরও উত্তম রূপে উপযুক্ত ছয়, ন্ুত্তরাং আত্মার সমস্তগুলি শক্তিই 
অবাধে দেহের মধ্যে ইতন্ততঃ বিসর্পিত হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থাকেই 
“আপ্যারিত ভাব” বা “তৃপ্তিস্থথ” বলিয়। নির্দেশ করণ যায় । গুই হইল. 
আহার জনিত সুখ ও ছঃখের তত্ব। তৎপর অন্যান্য ধত প্রকার বিষয়- 
জঁনিভ সুখহ্ঃখার্দি আছে, তৎ সমস্তই এইরূপ আত্মার শক্তির অনর্থল- 
প্রবাহ্থাবস্থ। এবং বাধিভ-প্রবাহাবস্থ! ব্যতীত আর কিছুই না। ইহাই স্মুখ- 
ছঃখের সংক্ষিপ্ত রহুস্য। বৎস! তুমি ইহা বেশ বিশদরূপে হাদয়ঙ্গম 
করিয়াছ ত? 

ভোলাদাস।-_হা। মা, সুখ ছুঃখের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছি, এখন অন্য 
কথা৷ বল। 

জগদন্থা। এখন তুমি বজ দেখি, যদি এসংসায়ে এমন কোন বাতি 
থাকে, _খাহার দেহ চিরদিন অনাহারেও কিছুমাত্র ক্ষয় প্রা্ত হয় না, এবং 
জাহারের দ্বারাও কিছুমাত্র পরিপুষ্ট হয় না, স্থতরাং আত্মার শক্তি পরি- 
টালনে কখনও অসমর্থ বা অনুপযুক্ত হয় না) অতএব কোন বস্ত জাছারের 
দ্বার আত্মার শক্তি কখন বাধ! প্রাপ্তও হয় না, কিম্বা কখনও নূতন করি 
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অনর্গলভা বাপদ্নও হয় না; কিন্ত চিরদিনই একরূপ ভাবে চলিয়া আসি- 
ভেছে ; তবে সেই অবস্থার লোকটি যদি কৃইনাইন বাছুগ্কাদি কোন বন্ধ 
খায়, তবে তাহার কোনরূপ ছুঃখ ব1 সুখ হইবে কি না 
 ভোলাদাপ ।--(কিঞ্ৎ কাল চিন্তা করিয়া) না মা, তাহার কোনরূপ 
ম্থখ বেধও হইবে না, ছুঃখ বোধও হইবে না। কেননা, কোন বন্ধ আহার 
করিয়৷ ভাহার আত্মার শক্তি কখনও বাধ! প্রাপ্ত হইতেছে না, কিম্বা কোন 
বস্তর সাহ্থায্যেও অনর্গল ভ'বে প্রবাহিত হইতেছে না। ম্মৃতরাং তাহার 
লৌকিক ছুঃখাবস্থা, কিরূপে হইবে? 
জগদম্ব! ।--তবে সে কিরূপ অনুভব করিবে? 
ভোলাদাস ।--যান্াকে ভালও বাসিন। মনও বাসিনা, এমন একজন 
লোক নিকটে উপস্থিত হইলে, যেমন. ভাঙার -আকৃতিটির জান বা দর্শন 
. মাত্র হয়, কিন্ত স্থভাঁব বা কুঞ্ধাব, কিছুই মনের মধ্যে বিকসিত হয় না 
সেইন্প কুষ্টনাইন বা মধু শর্করাদি খাইটলেও, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে, সুখ বা 
ছুঃখ কিছুই অনুভব হয় না, কিন্ত এ সকল দ্রব্যের কেবল তিজ ও মধুরাদি 
রসটি মাত্রই জন্মভূত হইবে, সুতরাং “এইটি ভাল” “এইটি মন্দ, এরূপ বোধ 
হইবে না । কিন্তু তাহাদের তিক্ত জার মিষ্ট, এতছুভয়ের পার্থক্য বোধটি, 
_বিলক্ষণ রূপে থাকিবে, তাহাতে সংশয় নাই । 
জগদম্ব ।--এখন আমার অবস্থা শ্রবণ কর,--বাবা ! আমার দেহ 
কখনও, কোন, কারণে, কোন ঘটনায় ক্ষীণও হয় না, ছূর্বলও হয় না, 
অশভও হয় না, আবার কোন কারণে কখনও নূতন করিয়া পরিপু্ট ও তয় 
না, এবং আমার শভ্িও কখন বাধিত কিন্বা নূতন করিয়া জনর্গলভাবে 
প্রবাহিতও হয় না, আমার শক্তি সর্বদা সমস্ত বস্ততে অনর্গল ভাবে 
প্রবাছিত হইয়। ক্রিয়া করিতেছে । আমি সর্বদাই অব্যাহত বীর্ঘ, অব্যা- 
হত শক্তি, সুতরাং নুতন কোন ঘটনার দ্বারা আমার শক্তি অনর্গল ৰা 
অবাধিত-ভাবাপন্নও হয় না, আবার বাধা প্রাপ্তও হয় না, সুতরাং কোন 
বিষয়ের ঘর আমার কোনরূপ লৌকিক সুখ বা লৌকিক দুঃখ হস্তে 
পারে না(! অতএব আমার নিকট কোন বিষয় বা কোন বস্ত ভাল বামন 
হইতে পারে না। বম! তোমার কথিত সেই কজিত ব্যকির সভায়, 
আমিও (কবল প্রত্যেক বস্তর ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ভিন্ন ভিন্ন আকুতি, ও ভিন ভিন্ন 
গ্রকৃতিটি মাত্র পৃথক্‌ পৃথক রূপে অনুভব করিয়া থাকি | আমার সম্বন্ধে 
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 ক্কাঁন বন্ধই ভাল ব। মন্দ হইতে পারে না, আমার নিকট লমভ্তইং সমান। 
তবে সেই যে, সত্ব, রম্বঃ আর তম, এই ত্রিগুণস্থরূপ অলৌকিক সুখ ও 
অলৌকিক হুঃখাদির কথ) পূর্বে বলিয়াছি, ভাহা! আমার কাছে। কারণ 
জমি ভ্রিগুণময়ী এবং ত্রিগুণবতী । কিন্তু তথাপি আমার সত্ব শক্তি সর্বদাই 
পরিপূর্ণরূপে বিদামান থাকে বলিয়া আমি রঃ আর তমোগুণের সংত্যঙী! 
হইলেও ভত্থারা কিছুমাত্র পরিভূত। হই না, আমর সত্বগুণ 'কখনই রজস্তমের 
দ্বার। পরিভূত ব। পরাজিত হর না, সত্শক্তি সর্বদাই প্রবল ভাবে থাকে, 
রজঃ আ'র তমঃ তাহার অন্তরালে অবশ্থিতি করেঃ এবং তগ্দার৷ অভিভূত্ভ- 
থাকে । ভাহারই মধো, সময়ে সময়ে যখন রজঃ আর ভমঃ ঈবৎ পরি- 
স্করিত হুইয়! পূর্ববাপেক্ষা! কিছু একটু উত্তেজিত হয়, ভখনই আমি সৃষ্টি 
গবং লয়াদি কার্য করিয়1 থাকি, কিন্ত সেই স্থষ্টার্দি কালেও আমার সত্ব- 
শক্তি কিছুমাত্র অভিভূত হয় না ॥ নুতরাং রজঃ শক্তির হুঃখ কিম্ব। তমঃ 
শক্তির মোহ আমার প্রবলতরসত্ব শক্তিম্বরূপ সুখের অভ্যন্তরে অনুভূত হয়, 
স্থতরাং তাহ! গ্রাহে আসে ন1। অতথব আমার সর্বদাই সুখ, আমি 
সর্বদাই স্ুখময়ী। এবনাই, প্রিয় তনয় পতঞ্জলি বলিয়াছেন--“ক্রেশকর্শ 
বিপাকাশয়ৈরপরান্থ্ঃ পুরুব বিশেষ ঈশ্বর 1” ইহার অর্থ এই যে, 
ভগবান ত্রিগুণময়, তাহাতে যেমন স্তখস্বরূপ ষত্বগুণ আছে, তেমন তুঃখন্বরূপ, 
রক্ষোগুণ এবং মোহ স্বরূপ তমোগুণও আছে। কিন্ততিনি ক্রেশাদি ঘারা 
কখনই পরামু অর্থাৎ আহত বা পরিভূভ হয়েন না। ভৎপরে বেদব্যাসও 
ই হুত্রের ভাষো, “যোহসৌ প্রকৃষ্ট সত্বোপাদানাৎ ঈশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষ 
ইত্যাদি ঘবারা, হ্বভাবভঃই আমার সত্বগুণের উৎকর্ধতা বিষয় নির্ধারণ 
করিয়াছেন । অতএব আমার কোন প্রকার হুঃখাদিও নাই, গ্রবং ভাল 
বামন বোধে কোন বস্তর প্রি অনুরাগ বিরকিও নাই । কিন্তু আমার 
ভজের বাহ! প্রিয় তাহাই আমার ভাঙ্গ এবং ভক্তের বাহ! অপ্রিয় তাহাই 
আমার মনা, অতএব ভক্তের প্রিয় বস্তর খারা আমার পুঁজ করিলেই আমি 
তাহ। সাদরে গ্রহণ করি। 

ভোলাদাস। (অভি দীন ভাবে) মাগে। গুম! খোর নিদারুণ, 
কথায় যে, আমার আশ! ভরস। সমস্তই তূয়ে৷ হইয়৷ গেল। মা, তুই পূর্বে 
বলিয়াছিলি যে, তোর ভোগের নিমিতই তুই এই সমস্ত ভরব্যাদি সি 
করিয়াছিস, তখন ভাবিয়া ছিলাম, তবে প্রাণপণে তে!র নিমিতই এই সকল 
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্রব্য জাহরণ করিয়া, তোকে আনিয়। দিয়া কৃতার্থ হইব? কিন্তু মা, তৃই 
এখন জাবার বলিলি যে, কোন বস্তর দ্বারা তোর মুখরপ মুখ ব৷ ছুঃখ বোধ 
হয় না, ন্ৃতরাং তোর নিকট কোন দ্রেব্যই তাল বা'মন্দ নাই, ভবে তে! 
তোর ক্ষুধাও নাই পিপাদাও নাই, এবং ভোগও নাই, বিলাসও নাই, ভবে 
আর তোর নিকট এ সকল দ্রব্য আনিয়া প্রয়োজন ফি? আর পূর্বেই বা 
তুই ওকথা বলিলি কেন? মাগো! আমি সত্যই বলিতেছি, তোর এই 
কথ! শুনিয়া আমার চিত অত্যন্ত অধীর হইয়াছে, ইহ! তুইও জানিতেছিন ; 
অতএব শীত শীন্ এবিষয়ের ঘৈধ ভাঙগিয়া দে? 

জগদন্বা। (সাস্বনীর ভাবে) বাবা! তুমি ধীর হও, তোমার নিরাশ্বস্ত 
হওয়ার কোন কারণ নাই, তুমি স্থির হইয়া আমার কথা গুন, ভবেই ভাবনা 
চিন্তা বিদুরিত হইবে । বাবা! আমি পূর্বে যাহা! বলিয়াছি, তাহাও সভ্য, 
এবং গ্রইক্ষণে যাহা! বলিলাম, ভাহাও সত্য; কিন্তু এবিষয়ে আরও কিছু 
বালিতে অবশিই্ই আছে, ভাহা গুন।--বৎল! আমি কিছুই. ভোগ করিন। 
তাহ! একবারও বলি নাই, কিন্তু কোন বিষয়ভোগের দারা লৌকিকভাবে 
জামার কোনরূপ ন্থখবোধ বা ছুঃখবোধ হয় না, সুতরাং লৌকিকভাবে 
ক্কুধ! গিপাসাও হয় না, ভাল মন্দ প্রতীতিও নাই, ইহাই এ কথার মর্ঘ। 
পরস্ত অন প্রকারে আবার আমার সমন্তই আছে, আমার ক্ষুধাও আছে, 
পিপাসাও আছে, ভোগ্য স্তর ভোগের দ্বার! শখ হুঃখও আছে। কিন্ত 
ভোলাঙাস |! একথাটি কিছু বিস্তীর্ণ হইবে, এখন আরভির সময়ও হুইয়। 
আসিল, অনেক লোক জন আদিবে, অতএব এখন বল] হইতে পারে না, 
ভূমি আজই রাত্রিতে আর একবার জাসিও তখন ইহা। ৰলিব। 

মায়ের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া! ভোলাদান মন্তকের দ্বারা মায়ের চরণ কম- 
লের রেণু গ্রহণ করির1 চলিলেন, গমন সময়ে জ্ঞানানন্দও বাছির হইতে 
প্রত্যাগত হইলেন, এবং ভোলাদ্দাসকে বলিলেন; 

জঞানানন্দ ।--দাদ। মহাশর ! আবার কখন আপনার দর্শন পাইব? 
আমি জন্তান্ত বাড়ীতে মায়ের দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, আপনি একাকী 
ছিলেন। | 

ভোলাদান।--নভ্রাতঃ ! সর্বদাই তোমার দর্শন ভালবাসি; আমি একাকণ 
ছিলাম না, মায়ের নিকটে ছিলাম, এখন চলিলাম। ভ্রাতঃ! আমি তো! 
সতভই মায়ের নিকটে থাকিতে ইচ্জা1! করি, কিন্ত তাহাতে মায়ের ইচ্ছ 
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ন] হইলে অগত্যাই একএকবার গ্রিয়। একএকবার আপিতভে তয়? স্তর, 
আরও কতবার গন্ভায়া করিতে ছয়, কতবার নুদ্ধন নুতন দেখা সাক্ষাৎ 
করিতে হয়, নিশ্চয় কি? তুমি কি শিবানন্দের ওখানে গিয়াছিলে? * 

জ্ঞানানন ।-_দাদা মন্তাশয়! বুঝিভে পারিলে, আপনার কথাই”বেদ- 
বাকা ! আমি প্রতিদিন-পচ, সাতবার আপনার -বাড়ী গিয়া থাকি ; এই 
মাত্র আপনার বাড়ী হইডভেই আসিলাম। 

ভোলাদাস।--শিৰ সাধ্যমতে মায়ের পরিচর্ধ্য! করিতেছে কি? 

জ্ঞবানানন 1-_-শিবানন্দ এবং তারানন্দ + মায়ের যেরূপ জন্ুরাগী যেরূপ 
মাডৃ-পরায়ণ, তাহাভে মায়ের গুশ্রুধার পক্ষে কোনও ক্রটির সম্ভব নাই। 
তৎপর, গৃহত্যাগকালে আপনি যে যে আদেশ করিয়াছিলেন ভাহাও তাহার] 
হৃদয়-সর্বন্ব করিয়! রাখিয়।ছেন ; সুতরাং মায়ের অশুশ্সষার সম্ভাবন। কি? 
আপনার সঙ্ধধন্মিণী এবং শিবানন্দ, ভারানন্দ, যেরূপ প্রাণপণে মায়ের 
আরাধন| করিস্বেছেন, তাহ! অন্মদদির শিক্ষণীয়। আপনার বাড়ীতে 
গেলে অতি পাপ-হৃদয় নাস্তিকগণও পুভল ন1 দেবিয়া, মাঁকেই দেখিতে 
পায়। দাদ] মহাশয় ! তাহার যেরূপ বেশ ভূষাদির দ্বার মাকে সুসজ্জিত: 
করিয়াছেন, যেরপ ভক্ষণীয় দ্রব্যাদির দ্বারা মায়ের পরিচর্ধ্য। করিতেছেন, 
তাহ! অবিকল আপনার অভিপ্রায়, এবং শাস্ত্রের অনুমোদিত, আর মায়েরও 
অভিমত । শিবানন্ের পুজা প্রকৃত শ্রদ্ধ! ও প্রকৃত অন্থরাগের পরিচয় প্রদ, 
আর নর্শকগণের পাষাণ হৃদয় হইতেও তাহাতে মায়ের অনুরাগ আকর্ষণে 
সম্পূর্ণ সমর্থ। কারণ, আপনার বাড়ীতে, রাঙতা, চূমৃকী, অভাদির নাম 
গন্ধও নাই, রাঙ্গের গুণে-জড়িত শোলাকাষ্ঠের দ্বারা এবং রাঙ জড়িন্ত 
ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্রথণ্ডের দ্বার, মায়ের অন্র অপবিত্র করিয়া. মাকে একট! 
খেলার দ্রব্যের ন্যায় সাজানও হয় নাই, কিন্তু তাহাদের যথাসাধ্য সংগৃহীত 
দ্বর্ণ-রজতের আনভরণ এবং বস্ত্রা্দির দ্বারাই "মায়ের স্থবর্ণময় তনু যষ্টির লাবণা 
বুদ্ধি করা হইয়াছে । আবার তাহাও বড় অল্প নয়, অব্যবহার্যও নয়, কিছ! 
রমণীদাসের সভার লোক দেখান মত সাজানও নয়। শিবানন্দ যাহ] কিছু 
মাকে পরাইয়াছেন, মা অভ্তহ্বতা হইলে, তৎ সমন্তই ব্রাহ্মণসৎ হইবে। 





পপ পি 


* শিবানন্দ--ভোলাদাসের কনিষ্টের নাম। 
1 ভোলাদাদের জ্োষ্ঠ পুত্র তারানন্দ। 
৬ 
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এভধ্যত)ত, আনা যে ধে উপহার মাকে দিয়াছেন ভাহারও কোনটিই জন্থকল্প 
কিছ্বা খেলনার স্তায় জকর্মণ্য নহে $ সমস্তই ব্যবহারের যে।গ্য। বরং বে 
স্েব্যটি ভাড়ার সামর্থ্যের আয়ত্ত ছয় নাই, তাহা! একবারেই ছোন নাই? 
'কিস্ত- তথাপি, জগ্র।হা কোন জ্রব্য মায়ের নিকট উপস্থিত কর! হস্ত নাই। 
দা] দামহাশয়! আর অধিক কি বলিব, জবল্াচরণ চক্রবর্তী প্রভৃতির পৃ 
দেধিয়া মনে যে কষ্ট অনুভূত হয়, আপনার বাড়ীর পূজা দেখিলে তাহ! 
কি সুই থাকে না, এবং পরম তৃপ্তি লাভ হইয়। থাকে । 


ক্রমশঃ 


ক্রমে হলে! কি? 


আমর] সর্বজ্ঞ মহর্ধিগণের প্রণীত যে কোন ধর্মশাস্্র অধ্যয়ন করি, 
তত্সমন্তেরই এক উদ্েষ্ত দেখা যায়-_উদ্দেষ্ত *জ্ঞান * প্রদান করা । 
ক্রতিতে আছে “ত্বনেৰ বিদিত্বাতি মৃত মেতি নান্ত পদ্থ! বিদাতেহয়নায়”--. 
একমাজ পরমাত্বাকে জানিতে পারিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে 
অর্থাৎ সমস্ত ছূঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তন্তির আর অন্ত 
পন্থা! নাই। কি বেদ, কি বেদাস্ত, কি দর্শন, কি পুরাণ শান্ধ এই 
মছছুদেন্ী সংসিপ্ধ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। 
গুরুমুখে গুনিয়াছি এবং শক্ষরাচার্য7 প্রভৃতি মহাত্বাগণের গ্রস্থ পাঠে ইহা 
দেখ] বায়, যে, অধিকারী ভেদে বেদ মধ্যে ছ্িবিধ ধর্ণ নির্দিই আছে? 
যখাস-প্রবৃত্ধি মার্গ ও নিবৃতি আর্গ। জন্য কথায়, শাম্রোক্ত যাগ যজ্ঞদি 
কার্ধয সম্পাদনের নিমিত্ত উপদেশ, আর এ সকল কর্ম পরিত্যাগ করিতে 
উপদেশ + এস্থলে যনে রাখিতে হইবে, ঘে, যাগ যজ্ঞ।দি কর্মী করিবার 
সদয় যেরূপ বিধি বিধান জন্সাবে করিতে ভবে, ত্যাগ করিবার নময়েও 
সেইরাপ শাস্ত্রাদিই বিধি বিছিত মতে ত্যাগ করিতে ₹ইবে। স্বেচ্ছা” 
চাগী হুইযজ| ত্যাগ করিলে তন্বারা জান হওয়া দুরে থাকৃক বৈধ-কর্ণ 
ত্যাগ জন্য ভয়ানক জদ্বকারষয় স্থানে অর্থাৎ স্কাবর ঘা তীর্ধ্যগ্‌ 
. যানি প্রভৃতি নীচ যোনিতে গমন করিতে হইবে। যদি এরূপ 'দিজ্ঞাস! 
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করেন যে এইকপ বিরুদ্ধ উপদেশ প্রদান করার উদ্দেপ্ত কি? ভুতরে 
আমরা ইছা। "বলিতে চাছি যে জীবগণের প্রকৃতিগত বিভিন্নভাই .এ্টরূপ 
উপদেশ প্রদানের হেডু'। বেদরচরিত! নর্বজ্ঞ ঈশ্বর) পিতামহ ব্রন্দা তার 
প্রেংতাঃ ব্রন্ধর্ষি, দেখর্ষি, মহর্ষি, রাজরিগণ প্রধান অনুষ্ঠাতা, স্বর্গভোগ ব! 
মেক্ষলাভ ভাহার কল। 

মনুষ্য বতই বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ হউক না কেন তাহাদের কৃত “জাউন* 
কোন না কোন অংশ ভ্রমঘুক্ত হুইবেই হইবে, কিন্ত সেই বিশ্বপত্ির 
এইটীই ঈশিত্ব ও অলৌকিক গ্রশর্ধয যে ভদীয় বেদরূপ "আইনে" কোন 
গ্রকার ভ্রম প্রমাদ।দি দোষ দুষ্ট হয় না। তগবান্‌ স্বীয় বাক্যরপ-বেদ 
শংজানুলারেই শ্ছজন: পালন ও ব্রদ্জাণ্ডের লয় করিয়া থাকেন। জীব-: 
গণ বেদের মর্্ামৃলারেই ম্বন্ব কর্ণফল ভোগ করিয়া থাকে। বেঞের 
অবজ্ঞাকারীগণ অনুর বলিয়া! গণ্য ভয়, তাহারা কখনই শাডি ম্থখ 
লাভে. অধিকারী হইতে পারে ন1। 

উপরে যে * জ্ঞান." শব্টী প্রয়োগ কর! হইয়াছে এবং যাহা লাভ 
করিবার জন্য প্রতি সফল জীবগণকে বিবিধ প্রকার উপদেশ গ্রদান 
করিয়াছেন ভাহা শান্জ্ঞান ব! শিল্পজ্ঞান নহে এ শব্টী ব্রদ্দের সহিত 
জভিন্ন, বেদ ইহাকে বিদা। বলিযাও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রদ্দ বিদ্যা 
বাতীত শছাদি জ্ঞানকে বেদে অবিদ্যা, শিল্পজ্ঞান, অজ্ঞান, সাংসারিক 
জ্ঞান প্রভৃতি নান। শব্দে বাচ্য করিয়াছেন। যে শিলজ্ঞান বা সাংসারিক 
জ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া আমর! ইউরোপীয় মনুষাগণকে শত শত ধন্যবাদ 
প্রদান করিয়! থাকি, যে শ্ান্ত্রজজান কথঝিৎ লাভ করিয়া আমরা 
অহস্কারে মদীতে পা ফেলিতে চাহিনা, জ্ঞানীগণ এ শিল্প ও শান্ত 
জ্ঞানকে অবিদা। অর্থাৎ মোহুকারিধী বলিয়া! নিরতিশর স্ববণা. করিয়া 
থাকেন। অচো! সংসারের কি বিচিত্র গতি! যে মূত্র পূরিষকে কোন 
জীব ত্বণীর স্পর্শ করেনা অন্য জীব ভাহাই মন্তকে বছন বা ভক্ষণ 
করিতেছে! ক্রুতি ও বেদাস্তাদি হর্শন শাম সকল এই ব্রদ্ধ জ্ঞান লাভের 
জনা মুক্তিকামী জীবগণকে সংক্ষেপে তিরটা পথ দেখাউয়াছেন--€১) 
কিনা যৌগ অর্থাৎ সন্ধ্যা র্পন, বেদবাধ্যয়ন ব! শ্রবণ, যাগ ধক প্রভৃতি 
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়। কর্ম, ঈশ্বরোদ্দেশে সম্পাদন করিরা কর্মফল ' 
তাহাতেই সমপ্র্ণ করা। স্ব স্ব বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষতি, বৈত শৃ্দি) স্ব 
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স্ব আশ্রম (গৃহস্থ ব্দ্মচর্ধয, বানপ্রন্থ, ভিক্ষু) নির্দিষ্ট বৈদিক কর সকল 
বথ! বিধি সম্পাদন করিয়া! কর্মফল ভগবানে অর্গণ করিলে সেই 
নিষ্ষামী মহ্থাত্বা জনায়াষে এই ক্রিয়] ধোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ ও মোক্ষ প্রাপ্ত 
হইতে পারেনা (২)জ্ঞান যোগ--যড় ছর্শন রচয্বিতাগণ এই জ্ঞান যোগ 
সঙ্থদ্ধে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহ তিন অজ বিভক্ত, 
শ্রবণ অর্থাৎ গুরুমুখে আত্ম তত্ব গশুনিবে, (খ) মনন দর্শন-স্শাত্রীয় 
সুজ সকলের সাঠাধো আম্মার বিষয় মীমাংসা করিকে এ মীমাংল। 
এতদূর দৃঢ় হওয়। উচিত যে, কোন নাস্তিক তর্কে ষেন সেই মীমাং- 
সোগ্তব বিশ্বাসকে জান্দোলিত করিতে না! পারে। নিদিধ্যাসন যোগ 
শান্ট্রোক্ত নিয়মান্থসারে পরমাক্বার ধান করিবে এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা 
্রদ্ষজ্ঞান লাভ হইলেই জীন মুক্তিরপ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে 
পারে। | | 
পূর্বোক্ত ক্রিরা যোগ ও শেষোক্ত জ্ঞান যেোগের.ষে ফল এক ই-- 
অর্থাৎ মুক্িলাভ, গা! ভগবান্‌ শ্রী শ্বয়ংই গীতাতে বলিয়াছেন 
সাঙ্খযোগো পৃথজাল। প্রবদত্ভি ন পণ্ডিতাঃ, 
এক ম্যপাস্থিতঃ সম্যগুভয়ে: বিশ্দতে কলম্‌ ॥ ৪ ॥ (গীতা! ধম অধ্যায়) 
সন্যাস অর্থাৎ জ্ঞান ও কন্মযোগ .এ উভয়েরই ফল এক,--অর্থাৎ মোক্ষ 
প্রাপ্তি। তথাচ যাহার এ দুইকে স্বতন্ত্র বলে তাহারা অজ্ঞান, পণ্ডি- 
তের। কদাচও পৃথক বলেন না; যেহেতু ইচার এক পক্ষ সম্যকৃ 
রূপ অবলম্বন করিলেই উভয়েরই ফল যে মোক্ষ তাহ] প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। কারণ স্ব ম্ববর্ণ ও আশ্রম বিহিত কর্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই 
ক্রমে ২ চিত শুদ্ধি হইট্য়। তত্বজ্ঞান জন্মিতে থাকে এবং তত্বজ্ঞান জন্মি- 
লেই মোক লাভ হইয়া থাকে। অব ক্রিয়াযোগ ও জানষে!গ উভ- 
ক্নেরই উদ্দেশ্য ও ফল এক হইল ॥ 
আজ কাল, সৌঁলাগ্য বা হুর্ভাগর ক্রমে, যোগ মম্বদ্ধে অনেকানেক 
্স্থ প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে প্রচা- 
রক. মহ্থাশরগণ মুক্ত কঠে স্বীকার করিয়া আলিভেছেন-__ভীহারা যোগী 
নহেন এবং ভৎসন্থদ্ধে উপদেশ. ও দিতে পারেন না, অভ্ভঞব হুক 
প্রিয় বঙ্গ বুবক অগত্য! পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াই যোগ বিদা। অত্যাস করিতে 
আরস্ভ করিলেন আর বলিতে লাগিলেল "গুরু কে ? গুরুত শিক! অঙ্ঞা- 
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নীর জনাই ম।ছ্য-গুরুর আবপ্তক আমাদের জন্য নহে। এইরূপ ভ্রমে 
পতিত ছইয়। ৩। ৪ মাস হইল সারদা বাবু নামক হাইকোটের জনৈক কর্ম 
চারী অকালে প্রাণ।য়াম শিক্ষ। দ্বার কাল কবলে পতিত হুইয়'ছেন। 
অদ্য একমাস হইল আমার পরিচিত কলিকাত1 ব।গবজার নিবাসি 
'হরিমোহন * নামক একজন কায়েস্থের সম্ভান প্প্রণব* সাধিতে গিয়া 
উন্মাদ হইয়াছেন। এইরূপ রোগগ্রস্থ আরও ৩।৪জন ব্যক্তি মদীয়. 
গুরুর নিকট আরোগ্য লাভ করিতে আসিয়াছেন। আমি শ্বচক্ষে 
প্রতাক্ষ করিয়াছি বলিয়াই লিখিলাম, পাঠকগণ আাবধান হইবেন। দ্বিতীয় 
প্রক সম্প্রদায় বঙ্গ যুবক যোগ শাস্স অধ্যয়ন করিয়া বন্দজ্ঞানী হই. 
য়াছেন, ইহছার্দের মধো ব্রাহ্মণ বংশীযগণ সন্ধা! তর্পণাদি নিত্য নৈমিত্তিক 
কন্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কারণ জ্ঞান লাভ হইলে ক্রিয়ার আবপ্তুক 
নাই। কলির কি মাহাম্ম্য! ইংরেজি শিক্ষার কি 'অপার শক্তি! যে 
« ব্রদ্মজ্ঞান ” সবিকল ও নির্ব্িকল্প সমাধিকালে ভিন্ন অন্য প্রকারে 
উত্পন্ন হইবার নহে যে প্জ্ঞান” লাভ করিবার জন্য মহর্ষিগণ কত উৎ- 
কট তপস্যা অবলম্বন করিয়াছেন বহুজন্ম ও আরাসলভ্য "জ্ঞান" পুস্তক 
দর্শন মাত্রেই লাভ করিতেছি । জামাদের নায়" কলির চেলা* গণের 
পক্ষে এইরূপ ব্রক্জ্ঞান অধপতনের প্রশস্ত মোপান শ্বরূপ সন্দেহ নাই। 
অ।মার পরিচিত অপর ২।৩ জন কায়স্থের সন্তান কোন “ অকাল 
কুম্মও গুরুর ” নিকট হইতে পপ্রণবধুক্ত" মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছে; ইহার! 
বর্ণাশ্রম ধর্শের এইরূপ অবমানন] করিয়। উন্মাদার্দি রোগগ্রস্থ হুই- 
তেছে দেখিয়া বোধ হয় যে জ্ঞনোপদেশুক্ত খষি প্রণীত গ্রন্থ সকল 
ছুর্ভাগ্যন্রমে কি.নরকের দ্বার হুইয়। দড়াইল? এদৃশ্ঠ অতি শোচনীয় 
ও ভয়ানক ) পাঠন্ক মহেখদয়গণ--যন এপ মনে ন$ করেন যে এত. 
দ্বার আমি জ্ঞানোপদেশ পূর্ণ পই- সকল খষি প্রণীত গ্রন্থের অধ্যয়ন 
করাতে দোষারোপ ' করিতেছি । দোষ দেওয়া দুরে থাকুক অমি 
বিনয় করিয়া বলিতেছি আপনাদের মধ্যে যাহার যতটুকু অবকাশ 
থাকে তিনি গীত! প্রভৃতি 'ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তাহা অতি- 
বাছিভ করুণ ।-_পুষ্তক পড়িয়াই জ্ঞানী হষঈটল!ম এষ্টরূাপ মনে করিয়া! 
যাহার। বর্ণাশ্রমোচিভ ক্রয় কলাপ ত্যাগ করে ভাহাদিগকেই “কলির 
চেল”, ও ঘোর মুর্খ বলিয়। হাম্য না করিয়! থাকিতে পারি ন1। 
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উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত না হইয়া যোগ শিক্ষা! কর! মৃত্যুর কারণ 
মাত্র। এতদ্বারা ঞ$ঁঞিক পারত্রিক কোন ও যঙ্গল সাধিত হয় না যথা 
পুস্তক দেখিয়। কোন মন্ত্র জপ করিলে ভন্ার|। সিদ্ধি ন ভইরা বিপ- 
রিড ঘটিরা থাকে। অজ্ঞানীর অর্থাৎ ধিনি জীবন্থুক্ত নেন এটরূপ 
বাজির নিকট ব্রন্ষজ্ঞান শিক্ষা জার এক জদ্ধের নিকট অনা এক 
গন্ধের পথ জিজ্ঞাসা কর। একই কথা। ড1ই শ্রুতি বর্সতেছেন * অন্ধেন 
নীযমানাঃ যথা স্ধাঃ, লাখ্যকার বাঁলতেছেন” ইতরথ। অন্ধ পরম্পর1”।-- 
অজ কাল অধিক স্থলেই এক অন্ধ জন্য জন্ধকে পথ দেখাইর়। দিতেছেন, 
ফল যে কি হইবে পাঠকগণই বিচ!র করুন। 

৩ ভক্তিযোগ-_শাগ্ডলা মুনি বলিতেছেন " ভক্তি, পরানুরক্তি রীশ্বরে * 
জগদীশ্বরে অর্থাৎ ভগব'ন্‌ বান্থদেবে প্রীকান্তিক অনুরক্তিকে ভক্তি বল? 
যয়। জগদীশ্বর শ্বয়ংই গীন্তা! শান্ত্রের বঠ, ঘবাদশ ও অষ্টাদশ অধায়ে 
উচ্া সবিশেষ বর্ণন! কবিয়াদছন। বিস্তার ভয়ে সকল শ্লোক উদ্ধত 
করা হইল না। যাচ্ছ! হউক ভক্তি ঘোগকে ছুইভাগে ৰিতক্ত করা 
যাইতে পারে এক সাধন ক্ষণ! বা সগুণা'। ২য় প্রেম লক্ষণ! বা নিগুণ1। 
সাধন লক্ষণা ভক্তি যোগ অনুষ্ঠান করিতে কনিতে প্রেম লক্ষণ! : ভক্তি 
ত্বয়ংইট উদ্দিত হয়। প্রেম লক্ষণ! ভক্তি হইতেই বিবেক বৈরাগ্য, ভত্ব- 
জ্ঞান প্রভৃতি জখিয়! থাকে। উহাদের জন্য পৃথক যত্ব করিতে হয় 
না। সাধন বা »গুণা ভক্তি ৩৪ অঙ্গে বিভক্ত (১) শ্রবণ অর্থৎ 
ভগবধিবযর় যে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ত'হা প্বয়ং অধ্যয়ন বৰ! 
গুরুর নিকট শ্রবণ করিবে। (২) কীর্ভন অর্থাৎ ঈশ্বরের হ্যারি 
গরশথর্মোের বিষয় পরস্পর কথোপকথন ; ভগবানের অবত'র সন্থন্বীযর় গুণা- 
মূুবাদ এবং সঙ্গীন্ভ দ্বারা তদীয় নাম কীর্তনাদি ও কীর্তন বলিয়৷ গণা 
হয়। (৩) বনান! অর্থাৎ ঈশ্বরের ভ্তব পাঠ। (৪) পদসেবন অর্থাৎ 
ফল পুষ্পার্দির দ্বার ভগবানের অর্চন! ও ধ্যান করা । 

দ্বিতীয় প্রকার প্রেম লক্ষণা ভক্তি পাচ অঙ্গে বিভক্ত হয়? (১) 
মনন, অর্থ'ৎ ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং অবয়ব: প্রভৃতির গৃঢ 
মর্ব করণাদির সহিভ বুদ্ধি দ্বা্টা মনে মনে (মীগাংসা করা। (২) 
পুজন, « 9াৎ মানসোপচারে ভগবানকে অর্চনা কর] (৩) দ্বাসা ভাব, 
অর্থাৎ নর্বদ। স্বীয় জীবাত্মাফে প্রমাত্বার অধীন বলিয়া! জন করা স্বীয় 
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গুভাগুন কার্ধ্য সকল ভাহারই ইচ্ছায় হইতেছে; আদি সর্বতোভারে 
তাঁহার জধীম আমার কিছুই হ্থাধীনতা মাই এইরূপ ভাবে অহঙ্কার 
ভ্যাগকে শান্কারগণ দাসা পদে বাচা করিয়াছেন। (8) সখ্য, অর্থৎ 
সর্বদা! ভগবানকে সখার ন্যার. বোধ করা। মহাত্মা অর্জভুন, পুজা 
গোপিনীগণ জগদীশ্বরকে এই ভাবে ভক্তি করিয়াছিলেন; ইহা পূর্বোক্ত 
দাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । (৫) আত্ম নিবেদন, অর্থাৎ সোইচগংভাব--এজৰ-. 
স্থায় উপাদক স্বীয় আত্মাকে পরমার সঠিত অভিরূপে দর্শশ করেন । 
জ্ঞান যোগের ইভাই নির্বিকল্পা সমাধি। অতঞব নিগুণ ভক্তি আর 
জ্ঞান বেগ উভয়ের যে এক ফল তাহা বল! বাহুলা। ক্রিম্না ফোগের 
চরমাবস্থায় উপাসক যেরপ ভাবাপন্ন হুন ভক্তি যোগে ৪জ্ঞান যোগের 
চরমাবস্থায়ও সেইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন অর্থাৎ সমাধিবান্‌ হন 
ঘতঞব তিন পক্ষেরই গম্য স্থান এক। 

কি জ্ঞানযোগ অভ্যানকারী, কি ভক্তিধোগ অভ্যামকারী কেহ যেন 
একপ যনে না করেন যে, জভানলাভের পূর্বে কাহার ও শব স্ব ব্ণাশ্রম 
'বিছিত নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক কর্ণ হইতে অব্যাহতি আছে। ধিনি 
মোহ বশতং এই সকল কর্ম পরিত্যাগ করিবেন তাহার জ্ঞান ভ্রাভ 
ওয়! ঘুরে থাকুক অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা । ভগবান ত্বয়ংই গীত্কাতে 
এই বিষয় বিশেষ রূপে বলিয়াছেন; 
নিয়তস্য ভু সন্স্যাসঃ কর্মণে' নোপপদযতে 
মোহাত্তপা পরিতাগ স্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥৭ ছু অধ্যায়তে 
কামা কর্ম সংস।র বন্ধনের কারণ অতএব কাম্যকর্্ম ত্যাগ করা যুক্তি যুক্ত। 
কিন্তু নিতা কর্ম নন্ধযাভর্পনাদি কদাচও পরিত্যাগ করিবে না| অজ্ঞান] 
প্রযুক্ত নিভাকর্্খ ভাগ করিলে এর ভাগকে তামণ ত্যাগ বলা যার, 
অর্থাৎ ভমোগুণ হইতে ট্ররপ স্তযাগ বুদ্ধি ডৎপন্থ হইয়। থাকে, এজন্য 
উহা অধঃপতনের হেতু বলির! জানিবে। 
প্রতি বলিতেছেন-- 
“জানিনা জঞ!নিনা বা পি যাবদ্দেছস্য ধারণং 
তাবৎ বর্ণাশ্রমৎ প্রোক্তং কর্তবাং কর্ম মুক্তয়ে &* 
জ্ঞনীই হউন অজ্ঞানীই হউক ভিনি যে আশ্রম অবলম্বন করিয়। 
আছেন নাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, . বৈপা, শূত্র পক্ষে সেই সেই জাশ্রম বিছিত 


২১৬, বেদব্যা। 


শাস্ত্রোক্ত কর্ম ভাঙার যাবৎ দেহ থাকে ভাবৎ কর! কর্তব্য : কারণ 
উহ দ্বার প্রার্ধ কর্ম ক্ষয় হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনে ইহ। স্পা. 
ক্ষরে বর্ণিত আছে যে, জ্ঞান হইলেও প্রার্ধ কর্ম ক্ষয় ন! হইলে 
সাহারও মুক্তি হয় না। বামদের খর জ্ঞান উৎপত্তির পরে অন্য 
 এ্রক জগ্মে প্রারন্ধ কর্ম ক্ষয় হয়? ভরত খবর উহা! তিন জন্যে ক্ষয় 
হইয়াছিল । | | 

যে দ্বিন হইতে আমর! ঈশ্বর আজ্ঞ। বেদ বাক্য ও গীতা প্রভৃতি 
শাস্ত্র বাক্য এবং মহধিগণের মন্বাদ্দি শস্্র সকলের বিধি নিষেধ বাক্য 
অবমানন। করিয়াছি, যেদিন হইতে হিন্দুগণ ধশ্ব কার্ষের প্রকৃত মর্ম 
বিশ্বৃ্ত হুইয়া কেবল নকলে এবং বাহিরের চাকচিক্যে রত হইয়াছেন, 
যে দিন হইতে যোগ ভুলিয়া গযব! €োগকে জীবনের সার মনে 
করিয়াছেন সেই দিন হুইভেই আমাদের অধঃপতনের স্থৃত্রপা্ত হইয়াছে | 
পাঠকগণ এন্থলে অধঃপতন বলিতে কেবল রাজ নৈতিক অবনতি বুঝিবেন 
না) রাজনৈতিক অবনতি মন্তবা জাতির প্রকৃত অবনতি নহে) বস্তুত 
পক্ষে আধ্যাত্মিক তেক্ম হার।ইলেই মন্ষ্য জাতি অধঃপতিত্ত, এমন কি 
পশুত্বে পরিণত হয়। ধর্মবল শুন্য ম্বাধীনতা, স্বাধীনতা নছে। ' বন্ধুগণ ! 
একব!র উখিত হও তোমাদের গৃহের ' রত্ব চিনিতে শিখ। তোমর। 
কোন্‌ বংশে জন্মিয়া কেন অবস্থা হইতে কোন্‌ অবস্থার আসিয়াছ, 
তৎগপ্রতি একবার দুষ্ট কর। গৃহ লক্ীকে অবমানন। করিয়া কি জন্য 
বিদেশী অলপ্দ্ীর লঃভ আশায় অমূল্য জীবন বুথ! কাটাইতেছ? 
দেখ আঙ্ বু দুরস্থ জার জাতি খধিগণের গ্রন্থ সমূহকে কিরূপ 
শ্বেছের চক্ষে দেখিতেছে। আর তোমরাই সেই খষি প্রণীত গ্রন্থ সকলের 
কিরূপ মর্ষ।াদ। করিয়া থাক। হার! জগদীশ! এ ছঃখরজনী কি প্রভাত 
হইবেনা, ভারতের এ ছুর্দিন কি সুদিন হইবে ন। ? 
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ব্রহ্মবজ্ঞ। 


- বিশ্বসংসারের অনেক স্থল প্রাণি-সঙ্মে গরিবোইত । প্রাণি-সকল 
বহুভাগে বিভক্ত, ভাহার মধ্যে একভাগ মনুষ্য । মনুষ্যগণ কর্মবশে দেশ- 
ভেদে জন্মগ্রহণ করিয়া আকৃতি প্রক্কাতি প্রভৃতিতে বিভিন্ন । কেহ আধ্য, 
কেহ. অনার্ধ্য, বন, ্্েচ্ছ, বর্বর ইত্যাদি। এতন্মধে! আর্ধ্যগণ সর্ব 
বিষয়ে প্রধান। আর্ধ্যবর্গের মধ্যে ব্রাহ্ষণগণ শ্রেষ্ঠ ও পরম পুজনীয়। 
ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ধর্ম, সত্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আত্তিক্য প্রভৃতি 
যদি ত্ুগুণ ও মানব ধর্খের সার হয়, তবে উহা! ব্রাহ্গণগণে পরিলক্ষিত 
হইবে। উদারতা ও নিলেভতা যদি পুরুষকারের ভূষণ হয়, স্বার্থ 
ত্যাগ ও আত্মোৎকর্ষে যদ্দি প্রাধান্য হয়, তবে উহা! ব্রাহ্মণের নিকটে 
বিরাজিত। পরমেশ্বরকে নিয়ত হাদয়ে রাখিয়া তাহার ভূৃত্যভাবে যাব- 
তীয় কার্য সাধন ষদি জীবনের একমাত্র উদ্দেন্টা হয়, তবে উহা 
ব্রাহ্মণজীবনেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা গভীরভাবে সত্যকাম 
হইয়া ত্রাহ্মণাচার সদর্শন করিয়াছেন, চিন্তা করিয়া প্রতিকাধ্য গর্যয- 
বেক্ষণ করিয়াছেন, জবন্যকাম-দাস না হইয়া পবিত্রতা পূর্ণলোচনে 
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পূর্বাপর ভাবিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই ইহার যাথার্থ উপলন্কি করিতে 
সমর্থ। অন্যথারিহ্বেষকষায়িত নেত্রে ও অসংযত চিত্তে কখনই প্রকৃত 
কার্ধ্য বিভাজিত হইবার 'নহে। ্রাহ্মণগণের এই সমস্ত গুণ রাশিতেই 
জগৎ মুগ্ধ হইয়া প্রণত ছিল। কল কৌশলে তাঁহাদের ক্ষমত! পরি- 
চালিত হইতনা। বলের মধ্যে তগোবল, কৌশলের মধ্যে, সারগর্ভ 
উপদেশ-পরিপূর্ণ-মুছু-মধুর-বচন। সেই সমস্ত কার্ধ্যাবলীর যধ্যে আজ 
আমরা ব্র্ম-যজ্ঞের কথ! এস্থলে উপন্যাস করিলাম। 
ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাক্ষেন। পঞ্চ 

মহাধজ্ঞ নিত্যকর্ম। ্‌ 

« পঞ্কানামমসত্রাপাৎ যহতামুচ্যতে বিধি । 

ষৈরিষ্ট1 দততং বিপ্রঃ প্রা য়াৎ সন্্ শাশবতম্‌ ॥১। 

দেবভূত পিতৃ ব্রহ্ম মনুষ্যাণামনুক্রমাৎ। 

মহাসত্রাণি জানীয়াৎ তু এবেহ মহামখাঃ ॥২| 

অধ্যাপনং ব্রহ্ষধজ্ঞ পিড় ষজ্ঞন্য, তর্পণমূ। 

হোমে! দৈবো বলিভেণতো নুষজ্ঞোহ তিথিপূজনম্‌ ॥৩| 

ইত্যাদি ছন্দোগ পরিশিষ্টে মহামতি কাত্যায়ন। 
্রহ্মধজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, দেবধজ্ঞ,টু ভূততজ্ঞ ও নুষজ্ঞ এই পঞ্চ মহাষজ্ঞ। আমরা 
অতি সংক্ষেপে চারিটী মহাষজ্ঞের কথা! লিখিয়া পরে ব্রহ্গমযজ্জের কথা 
লিখিব। পিতৃযজ্ঞ_তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি। পিতৃ প্রসার্দে অবনীতে 
অবতীর্ণ, রক্ষিত, জীবিত ও শিক্ষিত। জননী-জঠরে প্রবেশ অবধি 
ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্ধ্যস্ত জননী অশেষ ক্লেশ সহা করিয়া থাকেন। প্রসব 
সময়ে কত. যাতনা ও ভাবনা । পরে অস্তানের মুত্র পুরীষে রিন্ন 
থাকিয়া ও অবিরক্তভাবে তাহাদিগকে লালন পালন করেন। কিছুকালের 
জন্য নয়নের অন্তরাল হইলেই কত উদ্বেগ বোধ করেন। কা্যবশে 
বিদেশে গেলে আগমন প্রতীক্ষা! করিয়া পথের দ্বিকৃ নিরীক্ষণ করিতে 
থাকেন। এবংবিধ পরমারাধ্য পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ .করিতেই হইবে। কেবল মুখের কথায় ছুই একটা ধন্যবাদ 
দিলে উহাঁ-হয় না। সেই বরনীয় যাত পিতা পরলোকে প্রস্থান করিলে 
উর্ধ দৈহিক ক্রিয়া্ুলাপ দ্বারা কথঞিৎ নিষ্কয় হয় মাত্র। প্রতিদিন 
তাহাদিগকে ম্মরপ করিয়া কোন সতৎকাধ্য করা অবশ্য কর্তব্য। 
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আবার সেই জন্ত পিতৃকূল ও মাতৃকুল অবশ্যই পৃজার্হঘ। সেই জন্য উহী- 
দেরও শ্রান্ধ ও তর্পণ বিধেয়। কেবল পিত মাতৃকুলের তৃপ্ডি সাধন করিলেই 
পর্ঘযা্ত হয় না এজন্য দেব তর্পণ খধি তর্পণ, ঘম তর্পণ, প্রভাতি বহুবিধ 
তর্পণ করিতে হুইবে। ধাহার নিকট. জ্ঞান লাভ করিয়া শীত্ভভাবে অসার 
ধাত্র! নির্াহ পর্দক অন্তিমে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারও 
তর্গণ করিতে হয়। উহাতে কেহুই বাকি থাকেনা । শক, মিত্র, পণ্ড 
পক্ষি প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের তর্পণ করিতে হয়, এমন কি অন্য 
জন্মের বন্ধু বান্ধবাদির পর্যত্ত তর্পণ করিতে হয়। কাহারও বৈমুখ নাই। 
তর্পণের মন্ত্রাদিই: তাহার প্রমাণ। 
ব্রাঙ্গণের অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান করিয়াই ভারিতে হইবে 
“অহৎ দেবো ন চান্যোম্মি ব্রহ্মবাহৎ ন শোকভাক্‌ । 
সচ্চিদানন্দরপোহৎ নিত্য যুক্ত দ্বভাব বান্‌॥” 
পরে যথারীতি অন্যান্য কাধ্য শেষ করিয়া অনাতুর ব্যক্তি প্রাতঃ্বায়ী 
হইবে। স্বান করিয়া আমিই কেবল তৃপ্ত ও বিশুদ্ধ হইব তাহা নহে, 
এজন্য ল্লানাভ্যা তর্পণ করিতে হয়। পরে ্ব স্ব শাখোক্ত বিধানানুসারে 
সন্ধ্যাদি উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে বা অন্তে সম্পূর্ণ রূপে তর্পণ করিতে 
হয়। উপাসন! দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা উপস্থিত হয়, তখন তর্পণ দ্বারা 
আবার “সোহম্‌” ভাবটা চেতিত করিয়া দেষ়। আমি কে? কোথা 
হইতে হইলাম, আবার অস্তিমে কোথায় যাইঘ? আমার মাতৃকূল ও 
পিতৃকৃল কোথায়? জংসার-মোহ-চক্রে অতি অল্প দিনই অতিবাহিত, 
করিতে হইবে, তর্পন এই সমস্ত কার্যের স্মারক । উহ] নিত্য কর্ম, অকরণে 
প্রত্যবায় হইয়া থাকে। প্রতিদিন শুচি হইয়! সংঘত চিত্তে র্পণ 
কার্ধ্য করিতে হইবে। তর্পপান্তে-_ 
“পিত। ধর্মঃ পিতা কল পিতাহি পরমস্তপঃ। 
পিতরি প্রীতিমাপনে প্রিয়স্তে সর্ধদেবতাঠ ॥” 
বলিয়া প্রণাম করিতে হয়। | 
শ্কতিতেও “পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব ” ইত্যাদি বিস্তর আছে। 
এরূপ ভক্তি কৃতজ্ঞতা, ও পরলোক শ্রেয়ঃসাধন কাঁধ্য. সভ্য মাত্রের 
কর্তব্য। ব্রাহ্মণ বা আর্য জাতি ভিন্ন ববন, শ্লেচ্ছ, ব্রাঙ্গ প্রভৃতিগণ 
প্রতিদিন পিতৃ মাতৃ উদ্দেশে কিছু করিয়া থাকেন কি? 
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. " আর্ধগ্রণ কেবল স্বার্থোদর পরিপূর্ণ জন্ত কোন কার্ধ্য করেন না। খা 
সাধ্য পরের ভরণ পোষনাস্তে বজ্ঞাবশেষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল 
্বার্থোদর পরিপুরণ তির্ধ্যগ জাতিই করিয়া থাকে, আর তত্ুল্য মানবাখ্যাধারী 
মোহ-মদমত্ত প্রাণণিগণ করিয়া থাকে । তর্পণে যেমন উদার ভাব লক্ষিত হয় 
এরূপ অন্তান্ত যজ্জেও হইয়া থাকে । এমন বিশ্বোদার অর্ধজনীন ভাব আর 
কোন জাতির নাই। তাহাদের মনেও স্থান পায় না। কিঞ্চিৎ অনুধাবনা 
করিলেই উহার প্রতীতি হইবে। তর্পন একটি ষক্জ্র। উহা! করিতেই হইবে, 
না করিলে পাপ হয়, এইজন্ত কাত্যায়ন ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট বলিয়াছেন__. 
* তম্মাদ, সদৈব কর্তব্য মকুর্বন্মহতৈনসা। 
 যুজ্যতে ব্রাহ্মণ: কুর্ববন্‌ বিশ্বমেতদ্িভর্তিছি » | 

নিত্যই তর্পণ করা কর্তব্য, না করিলে মহত পাপ ঘটে। তর্পণ দ্বারা 
বিশ্ব সংসারের হরণ হইয়া থাকে। 

হীর্ঘয তেজোময় পদার্থ। স্্য ভিন্ন জগংসষ্টি রক্ষিত হয় না। প্রাণিগণ : 
জীবিত থাকিতে পারে না, ভক্ত সাধক পরমেশ্বরের তেজোময় বরণীয় ভাব 
সূর্য্য দৃষ্টেই কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারেন। তৃর্ধ্য ভিন্ন হুষ্টি প্রবাহের 
কীদৃশী দশা খ্টিত একট, চিন্তা করিলে অনেকেই অন্ুতব করিতে.পারেন। 
আর্ধ্যগণ ব্রহ্মবলে উহ সম্পূর্ণরূপে পরিক্ঞাত ছিলেন। বেদে হৃর্ধ্য সম্বন্ধে 
বহুবিধ উপস্থাপন আছে উহাতে স্পষ্টরপে বলিয়া দিয়াছেন « সুর্য আত্ম? 
জগতস্তস্ুষণ্চ। হোম করিতে হুধ্যার্দি দেবতার উপলক্ষ করিয়া! অগ্ঠি পরিচর্ধ্যা 
করিতে হয়। উহা দৈব যজ্ঞ। স্বস্ব গৃহ স্ৃত্রেতাহার' বিধান আছে। 
দেব পরিচর্ধ্যা' দ্বারা ক্রমশঃ সত্বগুণের পরিস্করণ হইয়া ক্রমশঃ দেব ভাব 
অন্তরে আবির্ভত হয়, চিত্ত ও দেহ পবিত্র থাকে, সহজে চিত্তের তদগত ভাব 
'হুইয়। পরমেশ্বরে তক্তি হয়। 

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আর্ধ্য জাতির মত শি, সভ্যঃ বদান্তা, 
[ ও দয়ালু আর নাই। আর্ধ্যগ্ণ স্বার্থোদর পরায়ণকে চিরকাল হীন বলিয়া 
জানিতেন। স্বার্থোদর পরারণ অহন্মুখগণ নিজের জন্যই ব্যস্ত। . আধ্যগণ 
নিজের জন্ত ততদূর ব্যাকুল হইতেন না। ভূত যঙ্জ তাহার একতর প্রমাণ । 
আমর। উপাদেয় আহারে রসনার ও উদরের পরিত্ৃপ্তি সাধন করিয়া সখী 
হইব আরপণ্ড পক্ষিগ্ণ তাহার অংশ পাইবেনা ইহা উদার ও শ্রেয়স্কাম 
ব্যক্তির অন্তরে সহ হইবে না। সে সমদরশাঁ হইয়া প্রাণিমাত্রকে সদয় 
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নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া! খাকে। ইতর প্রাণীর হখ হুঃখেও হুখ ছুঃখ বোধ 
করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদিগকেও স্বপ্রস্তত দ্রব্যের কিয়দংশ প্রদান 
করে। ইহা গ্রসিদ্ধই আছে যে আধ্যজাতি গোসেবার জন্ত অতি রিখ্যাত। 
গ্লাতীর কোনরূপ অন্থৃবিধা না হয় এই জন্য অনেকেই ঘত্ব করেন। এবং 
গো গ্রাস দান করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন গো গ্রাস দান স্বীয় 
গোগণে দিলেই হইতে পারে, কিন্তু উহা হইলে স্বার্থপরতাঁর উদ্দাহরণ 
হয়, বাস্তবিক তাহা! নহে-_ 
“্যাসমুদ্তিং পরগবে সাননংদদ্যান্তুষঃসদা। 
অকৃত্বাস্ব়মাহারৎ স্বর্গলোকৎসগচ্ছতি ॥» মহাভারত | 
পরের গোধনকে অন্নের সহিত খাস মুষ্ী প্রদান করিতে হইবে বরং 
উহা! স্বীয় ভোজনের পূর্বে সম্পাদিত হইবে। এইরূপ যাবতীয় প্রাণি দেহ 
বিরাজিত আত্মা, ভৌত বলিতে পরিতোষ লাভ করেন। ঘথাসাধ্য প্রাণি 
জাতির ক্ষুম্লিবৃত্তি করিয়া যথারীতি স্বীয় বুতুক্ষার নিরত্তি করিতে হইবে, 
ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে । আমর! এ পধ্যস্ত ইতর প্রাণিমণ্ডলের 
তৃপ্তি সাধনান্তর স্বতৃপ্তি লাভ করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছি। এখন 
আর একটী কথা বলিতেছি তাহা অতিথি সেবা 
নৃষজ্ঞোহতিথি পৃজনমৃ। অতিথি সতকারকে নৃষজ্ঞ বলে। বিদেশীয় 
দুরদেশে উপনীত হইলে তাহাকে সমাদরে পরিগ্রহণ- করিয়া বথাযোগ্য 
স্থান ও আহার প্রদান করিয়া বিশ্রান্ত করা মতিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য । 
আজ কাল সভ্যতারব ঘোষণ সময়ে অতিথি সেবা ক্রমশঃ উঠিয়া, যাইতেছে । 
কারণ উহাদের "গর স্থানে উহার প্রচল নাই। আবার শিবু বাবু অতিথি 
হইলে হয়ত এন্টিমনি বাবু কিছুকাল আতিথেয় হইতে পারেনূ। এখনও বিল 
001) করিয়া ভোজন ব্যয় চাহিতে সাহস পান না। ক্রমশঃ তাহাও হইবে 
কিন্ত হরেকৃ্ণ সাধু অতিথি হইলে প্রায়ই অর্দচন্্র লাভ করিতে হয়। 
আধ্যশাস্ত্রে বা আধ্যরীতি তদ্রপ নহে, তাহারা অতিথির পুজা করিয়৷ পরে 
ভোজন করেন-_ | 
| “সকেবলমঘৎভুঙক্তে যোডুডক্ে ত্বতিথিংবিনা | 
অং স কেবলং ভূঙক্তে ঘঃ পচভ্যাত্বকারণাৎ ॥ 
ইন্জিয় প্রীতিজননংবৃথাপাকং বিবর্জেয়ৎ ॥ ” 
| বিষুপুরাণ।.. 


ইইহ |  বেদব্যাষ। 


যে অতিথি বিনা ভোজন করে সে পাপ ভোজন করে। যে কেবল 
নিজেই ভোজন করে সেও পাপ ভোজন করে।. ইন্মিয়ের প্রীতিজনক 
বৃধাপাক পরিবর্তন করিৰে। অনেকে বলিতে পারেন কদাচিৎ অতিথি 
কর্তৃক প্রতারিত হইতে দেখা গিয়াছে। কুচরিত্র লোক প্রচ্ছন্ন বেশে 
আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক পরশ্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে পারে। 
সাবধানে থাকিলে ও এরূপ অনাধ্য ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে। তধাপি 
যদ্দি কোন সময়ে কোন সাধু মহাজন উপস্থিত হন, তবে সেক্ষাতি পরিপূর্ণ 
হইয়া যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। সেই আশয়েও আতিথেয় কর্তব্য । 
« সর্বদেবময়েতিথি ” ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সৎসঙ্গের সঙ্গতি 
হইবে এবং প্রকৃতি অতিথির পরিতোষে আত্ম তৃষ্টি লাভ হইবে, এই অন্যই 
আতিথেয় হওয়া নিত্য কর্ম মধ্যে পরিগণিত। ইহাতে যেমন ইহকালে 
ষশোলাভ হয়, তেমন পরকালেও সুকৃতি জন্য স্বর্গভোগ হইয়া! থাকে। 
ব্রহ্ষষজ্ঞরর- “অধ্যয়নৎ ব্রহ্গাষজ্ঞ, বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপ- 
নাদিকে ব্রহ্মষজ্ঞ বলে। স্নান সন্ধ্যা্ি-উপাসনায় চিন্ত পবিত্র ও কোমল 
হয় সেই সময়ে সংগ্রন্থাদিপাঠ করিলে -ভক্তিভাবে চিত্ত বিষয় ছাড়িয়া 
ব্রহ্গভাবে তদগত হইয়া থাকে। কেহ বেদ কেহ গীতা,. উপনিষদ, 
প্রস্তুতি গ্রন্থ আবৃত্তি করিতে করিতে একাস্ত পুলকিত হইয়া উঠেন। 
অনপ্রদায়িক' মাত্রেই ইহ! প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও করিয়্াছেন। যাহারা! 
বেদাদি শাস্ত্র উদ্বাত্তাদি স্বর সংযোগে অর্থ জ্ঞান পূর্বক পাঠ করিবেন 
তাহাদের পাঠ বিষয়ে নিয়লিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে উত্তম 
পাঠক হইতে সকলেই যথ! সাধ্য চেষ্টা করিবেন_ 
'প্ৰ্যাভী যখাহরেৎ পুত্রান্‌ দ্রংখ্রাত্যাং নচগীড়য়েৎ। 
ভীতা তপন ভেদাভ্যাৎ তত্বদ্বর্ণান্‌ প্রযৌজয়েৎ্ ॥৮ 
পাণিনীয়া শিক্ষণ। 

ব্যান্রী ধেমন স্বীয় সন্তান দিগকে মুখে করিয়া স্থানাত্তরে লইয় 
বায়, দত্ত বেধন ও মুখ হইতে পতিত হইবে বলিয়া শঙ্কা থাকে। 
উত্য় আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিয়া গ্তব্য স্থানে গমন করে। বেদ পাঠক 
ও তেমন সতর্কভাবে বেদপাঠ করিবেন, কোন বর্ণ না পড়িয়া যায় ও 
দেদার বিদ্ধ না হয়, এইরপ দৃষ্টি রাখিয়! বর্ণ প্রয়োগ করিতে 


বোব্যান। . | ২২৩) 


: «এবং ববর্ণাঃ প্রয়ো্তব্যা নাব্যক্তা ন চ গীড়িতাঠ | 

সম্যগর্ণ প্রয়োগেন ব্রহ্লৌকে মহীয়তে ॥” পাণিনীয়া শিক্ষা 
আরও কতকগুলি বিষয্নের গ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া * বর্ণ প্রয়োগ করিবে। 
কোন বর্ণ অব্যক্ত থাকিবে না। অযথা উচ্চারণ করিয়া বর্ণ তাড়না 
' করিতে হইবে না, ম্পূর্ণ ূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। কোন বর্ণ অংশতঃ 
অনুচ্চারিত হইলে বর্ণের পীড়া কর! হয়, সম্যগৃরূপে উচ্চারিত হইলে, 
ক্রিয়ার সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা ঘটে এবং উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয় এবং আধ্যাত্মিক সদ 
ভাবের পরিষ্ষুরণ হয়, এইজন্য "ত্রন্লোকে মহীয়তে ” এরূপ ফলশ্রুতি 

আছে। ্‌ 
গীতী, শীন্্রী, শিবঃ কম্পী তথা লিখিত পাঠকঃ। | 
অনর্থজ্ঞোহল্প কশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ ॥ পাঁণিনীয় শিক্ষাবাক্য 
গ্লানভাবে পাঠ, শীঘ্র পাঠ, শিব প্রভৃতি অন্তরের কম্পনাদি মুদ্রাদোষ দৃষ্ট না 
হইয়া পাঠ, লিখিত পাঠ, অর্থ না জানিয়া পাঠ, ও অন্গকণ্ত্বরে পাঠ, 
অধম পাঠকের কার্ধ্য। | 
এস্থলে আমাদের মত এইরূপ পাঠ কর! কর্তব্য। বর্তমান জময়ে 
সম্পূর্ণ একশাখা মুখে আবৃত্তি করিতে অনেকেই সমর্থ হইবেন না, 
হুতরাং লিখিত পাঠ অধম কল্পের, হইলেও পাঠ-বিরত কর্তব্য, নহে 
গ্রন্থ দেখিয়া সংঘত মনে পাঠ কর! কর্তব্য। যিনি ধত দূর আবৃত্তি 
করিতে সমর্থ তাহাও পাঠ করিলে পাঁঠি হইবে। অর্থজ্ঞান না৷ জন্মিয়। 
থাকিলে পদচ্ছেদীদি বোধ ছুক্ধর হয়, তথাপি যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিতে 
হইবে। স্বাধ্যায় অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্গণত্ব থাকেন! বেদের এক- 
নাম ব্রহ্ম, এইজন্ত ইহাকে ব্রহ্ষষজ্ঞ বলে। বেদাদি অভ্যাস ও জপাদি 
দ্বারা ব্রহ্ষজ্ঞান হয় এই জন্তও ব্রহ্ম ষক্তবলে । 
প্মাধ্্য মক্ষর ব্যক্তি পদছ্ছোত্ত হুম্বরঃ | : 
ধৈর্য্যংলয় সমর্থংচ ষড়েতে পাটকাগুণ! ॥৮ 

মাধুর্য, অক্ষর ব্যক্তি, পদচ্ছেদ, হুত্বর, ধৈর্য্য ও লয় সমর্থ হওয়া পাঠ 
কালে এই গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতগ্িন্ন আরও কতক- 


গুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যাকরণ, শিক্ষা গ্রন্থ ও প্রাতি- 
শাখ্য ও গরুপদেশের প্রতি স্মরণ রাখা কর্তব্য । 





* শিক্ষা বাক্যে আছে বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃভ হইল না। 


২২৪ . বেদব্যাক় | 


বেদ প্রথমাবধি যথা বা শক্তি অধ্যয়ন .করিবে। অথবা জপ করিবে। 
“বেদমাদিত আরভ্য শক্তিতোহহরহজ পে ॥ 

ৃ কাত্যায়ন 
্বাধ্যায়স্ত যথাশক্তি ব্রহ্ধয়জ্ঞার্থ মাচরেৎ। | 
 শ্ধাচাঞ্চ ব্জুষাৎ সায়া গাখাগুহমথাপিবা | 
আদাবারভ্য বেদন্ত ন্নাত্বোপর্ঘযযপরিক্রমাৎ। 
ঘদধীতে হবহং ভক্ত্যা জ স্বাধ্যায় হতিম্মৃতঃ ॥” 
'ব্রন্ধ যজ্ঞার্থ খাশক্তি স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে। খক বধু সাম রহস্য 
€ উপনিষদ, ) ও গাথা প্রভৃতি প্রতিদিন ভক্তি পূর্বক অধ্যয়ন 
করাকে স্বাখ্যেয় বলে। হলাঘুধ বলেন ঘত দিনে পারা যায় প্রথম 
“বিধি-ক্রমে সমন্ত বেদ অধ্যয়ন করিবে। যাহারা সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন 
করে নাই তাহারা অধীত বেদাংশ যথাশক্তি পুরণ স্তবাদি- পাঠ 
করিবে। 

যাবস্তিদ্দিবসৈঃ শক্তি তাবনডিদ্দিনৈঃ ক্ুতস্নং বেদ গঠেহ। অনধীত 
কৃৎদ্দ বেদন্ম বেদ পুরাণ স্তবাদিকং বথা শক্তি পঠেৎ। হলাযুধ। 

ফল কথা অধ্যয়ন করিতেই হইবে। 

অধস্তন কৌথুম্‌ শাখীর পদ্ধতি কার অনিরুদ্ধতট “একামৃচমেকম্বাযজু- 
'রেকম্বা সামান্বিব্যহবেদিতি মুনি বচনোনুসারে প্রণব ব্যাহ্ৃতি ও গায়ত্রী 
পাঠানস্তর চতুর্বেদের আদি মন্ত্র চতুষ্টয় ( কৌথুম, কাণ ও আঙ্বীনায়ন 
শীখাদির ) লিখিয়াছেন, বর্তমান সময়ে উহাই সমধিক প্রচলিত। সংমগ 
গণের ব্রহ্মযজ্ঞ গোভিল ও কাত্যায়নের প্রথা অনুসারে হইয়া থাকে। 
কৌথুম শাখিগণের গৃহ কর্ম মহামূনি গোভিল মতানুসারে হইবে । 
কাত্যায়ন গোভিলেরই পরিশিষ্ট । সআমগণের বৈশ্ব দেবাবসানে বাম 
দেব্য গানরূপী . ব্রহ্ষষজ্ঞ হইতে পারে। অর্থাৎ বাম দেব্য সামগান 
করিলে ও ব্রহ্বাবজ্ঞ হইতে পারে, বাম দেব্যগান ছন্দ আচ্চিকে ও মহাবাম 
'দেব্য সাম উত্তরার্ডিকে আছে। 

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি কেবল নিজের পবিত্রতার জন্য আর্ধ্য- 
গ্রণ বদ্ধপরিকর ছিলেন না । যেহেতু বেদ্বাভ্যাস করিতে হইবে ইহা মাত্রই 
কর্তব্য নহে, শিষ্যপ্দিগকে অভ্যাম ও করাইতে হইবে। এইজন্ত বেদা- 
ত্যাম পাঁচভাগে বিভক্ত-_ | 


বৈদব্যান। ২২৫ 
“বেদস্বীকরণং পূর্ধাৎ বিচারোধভ্যসনং ভগ: ।' 
তদ্দানর্ষৈব শিষ্যেভ্যে বেদাভ্যাসোহিপঞ্চধায় ॥ 
প্রধমতঃ বেদস্বীকার, বেদার্ঘ-বিচার, অভ্যাস, জপ এবং শিষ্যাদিগকে তাহা 
দ্ানকরিতে হইবে। 
রহ্ষগ্রস্থ বিচার, আলোচনা ও পাঠাভ্যাস ছারা চিত্তে ভক্তি ভাব 
হয়, আচার্য্ের উপদেশে & ভক্তি পথে বিচরধ করিয়া জ্ঞানরদব বিভীম 
প্রাপ্ত হওয়! যা়। বেদ বেদাস্ত হইতে আর সাধুগরস্থ এই পৃথিবীতেই 
নাই। সাধু ও অধগ্রন্থ পাঠে অশেষ শ্রেয়ঃসাধন হইবে তাহাতে 
কাহার ও আপত্তি নাই. এইজন্য মহা মুনি কাত্যায়ন ব্রদ্ষযজ্ঞের অশেষ 
প্রশংস। করিয়াছেন-__ 
“নব্রন্বযজ্ঞাদধিকোস্তি যজ্জে। 
নততপ্রদানাৎ পরমস্তিবানমূ 
সর্বে তাত্তাংক্রতবঃ সদান। 


নাস্তো দৃষ্টঃ কৈশ্চিদস্যদ্ধিকস্য ॥৮ 


উতর 


মননংহিতা। 
( পূর্ক প্রব্িতের পর) 


তৎপর, এখন জ্সামর] দেখিব যে, মন্থাদি শানে আামাণকে। ৫ পাপের 
জন্ত যে দও ব্যবস্থা করিয়াছেন, শুদ্র!দি জাতিদিগেরও সে পাপের জন্য 
সেই একই রূপ দণডবিধান না করিয়া জনারূপ অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু 
দণ্ডের বাবস্থ! করিয়াছেন কেন ? যাছু। পাপ তাহ! সকলের পক্ষে অনি" 
দায়ক হইবে না| কিসে? 
এই প্রশ্নটার মীমাংসা করিতে হইলে শান্রে ব্রান্মণাগি জাতি সম্বন্ধে 
কিরূপ লক্ষণ করিয়াছেন স্ভাহা বিচার করা আবশ্যক। যদিও এসম্বস্ধে 
ইতিপুর্বেই আমর] কথঞ্চিং জালোচন। করিয়া জাসিয়াছি, তথাপি আরও 
বিষয়টা বিশদ ও প্রামাণ্য করিবার অন্ত এখানে শামীয় প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়া বুধাইতে চেষ্ট। করিব। শা বলেন।_. 


২২৬ | রেদব্যাস। 
_ চাতুরর্যং ময় ং গুণকর্্মবিভাগশ;1% “- 
জীমতাবন্থীতা 1 
এখন ভগ্বন মস্থদেব গুণের এইরূপ লক্ষণ করিলেন,- | 
পতব্রজন্তমশ্চৈৰ ত্রীন্‌ বিদ্য।দাক্সনে গুণান্‌।৮ 
/*, মন্থসংহিভা। 
ৰ পীতাতেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছেন,_ | 
০: ঞ্জত্্রজন্তমইতিগুণীন্‌ প্রক্কৃতিসস্তবাঃ। 
নিবন্ধাস্তি. মহাঁবাহো৷ দেহি দেহিনমব্যয়ম. 
্ গীতা। 
স্থতরাং। ইহাতে বুঝ! যাইতেছে, যে সত্বৎরজ ও ভম এই ভিন গুণের 


বিভাগ ক্রমেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুর] এই চারি বর্ণের হয হইয়াছে। 
সত্বগুণ হইতে ব্রাক্মণ, রর্জগুণ হইতে ক্ষত্রিয়, রজ ও তমের বিমিশ্রণে বৈশ্য 


এবং তমগুণ হ্টতে শৃত্রের উদ্ভব ইহাই শাম্রের মভ। এখন শাঙ্জ এই তিন 
গুণের কিরূপ লক্ষণ করিলেন দেখুন; 
সস্তা সংজায়তে জ্ঞানং রজমো। লৌভএৰ চ।. 
প্রমাদমোহৌ। তমনো! ভবতোহজ্ঞানমেবচ ॥ গীতা। 
তৎপর কথিত গুণত্রয় যুক্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ লক্ষণ করিলেন;-. 
« প্ররৃত্তিঞ্চ নিরৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যেভয়াভয়ে ॥ 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ য৷ বেত্তি বুদ্ধিঃ স৷ পার্থ সান্তিকী॥ . 
মুক্তনঙ্ষোহনহতবাদী ধৃত্যুৎ্সাহসমন্থিতং। 
মিদ্ধযসিত্্য। নির্ব্বিকারও কর্তা সাক্ভিক উচ্যতে॥ 
অভিমন্ধ্যা় তু ফলং দশতার্ধমপিচৈব যু 
ইজ্যতে ভরত শ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রীজসম.॥ - 
পৃথক্তেনতু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃ্থখ্থিধান্‌। 
বেত্তি সর্কোদুভৃতেহু তন্জানম, বিদ্ধ রাজনম॥ 
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অযুক্তঃ প্রারৃতঃ স্তবঃ শঠো। নৈফতিকোইলমঃ। 

€ 

বিষাদী দীর্ঘনত্রীচ কর্তা! তামন উচ্যতে ॥ 
| চা গীতা। 
অতএব, ইহাতে স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে, শানে তামন প্রকৃতি শুররের | 
যেরূপ লক্ষণ করিলেন, ভাহাতে এরূপ লক্ষণাক্রান্ত যে শুদ্রা্দি জাতি। :: 
তাহাদের ত্বত্তন্্র কোন পাপ জাছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহারাই 


পাপের মূর্তি। এ্রখন গুই চারি জাতির কার্ধ্য বিচার করিয়া ভাগবতে ই" বু 
কপ উপদেশ দিয়াছেন,_. | নি 


 শমোদমন্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরাজ্জবং। 
. জ্ানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রন্মলক্ষণং ॥ 

শৌর্য্যং বীর্যযংঘৃতিস্তেজস্ত্য গণ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা । 
্র্ষণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্র লক্ষণং। 
দেবগুর্বচ্যুতে ভকতিরি্রবর্গপরিপোষণত। 
আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈলক্ষণং ॥ 

'শুদ্রস্ত সন্নতিঃ শৌচং মেবা। স্বামিন্তমায়য়।। 
অমন্ত্রযক্ছোহ্ত্তেয়ং ত্যংগো বিপ্র রক্ষণং ॥ 

জমভাগবথ। 


নীভাতেও ভগবান্‌ অর্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, 
শমোদমন্তপঃ শৌচং ক্ষান্থিরার্জবমেবচ | :. 
ভ্ঞীনং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ত্রহ্গকর্ম স্বভাবজম 
শৌর্য্যং তেজোধৃতি দক্ষ€ যুদ্ধে চ অপলায়নম,। 
দানমীশ্বরভাবঞ্চ ক্ত্রকর্্ম স্বভাবজম,॥ 
কৃষিগ্োরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্বকর্মস্বভাবজম। 

. পরিচর্য্যাত্কং কর্ম শুদরস্তাদি স্বভাবজম-॥ 


২২৮  বেদব্যাম। 


মনও এই কথাই বলেন, ৯. 

অধ্যাপনমধ্যয়নং যল্তুনং যাজনং তথা । 

 ্ধানং প্রতিগ্রহৈব ব্রাহ্মণান [মকম্পয়ৎ ॥ 
প্রজানাম, রক্ষণং দানমিজ্যধ্যয়নমেবচ। 
বিবয়েষু প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়ন্ত সমাসতঃ ॥ 
পশ্ুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ। 
বণিক্পথং কুশীদং চ বৈশ্বন্ কঁষিমেবচ । 

_ একমেৰ তু শুদ্রস্ত প্রভূকর্ম নমাদিশন্। 
এতেঘামেবচ বর্ণানাং শুশ্রবাননুনুয়স। | 


সুতরাং শাগ্র ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির যাহা লক্ষণ করিয়াছেন তাহ 
আমর! পরিফার রূপেই বুবিলাম ॥ এখন ইহ! অবস্তা স্বীকার করিতে হইবে 
ষে, শাস্ত্র যে সমস্ত বিধি নিষেধ ও শীসনাঁদি করিয়াছেন তাহ! কথিত «চারি 
লুক্ষণাত্রান্ভ” জাতির উপরই করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহার! এরূপ গু৭যুক্ত 
স্তা্াদের উপরই মাত্র শান্ত্রকর্তদের আদিই বিধি 'নিষেধার্দি বর্তিবে। 
যাহারা এই চারি লক্ষণের বহিভূর্ত ও সমাজ বহিতৃর্ভ স্ভাহাদের উপর 
কোন আদেশ বিধি নাই । 
এখন, মনে করুন শৃত্রদিগকে শাস্ত্রে যেরূপ লক্ষণে ভূষিত করিয়াছেন 
তাহাতে ভাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদ্দির অনন্ুষ্ঠেয় ভীষণ পাপও অতি লঘু পাপ 
বলিয়া গণ্য হইত। প্রকৃত পক্ষেই পুরাকালে শূত্রদের মধ্যে স্ুরা্দি নিত্য 
. পানীয় মধ্যে ছিল। ব্যভিচার, স্থুরাপান, ক্দাচ।র, কুৎমিত আহার, প্রভৃতি 
অন্তান্ত জাতির অকর্তবা ধাহা, তাহ! উহাদের নিতা কর্তব্য মধ্োই ছিল। 
বর্তমান ষময়েও এ্ররূপ এক শ্রেনীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়। যার়। 
এখন মনে করুন যাহার] নিত্য সুরাপায়ী, ভাহাদের উপর হঠাৎ একবারেই 
যদ্দি আইন কর] ধায়, যে, তাহার এন্ধপ দোষ করিলেই একবারে প্রাণবধ 
কর! হইবে, আর সেই আইন যদি কঠিনভ্ভাবে পরিচালন | কর। যায়, তাহ! 
হইলে, এই অসংখা হৃদ্রবংশের কয়জন জীবিত থাকিত? প্রায় সমস্ত শুপ্ত 
ক জাতিকেই আইনের তীব্র শালনে মানব লীল সন্বরণ কর্রিতে.হইত্ব। কিন্ত 
ব্রাহ্মণের যাহ। লক্ষণ করিলেন তাহাতে ভাহাদের পক্ষে ওরপ দোষ হওয়াই 
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একরূপ অসম্ভব; ম্থুতরাং নিয়মও কিছু কঠোর করিলেন | ' কারথ, যে 
সম্প্রদায় আধ্যাত্তিক রাজ্যের উচ্চসোপানে দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে ঘদি 
হঠাৎ গ্ররূপ কোন দোষাশ্রিত হয়, তাহ! হইলে একবারেই তাহার অধঃ- 
পতন হইবারই লম্ভব| কিন্তু শৃদ্রের ত সেরূপ কোন ভয়ের কারণ 
নাই। কেনন! পাপই উন্থাদের কার্যট। স্থতরাং তাহাদের আধ্যাত্মিক | 
জধঃপতনের কোন আশক্ক। নাই। আমাদের শান যাহ! কিছু বিধি 
দিিষেধ করিয়াছেন সে সমস্তই অধ্যাম্মের দিকেই লক্ষা রাখিয়া, 
বর্তমান সময়ের ন্যায় সাংসারিক ভাবে তাহারা কোন শাসনাদ্দি করিয়া 
যান নাই। ন্র্তরাং ধাহার। তাহাদের প্রকৃত উদ্দেষ্তয.বুরিতে অক্ষম 
কেবল তীছারাই খনির্দের দোযারোপ করিবেন। কিন্ত জন্তপারবান 
অধ্যাত্মদর্শাগণ তাহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া খবিদের চরণে চিরকৃতভ 
থাকিবেন। 

উপসংহারে বক্তবা যে শূদ্র মাত্রেই ঘে ঘোর ভামসিক ছিলেন তা: 
নহে। শুদ্র মধোও দাত্বিক, রাঙ্জপিক ও তামসিক এই ভিন শ্রেণীর লোক. 
আছে। কি ্রান্ষণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ত, কি শৃদ্র সকল বর্ণের মধ্যেই 
তিন শ্রেনঃই লোক আছে। শাস্ত্র ব্রাক্ষণকে আবার দশ ভাগে বিতক্ত' 
করিয়াছেন। শাঘ্র আরও বলেন যে এ তিন গুণের ক্রিয়া অনুসারে 
মনুষ্য প্রতিক্ষণে কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশা ও কখন 
শৃত্র হুইয়। পড়েন। সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রত্নের মহিমা যাহার! 
অবগত হইতে. পারেন, তাদের নিকট শীম্ের গৃঢ় ভাৎপর্যযও অভি 
সহজ বোদ্ধ ও ল্মগম হয় । আমাদের, ক্রমান্বয়ে সত্ব রম ও. 
তমের কার্ধ্য ও গুণাগুণ অতি বিস্তার মত্বে আলোটনা করিতে ইচ্ছ! 
_রহিল। 


দিনরুত্য । 
 €(প্রাতকখান ) 


আমাদিগের চিন্তাশীল শান্ত্রকারগণের যেরূপ চতুরন্র দৃষ্টি ছিল, সেক্প 
পৃথিবীতে অদ্যাপি অন্ত কোন জাতির হয় নাই। তীহাপদিগের শামীয 
শালনের প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হুইবে ৫, তাহাদিগের 
ৃষ্টি কখন এক পক্ষপাতিনী ছিল না। তাহার এই লংসারকে নর্খর ও 
পরলোককে নার জানিয়াও কথন ইহ জীবনকে ভুলিয়। ছিলেন না। মহ্র্বিগণ 
সুকতিমার্ের অনুসন্ধিৎনু হইয়।ও কর্মকাঁওকে পদদলিত করিয়াছিলেন না । 
জ্্য আতচার্ধ্যগথের ধর্মলিগ্সা। বলবতী থাকিলেও অর্থ ও কাম একবারে 
বিশর্জিত হইয়! ছিল ন1। মনহ্ছি মুনিগণ পরকালের প্রতি লক্ষ্য 
হয় পণ্ড ব্দুলভ কেবল এ্রঁহিক ন্থথে আপক্ত এবং “আত্ম নাৎ সততং গোপা- 
রীত* ইত্যাদি শ্রুতিক্ন গতি শ্রুতিপাত ন করিয়। ভূমিষ্ঠ হইব! মাত্র কেবল 
বৈরাগ্য লইয়। ব্যস্ত ছিলেন না। শ্বীপদ ও শান্ত সৃগকৃলের ন্যায় অবিরোধে 
ভদীর চিন্তাক্ষেত্রে ভোগ বাসনা ও যোগ পিপাসা বাস করিত | পূর্বরপুরুষগণ 
দূরদর্শী ও লামঞ্জসা পরায়ণ ছিলেন। তাহার! ক্ষমতাশানী হুইয়াও ক্ষমাবানূঃ- 
নিষ্পৃহ হইয়াও কাম্যকর্ম-পরায়ণ এবং ধর্মপ্রাণ হইয়াও সংসারী ছিলেন। 
মহর্ধিগণ অবস্থ! বা অধিকারী ভেদে যে উভয় লোকের অবিরোধী অক্ষু্ 
লুখোপায় উদ্ভাবন: করিয়াছেন, তাহ! তাহার্দিগের দিনকৃত্য বিধি পর্য্যা- 
লোচনা। করিলে অনায়াসে অবগত হইবে। আমরা সেই সব বিধি ও 
মিষেধের অর্থ্নহে ও অঙ্থঠানে অপারগ হুইয়! এহিক ও পারনৌঁকিক খের; 
মুখ দর্শনে ভ্রমে যে বঞ্চিত হইতেছি, হহা! একবার স্বপ্পেও ভাবি না | রর 
 মহবিগণণ একা নিয়ম ও সময় পরতন্ত্র ছিলেন, আমক্রমেও বদৃচ্ছাচারে ৃ 
সময় যাপন করিতেন না। বক্রুপ সময়ের বিভাগ করিয়া আশ্রম সেবনের, 
ন্যবস্থ। করিয়াছেন, ভক্রপ ক্ষুক্র দৈনিক জীবিত কালের বিভাগ করছে কার্য 
বিধি বিতরণ করিয়। গিয়াছেন | গেই দিনকৃত্য আমাদিগের 'আলোচা । 
তন্মধ্যে জদ্য প্রাতরুখান সম্বন্ধে আলোচিত ছইচব। দিন শব্দের 
অর্থ, সাবন বাপর ব| স্র্ষ্যর উদয়াবধি অপর উদয় গর্বাত্ত 'গ্টপ্রহরাত্বক 
 কাল। 


বেদব্যায।  . ২৩১১ 
মহর্ধি দক্ষ চতূঃ গ্রহরাত্্বক দিনক্ষে.আট তাগ করিয়! পৃথক্‌ পৃথক. ভাবে 
কার্ধ্যবিধান করিয়াছেন এবং ব্রাক্ম মুহুর্ত ও প্রদোব কালকে রাত্রির বহির্ভাব 


করিয়া শান্ত্রকীরগণ পৃথক. প্রকারে ভাহারও রাত্রির কৃত্যের ব্যবস্থা দিয়া- 
ছন। যথা দক্ষ - | 


« প্রাতরুদ্ধাষ কর্তব্য যদ্দিজেন দিনে দিনে । 
তথ অর্বং সংপ্রবক্ষ্যামি দ্বিজানাং হিত কারকম্‌।॥ 
'“ন্দিবন্তাদ্যভাগে তু কৃত্যং তস্তোপদিশ্খাতে ॥ 
. দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ-চতুর্থে পঞ্চমে তথা । 
ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব অমে চ পৃথক্‌ পৃথক্‌॥ 
.. আর্ধ্যগণ জানিতেন, 
« ব্লাত্িঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায় ্রারণিনামহঃ। £ ।: 
মনুসংছিতা। ) 
নিস্ত্। বা বিয়ামের হন্যই রজনী এবং কর্মভৃূমিভে অবতীর্ণ, মানবকৃলের 
কর্দকালই দিবা । ন্নৃতরাং রাত্রির প্রথম প্ররার্ধ ও শেব প্রহরার্ধকে দিনের 
মধ্যে নিবেশ করিয়া প্রহর ত্রয়াত্মক রাত্রিয়. 'ত্রিযামা” নাম সময় 
করিয়াছেন। রি 
« ত্রিষাঁমাং রজনীং প্রা স্ত্যক্াদ্যন্ত চতুষ্টয়ম্‌॥ * 
বরক্ষবৈবর্ভ পুরাণ । 


প্রহর চি রজনীর শেৰ প্রহরে চিনতাশকতির যেরূপ, ব্রাশ হয়,. 
ডাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের অগোচর নাই। রি মহাকবি কাকিদাসও ও 
| ধলিয়াছেন |-- | 


« পশ্চিম যামিনী ঘাঁমাৎ, প্রসাদ মিৰ চেতন! + 
“ ইহার ভাব--নিপার শেষ প্রহর হইতে বুদ্ধি প্রসাদকে পায়। 
, কর্দনিষ্ ও চিন্তাশীল আর্ধ্য জচার্ধ্যগণ সেই ন্থুসময়কে ছাড়িবেন.কেন ? 
তাহারা সেই শেষ প্রহরের শ্বোর্ঘকে ব্রান্ম ও রৌব্র মুহূর্ত নামে অভিহিত 
' করিয়া! তাহাতে 'ন্থাঞত' ছইয়ানিত্য বিভীষিকাময় ' ভাবি দিনের কল্যাণ' 
কামনায় হুটি। স্থিতি, ও প্রনয়কানী ভগবান, রন্ধা/ বিযুং ও মহ্ত্েরের এবং 


২৩২. বেদব্যাস. 


বিবিধ শক্তির অধিপতি, ভগবতীর ও মানষ ভ্রীরনের অধিনেত্‌ গ্রহগণের 
মাহাত্মা চিত্ত! ও তদীয় নিকটে প্রার্থন। করিঝার এবং গুরুদেবের স্মরণ ও 
প্রণামের ও জঙৌকিক চরিত মহাজনগণের নামোচ্চারণের ব্যবস্থা বন্ধন 
করিয়] গিয়াছেন *% | ক্রমে সেই সব বিষয়ের বর্ণনা কর] যাইতেছে । 


£ রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত ত্রাহ্গ্য উচ্যতে। ৮ 


পিতামহ। 
“ব্রাজে মুহূর্তে বুধ্যেত স্মরেদেববরান্যীন্‌। 
ত্রহ্ষা মুরারি স্্িপুরান্তকারী, পল 
ভানু শশী ভুমি স্থুতো বুধশ্চ | 
».  গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাছ কেতু, 
« কুর্বন্ত বর্বর মম স্ুপ্রভাতম্‌॥ ৮ 
বামন পুরাণ। 


উক্ত বামন পুরাণীয় বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন কষ্টভেছে যে. ব্রাহ্ষা মুহুর্তে 
জাগ্রত তটয়া দেবাদিদেব বরদ্মাদি ও খষিপ্রবরবর্গকে ম্মরণ ও- €দবভাগণের 
নিকট মঙ্গল কামন। করিতে হইবেক। এই স্মরণ শবের অর্থস্চিভা বা 
তাহাতে মনের একাশ্রীকরণ,-_নাম কীর্ভন নছে। . * ₹ .. 


.€ চিন্তা, ধ্যানম, মনসঃ তদেকাগ্রীকরণম্। % 
| | বিশ্বনাথ । 





.& প্রশ্থীড় দির সময় মানবীয় প্রবৃত্তি সমূহ বাহ বিষয় হইতে আকুষ্ধিত ও 
লংহ্ত হট জয়পাবস্থায় অবহ্থিত করে। তৎপরে 'নিদ্বাভঙ্গ হঈলেই এ সমস্ত প্রবৃত্তি 
সমূহ নিজ দিল প্রকৃতি অস্ুযারী কার্য পথে সম্্রসারিত হই ছুটিতে থাকে। ভখন 
দ্ধিও মনের অবস্থা ঘেরপ থাকিবে সেইন্সপ ভাবেই প্রন্প্তি সকল কার্য. করিতে 
আরন্ত করিবে। মনে সাত্তবিক ভাবের আগ্নিক্য থাকিলে বৃত্তিবর্গ সাত্তিক ভাবেই কার্য্য 
করিষে,কিংবা। রজ বা তম তাবের জিকা থাকিলে ভক্রপই ক্রিয়া করিবে। সুতরাং 
সর্বাখা বানী হে. সাত্বিক ভাব উদ্দিপনের জন্ঠ 'সাত্বিকভাব পরিক্ষুরক কিয়া সকল 
করাই খিখেয় ? রা তল ীিিরারানানি দাস 
করিস শিীছেন।: বেসং. 


'রবহ্ব্যাস।:. ২৩৩ 


আবার অনেকেই উক্ত দৈবগণের 'মাম কীর্ভন মাজ করিয়।, শাস্রীর 
পাসনের নার্থকা বোধ করেন, কিন্তু: বস্ততঃ তাক! নছে।. ম্মরণ বনুম, বা 
রান বলুন, সর্ধত মানসিক ব্যাপারের আবশাকত1। স্ব ও ধ্ে ধাতু 
হষ্তে স্বরণ ও ধান পদ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের অর্থ-চিদ্তা। ভবে 
স্থান বিশেষে নাম কীর্ভনেয় প্রয়োজনও আছে। | 
আধ্যগণ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, লংলার পাপ ও ভুগে পরিপূর্ণ । যাহাতে 
উক্ত-উতরবিধ ধক্রর হল্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তদ্ধিয়য়ে সর্বদ। 
যত্ববান্‌ থাক উচিত। এই জনা কর্মক্ষেত্রে পদ প্রক্ষেপ করিবার পূর্ব 
উক্ত দেবতাগণের ভাবনা! এবং ভবিষাৎ সংশ্র মগ্ন কালের কুশল কামনায় 
প্রার্থনার বাবস্ব। দিক্লশছেন। ভগবানের মাহাস্থা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়। 
শুভ প্রার্থনা করিলে উপস্থিত দিন অবশ্যই স্থথে অতিবাঞ্চিতইইবার সম্ভব $ 
বিশেষতঃ ঘ্নৌমধো সেই আধ্যাত্মিক ভাব আধির্ভাব হইলে কখন পাপ- 
পথে প্রবৃত্তি বাটবে না। এক সময়ে রাবণ বলিয়াছিলেন-_ 


“ কর্ত, শ্চেতসি পুগ্ডরীক নয়নং 

দুর্বাদল, শ্টামলং, তুচ্ছং 

ব্রহ্মপদং ভৰেৎ পরবধু সঙ্গং 
“দীরদ রুজ। & 


যখন বিশ্বাস বান্‌ মন্থযা ভগবানের ভাবন1 কবিয়া কর্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইল; তখন ভাঙার উৎসাহ ও ধর্শসহুকারে কর্ণ সম্পাদন করিয় এঁহিক ও 
পারন্বিক উপকার লাভে সুবিধা না হইয়। পারে না। ৫ 
এইক্ষণ এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে বে, শধ্যোথান কালে লোকে বিশেষ 
করিয়। হুর্গ। "রণ কেন করে? তাহার উত্তরে অ।মরা বলি, হুঃখ দু 
করিবার জন্যই: আদ্যাশক্তির মর্ড্যে জাবির্ভাব। তজ্জন্ত 'ভাহার+ নাম স্র্গ। 
(ছঃ-ছুঃখাৎ গা_-গময় তি-উদ্ধরতি যা, গমের্ড:)। 'কেবদ, গাইব 
দৈত্ধাকুল ধ্বংলের দ্বার উহিক হুঃখ ঘুর করিয়াছিলেন, এই উই, তিনি 
ছর্দা ) অন্ত কিছু করিতে পারেন না, গ্রমত নহে, তবে আদ্যাশক্তির স্বর্গ 
মুর্তি ধানের এ টুকুই বিশেষত্ব । যেরূপ ছঃখ হুউক্‌, ভাহ! দ্র করিবার 
জন্ক জাগৎ সনু সংসারে কর্মারস্তের প্রথমে লোকের পক্ষে তুঃখ_.হারিন 
৯ . ০ 


জগন্থাভার স্মরণ কর। কর্তব্য। এই/ নিষিত্তই মান্কণেয় « পুরাণে উত্ত 
হইয়াছে. ্‌ 
:* ছুর্গে স্থতাহরদি ভীতি অশেষ জুতন্তোঃ ।* 

তৎপর. মনুষ্য জীবনের মঙ্গল1 মঙ্্ল, সখয়ে গ্রহ্ছগণের উপর নির্ভর করে, 
এই জন্যই অগ্রে গুভ কামনায় তীহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়।, 
যে কারণে নুর্য্যাদি ' গ্রহদেব্ভাগণের মানব জগতে জাধিপত্য আছেঃ 
তাহ! আমর! অবসরে বলিব। এই প্রস্তাবে ষলিতে গেলে বৈসাদৃশ্ত 
হইয়া পড়ে । .... 

মানব জীবনে সমুদ্দায় শুভের বীজ বপন যিনি করিয়াছেন, ও বাহার 
উপদেশ লর্বদ। মনে রাখির। সংসারে চলিতে হুইবেক, প্রভাতে সেই গুরু ও 
উপদেশ দান কালীন তদীয় প্রসন্ন বদনকে ( ন্ুতরাং উপদেশ ) নাম কীর্তন 
রব্বক স্মরণ ও প্রণাম করিবে। 


». « প্রাতঃ শিরনি শুক্ান্তে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্‌। 
প্রসন্ন বদনং শান্তং স্মরেত্তনাম পুর্ববকম্‌ ॥ ৮ 
ভৎপর পাঠ করিয়। প্রণাম করিবেক। 
« নমোস্ত গুরবে তন্মৈ ইউদেব স্বব্ধপিণে। 
যস্তয বাক্যানৃতংহন্তি বিষং সংমার সংঞ্ছকম্‌ ॥ £ 
' তাহার পর আত্মাকে ব্রদ্ষরূপী ভাবিবেক্‌। . 
« অহ্‌ং দেবোনচান্ঠো ইন্যি ব্রস্মৈবাম্মি ন শোঁকভাক্‌। 
 জচ্চিদীনন্ত বপৌহস্মি নিত্য যুক্ত স্বভাব বান্‌ ॥ % 
| সুখন্ত | 
মহ্বধ্য কেবল আপনাকে নিতা মুক্ত স্বভাব ও সঙ্গিদ'নন্দ ব্রহ্ম ভাবিয়া 
চরিভার্থ হইবে, তাহা নহে। কিন্ত সেজ্ঞানময় বিষুগর্ূপী ( বিশ্বব্যাপক ) 
জগদীশ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভদীয় প্রীতি সম্পাদনার্থ ধর্্মভাবে লমুদায় 
সংসারের কার্ধা নির্ববাহ করিবে প্রবং সেই ধর্মাধর্ের মন্থ জানিয়। কর্তব্য 
কর্তব্যান্ঠাসে পরান্ধুখ হই! হৃদয় স্থি হৃবীকেশ ( ইন্দ্রিয়াধিদেব ) কর্তৃক 
পরিচালিত হুইয়। সমুদ্বায় করিতেছে, এইন্বপ আত্মদোষ ক্ষালন পূর্বক 
আধ্যাত্মিক ভাবে সংসার যাত্রায় পাদস্তাস করিবে 





নিক 5 

« লোকেশ চৈতন্য ময়াধি দেব, 

শান্ত বিষ্ষো ভবদাজয়ৈব । 

প্রাতঃ স্মরামি তব প্রিয়া্থং 

অংসার যাত্রা মনুবর্তয়িষ্যে ॥ * 

4“ জঙ্গান্মি ধর্মাং নচমে প্ররৃত্তির্জানাম্য 
নচমে নিরৃত্তিং | 

স্বয় হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, 

যথানিযুক্তোইস্মি তথা করোমি ॥ £ 


পূর্বোক্ত শাহীয় শাদন পুঞ্জের খারা প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, জার্ধা 
সম্ভানগণের স্কর্ষেঘাদয়ের পুন্দীবর্ভী শেষ প্রহরার্দে জাগিয়া দেবতাগণ .ও 
নর চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ নলাদি মভাজনগণের মহিম। হাদয় মধ্যে অবধারণ, 
করিতে হইবে, এবং গুরুদেব ও তদীয় উপদেশ মনে করিয়া ভগবানের 
প্রতি আত্ম সমর্পণ পূর্বক জাধ্যাত্সিক ভাবে ও অন[সক্ত হ্বদয়ে সাংসারিক 
কার্ধায আরম্ডের জন্য পদ প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এততন্ারা ইছ!ই লাভ, 
হইল যে মন্ৃধ্য প্রত্যহ এইরূপে ধর্থ ও ধশ্মাবিরুদ্ধ অর্থ ও উভয়াবিরোধী 
কাম উপার্জন করির] ইহলোকে বিমল সুখ ও পরলোকে অতুলগতি লাভ রর 
করিতে পারিবে। আর্ধ্গণের এই অভিপ্রায় পরে পরিস্ফটিত ভাবে বাঞ্ত : 
হইয়াছে । বিষুঃ পুরাণ-- | 
.:£ পরযুদ্ধ শ্চিন্যয়র্ম মর্থপ্ান্তা বিরোধিনস্। 
অপীড়ুয়। তয়োইকীম মুভয়োরপি 1চন্তয়ে্ ॥৯ 
জাগির। ধর্মার্দনের উপাব ও ধর্ম সমদ্বিত অর্থোপাঞর্জনের পথ চিন্তা 
করিবে এব ধর্মন্র ও অর্থ অপব্যয়যাহাতে না হয়, এইরপ কাম বা বিষ 


জুেখের ও অন্ধুীরণ করিবে । 

মহর্ষিগণ বেশ বুবিয়াছিলেন,, আধ্যাত্মিক ভাবে ও অনানজ হ্থদয়ে 
যে অর্থ ও কাম উপার্জন করে, এসেই সুখ বলাম্বাদের প্রকৃত অধি- 
ঝারী। বিষয় কীট ও. স্বার্থের ভৃত্য জামরা ভাহ। বুরতে পারি 





রি মা. নং সানাই এত ৪ পার আার্ধা শাসনের প্র্গি- দৃষ্টিপাত রঃ 
| কুন | | তু রঃ ঘা বি 
5 এন জাতু কাম কামানা কুপভোগেন শাম্যতি। ' 
হবিষারুষ্ণ বর্ষে ভূয়এবাডি বর্ধাতে ॥ * 
" মন্ুসংহিত1। 
ভারতব্ধরাজ দিলীপ প্রভৃতি ও অনাসক্ত হাদয়ে ন্মখতোগ করিতেন। 
« অসক্ভঃ সুুখমন্বভুৎ । * 
রুবংশ ॥ 
| ইরান মনুষা জাগ্রত হইর। দৈনিক কর্তৃব্যাব ধারণ করিয়া সর্ব্ব সহায়] 
ধরিতী মাভার ক্রোড়দেশে « প্রিয়দত্তরৈ ছুবে-নমঃ "* ইহা! বলিয়া দক্ষিণ 
চরণ ন্যাঁস পূর্বক উঠিয়্। ধাড়াইবে। কার্ধারন্ভের প্রথমেই এই টাটা 
ভাঁ্বর পরিচয় ! টু 
নল প্রভৃতি রাজর্ধিগণের নাম কীর্ভনেরও যে প্রয়োজন আছে, ভাহ। 


পরে বল" যাইবে । 
| ক্রমশঃ 








১. পা 





স্ক্রু 








পুজনীয় রামুষ্জ পরমহংস। 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
প্রচার কার্য । 


আমাদের রণ হয় যেন ইতরাজী ১৮৭৯ খষ্টাৰ হইতে পরমহহস- 
দেব সভার প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে কেশব বাবুর 
সহিত ভীছার পরিচয় হয়। তীছার প্রকৃতির এই একটি আম্চর্ধা ভাব 
ছিল, যে, ভিনি কোন ব্যক্তির পাধুডার পরিচয় গাইবে বিন! আহ্বানে 
উপঘাঢক হইয়া তীহার সহিত পরিচয় করিয়। আদিতেন। লোক মুখে 
কেশব বাবুর নানারূপ গুণ শ্রামের কথা শুনিয়া তিনি একদিন অক” 
স্মাৎ তাহার নিকট উপস্থিত ছন। এই প্রথম সাক্ষাতেই ভিনি কেশব 
বাবুর হদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেশব বাবুর মত 
একজন *নবধর্শপ্রবর্তক" ও ভীহার সরল অথচ গভীরভাবগূর্ণ উপদেশে 
মুগ্ধ হয় যান। এবং পরে কেশব বাবুই তীহার প্রচার কাধের) 
প্রধান সহায়ক হন এবং তাহার কার্ধ্যক্ষে্র ক্রমে বিভ্ৃভ ক রিয়াদেন। 


৩ 


যা 
ডি 
নি 


১২৩৮ বেদব্যায 





১০৯ ঘটি. 


; ভিজ নানাস্থানের বিদি গঞজাদায় ভারি আহত চা গমন খুলি 7 রস 


ঃ লাগিলেন এবং জ.পামর সাধারণ লোকদিগকে ভক্তিপূর্ণ উপদেশাদি | 


. দিয়া মোহিত করিতে লাগিলেন) ভিনি নকল সম্প্রদায়ের সহিত সম- 
. : ভাবেই মিশিতেন। ব্রাক্ম তাহাকে পরম ব্রশ্থজ্ঞাণী ভাবির] লাদে 
মস্তক জবনত করিত, নৈষব, তাছাকে ইবফকুলচূড়ামনি ভঞানে, প্রগাঢ় 


শ্রদ্ধা করিত, শাক ভাহাকে একমাত্র শক্তিরই উপাসক্ষ বোধ করিয়। 


: শেষ সম্মান করিত, বৈদাস্তিক তাহাকে একমাত্র প্রণব মন্ত্রের সাধক 
জ্ঞান করিয়। তাহার অশেষ ওণানুকীর্ভন করিতেন। এইরূপ তীহাকে 


প্রতোক সম্প্রদায়ের লোক. নিজ দলডূক্ত ভা বর! শ্রদ্ধ। ভক্তি করিত। 


স্ভরাং গকৃত পিদ্ধভাক্তর যাহ! কিছু লক্ষণ তাহা তীচাতেই দেখা 
ষযাইভ। তিনি কখন কোন সম্প্রদায় অথব। মতকে স্বণা বোধ করিতেন 
না! ভিনি সর্বদাই বলিদ্ধেন, যমন একোয়া, ওয়াটার, পানি, জল, 


প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বলিলেও, ষেমন এক জলকেই বুঝার, তেমনি, 
গড, ঈশ্বব, আল। প্রভৃতি নামে ডাকিলে ও মেই একই ইঈশ্ব'কেই 
ডাকা হয়। কিন্তু যেমন, জল পান ন1 করিয়। কেবল মুখে ওয়াটার 
গ্রভৃতি নানা নামে ভ:কিলে ও তৃষ্ণা দুর হয় না, সেইরাপ অন্তর বাহিরে 
ঈশ্বর দর্শন পূর্বক অনুবাগের লহিত না ডাকিয়া কেবল ঈর্বর ঈশ্বর 
করিলে কোন ফলই দর্শেনা। পরমহংসদেবের উপদেশে অতি গলার 
মাধূরধ্য ছিল। িনি অতি গভীর বিধর সকল, যাহা নামা দর্শন বিজ্ঞার 


: দ্বারা বুঝান স্কিন হয়! ভঠে, ভাৎ। সামান্ত২ দৃষ্টান্ত দ্বা।। অতি সরল 


করিয়। বুঝাইয়া৷ দিতেন। খত শত লোকের মধ্যে বসিয়। তিনি ছুই 
একটি এরুপ উপদেশ প্রদান করিতেন যাহাতে সমবেত সমস্ত লেোকে- 
র্ট জিজ্ঞস্য সনে'হে সকল মিটিয়। ধাষ্টত। অতি কাঠার নাস্তিকেরাও 
উাঙছার সহবাসে আত্তস্ঞানলাভ করিত। দলে দলে লোক আপি 
তার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া তীহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। 


১1 জাতি পাষণ্ড কদাচারী কদাহ|রী নাম্তিকদল আসিয়। ক্রমেই তাহার 
শরণাপন্ন হইতে লাঞগল। দিন ত্ঞাহাদ্ের দেখিলে বড়ই যত্বু করি- 


তেন প্রবং আশ্বাস বাক্যে পরিতুষ্ট করিতেন। তন্মধ্যে র্টিনি কএক* 


জনকে আমর! জানি, যে, তাহাদের সংসারে অকার্ধ্য কিছুই ছিল নাঃ : 
; পণ্ডরও. মাতা -অকর্তব্য মনে হয় তাহাও ভীহাদের দ্বারা অবলীল। কমে. 





'াখিত-হইড এয়প ভরগ্কর. পাবণগুদল ও ভাতার আশ্রয় শাউয। আদুষচ:. 
পরিবর্তন লাভ করিয়াছে। এঞুখন তাহাদের চিনয়। ঠা ভার। ভন্মধ্ো 
কেছ কেহ জাবার ইহ জীবনের মণ্ড সংসার স্থখে জলাজলি দিয়া 
গুফবাবে কঠোর পল্লাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। উ।র থিয়েটারের অধ্যঙ্ছ, 
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘেরষকে বোধ হয় বাজালী মাত্রেই জনেন এবং 
স্।হার পূর্ব্ব চরিত্রের বিষয় ও অনেকে অবগত্ত আছেন। তিলি লংলানে 
পাপ বলিয়া একট কিছু আছে ভাহ1 বিষবাস করিতেন না। এখন সেষ্ই.:: 
গিরিশ বাবুকে দেখিলে জাশ্চর্যয হইডে হয়। কেবল মাত পরমহংস*. 
দ্বেবের কৃপায় তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আমরা ভীছারই . 
মুখে তাহার অভ্ভূতপূর্ব্ব পরিবর্জনের জানুপূর্বিক বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়। বিশ্ৃত . 
হইয়াছি। তিনি বলেন, যে, পঁরমহংলের মছিত আমার এক একদিনের মিলন 
আমার হ্বদয়ে এক একটি করিয়। যুগান্তর উপস্থিত করিয়!ছে। গিরিশ 
বাবুকে সাধারণে জানেন বলিয়াই তাহার নাম উল্লেখ করিলাম। কিন্ত 
এরূপ যে কত পাপী উদ্ধার পাইয়'ছে ভ।হ! বর্ণনাভীত। সেই জন্যই আমরা 
' বলি কেবল মানুষের ক্ষমতায় কি এত দম্ভবে € | 
১২৯১ সালের আযাঢ মাস মানব ইতিহাসের একটি যুগাত্বর বলিলেও 
_অঅতুক্তি, হয় না। শতান্খির পর শঙ্কা হইভে ভারতবর্ষ বিধ্্দা 
'শ্লেচ্ছ ও যবনের ঘোর অত্যাচারে ধন্মহীন মরুভূমিতে পঠিণত হইয়া: 
ছিল, ধন্মগতপ্রাণ ভারভবাসী সৈচ্ছাচারের দাস হইয়া] নাস্তিকতার 
শ্রোতে ভাপিয়া যাইতে ছিল। এমনিই দিন দিন কলির প্রভাব বৃদ্ধি 
পাইতেছিল, যে, তাছ। দেখিয়া আবার তারতে পুনরায় স্তধীভাত হইবে. 
ভাহ। কেহ শপ্রেও আশ। করিতে সাকপী' তইত না। কিন্ত ১২৯১ 
সালের আষাঢ় মামে যেন: ভারতের উপ্র ছগবানের কুপাদৃষ্টি পড়্িলঃ-- 
বিধি এক সময়ে নানাপ্রক্কার প্রাসং্কশুভখটনা লউয়া ভারতের 
জন্ুকৃলে আিয়। উপস্থিত ছইলেন। ঠতিপুর্বা হইতেই কঞ্জকজন বিদেশী . 
বিধর্ী আর্যধর্ের গুণগানে উন্ত্ত হয়া উঠিয়াছিলেন। দেশে দেশে 
আর্্যধর্টের জর খোষণ। করিয়া ভারভবাদীদের প্রোৎসাহিত করিস্তে”. 
ছিলেন । এদিকে ভক্তগ্রবর পরমহৎসদেব সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে থ।কিয়াও 
ভন্মান্থাদিত ঘুর ন্ভার ধীবে ধীরে প্রকাশিত হইয়া স্থান, বিশেষে - 
 ধর্দের বীছ বপন করিতেছিলেন। ন সম্পরদায়ও শাস্স্ের গরকত তা" 


রা তকে দু 





শী ঝরা, জনা উদ্মুগ হা উঠলেন? /২ এমন সমর আারযবর জীব 
ইশশধর, .ভর্বচুড়'মনি মহাশয় যেন গ্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রেরিত হইয়া উপস্থিত 
.স্থইলেন। যে সময়, যে ভাবে ও যে অবস্থায় আচার্ষযাদেব- 'ধর্শপ্রচার 
'জআগ্য বহির্গত হন, ভাহছ! ভাবিয়! দেখিলে তাহার আগমন দৈব্ঘটন 
তির আর কিছুই বলিতে পার যায় না। যন তিনি তাহার. কঠোর 
: সাধনালন্ধ প্রতিভা বলে শাঞ্জের গতীর ছাঁৎপর্যা সকল ব্যাখা! করিতে 
-লাগিশেন, তখন সকলের চমক ভার্গিল। ভারতে তুমুল অলোলন 
উপশ্থিত্ত হইল। চারিদিকে হিন্দুধন্জের জয় ঘোষণা হইতে লাগিল। 
ঘোর নাকিকেরও চিত্তের অপূর্বব পরিবর্তন হুট] গেল। আবার যেন 
ভারতে সত্বরইী ধর্খরাজা সংস্থাপিত হইবে হিন্দুমারেরই হাদয়ে' এইরাপ 
. আশ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সমস্ত “হন এক হুইয়! তাঁহার কার্ধোযর 
“সহায়তা করিতে লাগিলেন । সহবাঙগপত্রর সমুহ তাহার জয় ঘোযণ। 
করিলেন | গরম*ৎসদেব দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াই এই সমস্ত শুনিতে পাই- 
লেন | জাচ্যাদেবের আগমনাবধি তিনি সাবধাবের রি ছাছার 
কার্্যের প্রতি লক্ষ্য রাঁখিলেন। 
একদিবস আচ'্য.দঘ তাহার কলিকতার জাবাস ভবনে বর 
 ধর্মপিপান্থ ্রোতৃবর্গে পণ্রবেষ্িত হইয়: নান।বিধ ধর্ম বিষয়ে আ।লাচনা, 
করিতেছেন, এমন সময়ে অকন্থাৎ পরমহধনদেব একজন শিষাপহ সির 
 উপস্থিীহুঈলেন। অ।মারাও সেই. সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। 
আচারধ্যদেব ইতিপুর্বে তাহাকে কখন দেখেন নাই, অন্য কোনরাপ 
পরিচয়ঙ ছিল না । ভ্িনি পরমহ্ংসদেবকে দেখিৰামাত্র সসম্ত্রমে গাত্রো- 
খান পূর্বাক ভীহাকে সাদরে অগ্যর্থনা করিয়! যেমন উপবেশন করাইতে 
যাইবেন অমনি দেখেন পরমহংস আটৈতন্ত,-একবারে পুর্ণ সমধিষ্থ | 
এই অবস্থায় ভাহ!কে দেখিয়। আচার্যাদেবের ছুই চক্ষে অঞ্জধার। .প্রবা- 
(ছি হটডে লাগিল। তিনি বেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়। অনিমেষ 
লোচনে পরমহংসের সেই টসমা ধিপরিমার্জিত প্রফুল্ল মৃখকমলে লক্ষ্য 
স্থির রাধিয়া। কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বতক্ষণ এই অবস্থার 
ভিবাচিষ্ক হইল. গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও.বাঙড নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই।, 
*লৃ্কলেই শান্ভভাবে থাকি ভ্ঞানীও ভক্তের 'অন্ভুত মিলনে অভূতপূর্ব 
ব্ভাব দেবির] জাক্তর্ধাং হইয়া কহিলেন? ক্রমে শরমহতণের জায় অল্প. 








বাহজীন, সঞ্চার বত লরি? রি ছিলি থাকিয়া থাকিয়া ৬০ দানি 
করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুট শ্বরে বলিতে লাগিলেন 'ম1! শশধরের 
লগে দেখ] কল্সিবার জন্য পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় এমন করে দিলে 
কেম, মা] আমি থে তোর ছেলের লন্দে কথ! কথিতে পারিতেছি না। 
“মা আমায় ভ।ল করে দে, মা!" এইরূপ বলিতে বলিতে আরও 
একটু ,বাহজ্ঞানের স্চর হইল। তখন ভীহাকে ল্বোধন করি, 
বলিতে লাগিলেন, ভাই শশধর ! দেখ, আঙ মায়ের কাছে বসিয়। আছি: 
এমন সময় মা! আমায় বলিলেন, যে হারে রামকৃষ্ণ! জাখার শশধরের 
সঙ্গে তুই একবার দেখা করিলিনি? দেও যে আমার প্রিয় ছেলে ।. 
আজ ঠাহার কাছে যা, চা দেখা করে আয়গে। মা বলেন, আর. 
থ।কিতে পারিলাম ন1। অমর্নিগচলে এলাম। অনেকদিন আপিব আমিব, 
করিতে ছিলাম, আগ ত। হইত্ব। গেল”। এইরূপ বলিতে বলিতে আবার: 
সমাধি হইয়! গেল। কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থার থাকিয়া পুনরায় 
জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপর হছৃইজনে নানা ভাব ভঙ্গিতে কত, কি. 
কথা হইল । অবশেষে পরমহৎসদেব প্রেমে মত্ত হুইয়। গান করিতে 
করিতে আচার্ধাদেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রারি আট ৪ সময় 
গক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন। 
পরমহুৎসর্দেব সাধনার দ্বার!+ অহংভাব নু করিয়া কত উচ্চ 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ভাহাই দেখাইবার জন্ত আমর। এ 
ঘটনাটি এ স্থানে উল্লেখ করিরাীঁম। ডিনি কোন ভক্ত কি প্রেমিকের 
সন্ধান পাইলেই মহানন্দে তাহার নিকট দৌড়িয়। যাইর। তাহার সহিত 
প্রেমালি্ধন করিতেন। ভ'ছাতে ভীঙার কোনরূপ মন বিকার উপস্থিস্ত 
হইত. না। তিনি যতদিন ল্ুশ্বারস্থার ছিলেন, ত্তঙ্গিন মধ্যে মধ্যে 
আপন ইচ্ছনুসারে আচার্যাদেঘষের নিকট আলপিয়! উভয়ে প্রেমাননো 
মাতিয়া পরম জুখ অনুভব করিতেন। আচা্যদেবও সময়ে সমন্ষে 
তাহার নিকট যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাত পূর্র্বক আপনাকে কুন্ধার্থ রন: 
করিতেন। তিনি বলিতেন * বর্তমান সময়ে এরূপ ডচ্চ ভঙ্গের ভক্তি 
লাধক অভি: বিরল।" লময়ে-সময়ে ছিনি আক্ষেপ করিয়া বণিকেন+ 
লোকটাকে পাধ।রণে চিনিতে পারিল না, পারিবারও কথা নছে। চিনি 
লা পারিয়া বেএকে স্তরপ ব্যবহারে তীহার় অনেক: ক্ষতি করিকেছে। 





হছত . রবেছব্যাযনর 
অরিন: িরষহহপের ॥ টিকিট হইতে ফিরি (আনিয়া য় ীরঘ্ত স্ধার 
িরধ্যা করিয়া বলিলেন, পরমহৎস্রে পুর্ব অবস্থা হইয়াছেন, 
| দৈর্ধিযা* বড়ই হদয়ে আনন হয়। ভারতে এখনও এক্সপ, লোক অন্ধ 
গ্রহণ করিতেছেন | 
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কৈবল্য প্রাপ্তি। 


. এষ্টরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়া প্রচার কায করিতে করিতে তিনি 
ক্রমে অবসন্ন হুইয়া পন্িলেন। তীহার প্রচারের প্রধান অঙ্গ ভক্তিমাখ! 
সঙ্গীত; ন্ৃতরাৎ তাহাকে সর্বদা কের বাবার করিতে হইত । জক- 
শ্মাৎ একদিবস তিনি গলদেশে কিঞিৎ বেদনা জঙ্গুভব করিলেন। কিন্ত 
তজ্জন্য কোনরূপ কষ্ট গ্রক'শ* করিলেন না৷ এরং তাহার জনা কোনরূপ 
যত্বও লইলেন না। পূর্বের ন্যয় সমভবেই মা মা বলিয়। উচ্ৈত্বরে 
ডকিতেন ও গান করিতেন। ন্মৃতর'ই ভ্রমেই বেদনা বৃদ্ধি পাইতে 
ল)গিল। তীঙ্গাকে কেহ বেদনার উপশম লাভের জন্য কিঝিৎ সাব. 
ধান হইতে অন্থরোধ করিলে তিনি বলিতেন, «“আমিত সাবধান হ'তে 
চাই, কিন্তু যখন ম1 বাহুজ্ঞান নষ্ট ক'রে দেন তখন আর কিছুতেই 
নিজ বর্তৃত্ব আনিতে পারি না। তবে আমি কি করিব * অবশেবে 
বেদনার "স্থানে একটি ক্ষেটটক জন্মিল। ক্ফে'টকটী কখন শান্ত অব-. 
-স্থায় থাকিত কখন বা বৃদ্ধি পাইয়া অতংস্ত যন্ত্র প্রদান করিত। ক্রমেই 
ক্ষোটকের বৃদ্ধি হইন্কে জ!গিল তবৎদঙ্গে আহার বন্ধ হইয়া গেল। 
তরল পদার্থ ভিন্ন কিছু গলধঃকরণ হইত না। যাহা কিছু আহার 
করিতেন তাহা অভি কণ্ঠের সহিতই ভে!জন করিতে হইত। জাশ্চ- 
ধে্যর বিষয় এই যে এত ভয়ঙ্কর পীড়াতেও ভিনি একদিনের ছর্ডও 
ফোন যন্ত্রণী বোধ করেন নাই এবং ক্ষণকালের জন্ভঙ মুয়মাণ জল 
রর নাই পূর্বে, যেরূপ হাসিস্ঠেন, আনন্দ করিতেন, এজবন্থাতেগ্ত টিক. 
িযেইরপই করিকোম। সাধকগণের কেমন আস্তরণ: -ভিডিকষা শি 
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হি পাইয়া এ ক তাহা. সঞ্লে. দেখিয়। সতত্িত হইলেন; ৬ভ. আসর রি 
মৃু। (খিয়া। কিরূপ জলেোৌঁকিক ভবে দর্বদ। প্রস্তত থাকেন তাছ। চি 
: দেখিয়া জবাকৃ হইলেন এবং মায়ের ধে ছেলে হু ভাহাকে রগ 
কিছুতেই বিব্রন্ধ ব| মুগ্ধ করিতে লক্ষম হয় না তাহা নকলে দেখিয়া, 
দিব্য আনগীত করিলেন। | 
.. এমৎু রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া শিখ্যে! আর শ্ষির থাকিতে পারিলেন 
না। তাহাকে কলিকাতায় জানিয়] অভি যতু নহুকাঁরে চিকিৎমা করা" 
ইতে লাগিলেন। বহু যত্ডেও তাঁহার বেদনা উপশমের কোন উপায় 
করিতে পারিলেন না । পুনরায়. ডাক্তারদিগের পরামর্শে ত'হাকে ক'লী 
. প্ররে লইয়] যাঁওয়। হয়। তথায় বড় বড় ডাক্তারযাইর] চিকিৎদ। করিতে 
থাকেন, কিন্ত কিছুক্ঠেই কিছু হইলনা। ভিনি এই সময় হাগিয়। বাল 
তেন, দেখ, আমার দেহটা যেন একটা কাগজের গৃহ, আর এই স্থানত 
টায় যেন একট! ছিত্রে হইয়াছে। ক্রদে খন অতি দীণ ও গুক 
হইয়া অস্থি পঞ্জরের পিঞজর স্বরূপ হইয়া দাড়াল, তগন শিষ)দিগকে 
আহ্বান করিয়। নিজ দেহ দেখায়? বলতেন; দেখেছ ?দেছটা কেবল 
যেন একট] হাড়ের খাচ! মাত্র, এতে কিছুষ্ট নাই, হয়ও ন। কিছু, এক 
মাত সগ্চিদাননদই সত্য] মৃত্যু কাল গর্বানত শিষ্যদিগকে এইরূপ নানা 
&ক'য় গভীর উপদেশ দিয়। যান। মৃত্যুর পূর্ব দিবস (৩১শে শ্রবণ ॥ 
তাহার একজন ভক্তকে ড:কিয়া বলিলেন, পাজিখান দেখত শিপ 
: পাজি লইয়া ৩১শে শ্রাবণের সমুদয় বিবরণ পাঠ করিয়া, যেমনই ১ল| 
ভাগ্র পাঠ করিলেন, জমনই পরমহৎসদেব বলিয়। উঠিলেন, “হইয়াছে, 
. জার না"। তৎপর দ্রিবব চিকিৎসক আপিবামাত আগ্রহের নহিতভ 
.. জিজ্ঞাস। করিলেন তে'মরা এতদিন ধরিয়া কি করিতেছে? রোগ কি. 
আরোগ্য হবে না? চিকিৎসক নিরুণর ছইয়। বসিয়া! রহিলেন। গুখন 
তিনি একটু মৃছ হলিয়! একজন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া হস্তে তুড্ি 
. এ নিয়া বলিলেন, ওছে ! এর! এতদিন পরে বলে কি? ক্রমে ১লা ছন্দের 
-' ক্ষাল রাজি আনিয়া উপস্থিত হুইল! তভ গণেরও উৎকষ্ঠ। বৃদ্ধি পাইতে: 
:১-. জাগিল। সাহারা নখত্বে যে ছিল পায়দা প্রস্ত্ত করিয়। খাওয়াইলেন, ৮: 
... ভিনিও প্রাপ্ত পায়সান টুকু সে দিবস সমন্তই ভক্ষণ করিলেন, ধক. 
রা বিশু গরিত্যাগ করিলেন না) পরে শয়ন করিয়। নিপ্রা যান, রি, 
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নার বিপ্রের সময়. : মিযোখি' হই পার শিষাকে: ডাকি মিজি 
উদর দেখাইয়া রলিলেন, দেখেছ? ইহাকে শ্বাস বলে । এই খলি- 
ফ্লাই সমাহিত হুইলেন। সে সমাধি জার ভাজিল না । ১৮০৮শক ১লা 
ভান্র তারিখে ভক্তকু সচুড়ামণি মক্াত্মা রামকৃষ্ণ পরমহৎস জড়দেহ -পরি- 
'ভ্যাগের লঙ্গে সঙ্গে এ মায়াময় সংসার ছাড়িয়। কৈবল্য ধামে গমন- 
করিলেন। নিয়তির বশেই এন্ত ব্রদ্দা্ড পরিচ।লিত হইতেছে। নিয়তি 
খগুনে কাহারও সাধ্য নাই। পরব, প্রহ্লাদ, লারদ, শুকদেব, ভূ) 
ভার্গব, অভি, জঙ্গিরা, পুলন্তয। পুল, কপিল, বেদবা।স, কণ্তপ, বশিষ্ঠ 
প্রভৃতি মহাসাধকগণও যে নিয়তি খণ্ডাইতে সমর্থ হন নাই, জাজ 
অমদের ভক্তদর্শন পরমহংসদেবও সেই নিয়তির বশে এ পাপ সংসার 
পরিত্যাগ করিয়। নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। মান্য যেখানে 
যাইবার দ্বন্ত লালাগ্লিত সেস্থান যদি সে দিবাঁচক্ষে অবলোকন করে. 
তাহা হইলে কি আর লে এ যন্ত্রামক্প,। পাপপূর্ণ বিপদের আকর 

ংসারে থাকিতে চায়? কখনই না| সাধক যে জন্ত এখানে আনিয়া 
থাকেন তাহার সেই কার্ধাটি সিদ্ধ হইলেই তিনি জার এক মুহূর্ত 
আমাদে- ন্যার নরকীটদিগের সংসর্গে থাকিতে ইছুক হয়েন না। পরম- 
হুংসের উদ্দেপ্ত সাধিত হইল তিনি জার সংসারে থাকিবেন কেন, ভজ্জন্যই 
তিনি সমস্ত মায়া মমতায় বিসর্জন দিয়! আশ্রিত শিষাদিগকে অকুল 
পাঁথারে 'ভাসাইয়া। কোথায় যেন উধাও হুইয়। চলিয়া গেলেন--পশ্চাৎথ 
সাহা থাকিল তাহা! কখনও ন্ট হয়ও নাই, হইবেও না। 


কুমশঃ 


ব্রন ও ব্রন্মজান ন উনি ধশ শ্ান্ীর বিজ্ঞান সমুভুত ফল নক, , নব, 
সভ্যতার ধ্রজ] নহে এবং সাগর পার হইতে আনীতও নহে বরং তৎসমুদ্বায়ই : 
ব্দ্ধতানের পরিপন্থী । আর্ধ্যগণের পবিভ্রাচারে ও উপাসনার অবিদ্যা;. 
পাশ.ছিন্ন হইয়। বিমল ব্রন্মজো!তি বিকাশিত হুইয়াছিল। কত মবস্তর: : 
চলিয়। গেল, কুটস্থ ব্রন্ম (ব্রন্মজ্ঞ।ন ) জচল ভাবে সর্বত্র বিরাজিত থাকিয়া” 
উপামন! পদ্ধতি ও জ্ঞানীর যোগযুক্ত নির্মল হৃদয়ে বরদ্ধাঙ্থকম্পায়ই উস্ভাসিত | 
হইয়! আঁচার্ধ? পরম্পরায় প্রচলিত হুঈয়। জাগিতেছে। কর্ণক্ষেত্র ভারতবর্ষে. 
পূর্ণ মন্থষ্য প্রথম ্থ হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষ খধি সকলের পুণাময় আশ্রম: 
ভূমি, এখানেই বেদ নল প্রকাশিত হইয়। জীবগণের অশেষ কল্যাণ. 
নংলাধিত হ্টয়াছে। ন্ৃতরাং ব্রদ্মজ্ঞানও পরিপৃণত আর্য ভূমিত্বেই প্রকাশিত. : 
হইয়! শিষ্য পরম্পরায় স্থসেবিত হইতেছে । 

::. অতি চ পুরাকান হইতেই ব্রিবিধ প্রতণী স্ব হইতেছে। কতক সত্বগুণপ্রধান | 
 ঘেবভাবাপন্ন, কতক রজোগুণপ্রধান মান্বতাবাপন্নঃ আর কতক চিতা 
গ্রধান পশুভাবাপন্ন | . স্পষ্টরূপে বনিভে হইলে দেব, মানব ও পঞ্ড.. 
'বুলিলেই হয়। আবার মানুষের মধ্যেও উক্ত ভ্বিবিধ একি পরিলক্ষিত: 
“হয় ॥ কেহ ভূমামন্দে আনন্দিত হইবার জনা কায়মনোব!ক্যে সাধন সকল: 
-পরিপালন করিতেছেন, পরকালের জন্য হদম়-শতদল ঈশচরণে সমৰ 
এফফরিতেছেন ; সংসারের জাল! তী ্থাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। রোগের 
ভীষণ মূর্তিতে, মৃত্যুর বিকট মৃখভক্সীতে, তাহারা ভীত হন রা? প্রভ্যুত এ 
লকল তাহাদের নিকট একান্ত-নিক্প্রভ ও মলিন হইয়। দূরে পলায়ন কবে: 
একেহবা 'সৎসারকেই নিত্য পরমার্থ- জ্ঞান করিয়া বিষয় স্থখে অবগাহন : 
. কত্রিতে প্রবৃত্ত হর, ক্রমে পরক্রহ্থজ্ঞানে সম্পুণ বিশ্বৃত হইয়া পুঃ পু . 
সংসার জালার দ্ধ হইতে থাকে। প্রায়ই তাহাদের মোহ অপলারিত, হয়. 
না? কেছ ব1 নিত্রিত। সারে দেবত।:ও. জন্থর চির: বিরাঞ্িত। কখন 
দেব দের প্রাবল), কখন ব! অন্থ্রদলের প্রানলায, পরিণামে গনুরালই,. 
পরাজিড ছয় খ্রণানিতে : বেশ: করির়। ধাকে।,  অনুর্যসের. মধ্যে: 
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: আবার দ্বিবিধ ভাগেঃ শ্রেনী বিভাগ হইতে পারে এক ভাগ বাহুতে 
পাশব বল প্রকাশ করিয়। সমস্ত আয়ত্ত ও স্বাভি মত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা 
করে, আর এক ভাগ মুগ বাচালতা করিয়া.ছলৈ কৌশলে অভী্ সাধন 

করিতে চ'র়। উভয়েরই শেষ ফল স্বার্থ সাধন, কেহ গুকান্তে কেহ 
তলে তলে! এই অন্গুর তাব!পন্নগণ বরদদজ্ঞানের চির বিরোধী । ইহারা 
পূর্ব মধ্য ও বর্তমান কালে বিরাজিত। উর] সকলেই সময়ে সময়ে ব্রহ্ম 
ও ব্রদ্মোপ1সনায় বিপ্রতিপত্তি ঘটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং নানাবিধ 
উপধর্থের কৃষ্টি,.করিয়। সম্প্রদায় বিশেষের উত্পত্তি করিয়া! থাকে। এই 
দকল কারণে অনেকের হুর্বাল মন সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইয়া উঠে। 
আবার জঅলক্ষয গভি কান প্রভাবে দেশের অবস্থাও ভিন্ন ভাব ধারণ 
করে। যখন মহন্মদের শিষ্যগণ নানা অপছুপায়ে ভারতের অধিকাংশ স্থল 
আয়ত করিয়! সর্বস্ব শোধণে তৎপর হইয়া উঠিল, দিল্লীর পৰিত্র তোরণ- 
ঘবার অর্ধচন্দ্র পতাকায় হীন শ্রী ধারণ করিতে লাগিল, তখন ভার ভিন্ন 

. ভাব ধারণ করিল। ধর্ণগরস্থ নকল নষ্ট হইতে লাগিল, আচার্ধ্যগণ সতত 

শঙ্কিত ও ত্রস্ত। তখন অনেক পোঁক প্রলে!ভনে স্বার্থ সাধনে বা বিপাকে 
আনিচ্ছ।য় পরধর্শে ও পরাচারে- আত্ম বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বৃত্তি 
সকল উচ্ছিন্ন হওয়াতে অর্থার্জন লালাসায় তদানীত্তন বিজাতীয় ভাষা 
ভধ্যয়ন ও বেশ তৃষার সমাদর করিতে লাগিলেন । কিয়ৎ পরিমাণে স্বাস্থ্য 

. শিষ্টাচার ও আর্ধ্যগরিম] বিলুপ্ত হইতে বদিল। তখন কতিপয় উপধর্শের 

স্থষ্টি হইয়া এক এক সম্প্রদায় গঠিত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রের প্রবলভায় 
যখন. বিজাতীয় রাজার অতাচার ও প্রচুশকি একান্ত নিস্তেজ হইয়] 
পড়িল, তখন নান। কৌশলে থৃষ্ট শিব্যগণ বণিখৃতি ছাড়িয়। ভারতের 
রাজলম্দ্রীকে করল গত করিতে লাগিলেন, ক্রমে ভার ভারাত্তর 
পরিগ্রহ করিতে লাগিল। বর্ণিত সময়ে লোভের ক্ভাব ছিলনা, 
্বার্থেরহাস ছিল না, অনেকেই খইমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। . যাহার। 
দীক্ষা গ্রহণ করিলেন না, তাহারা ন্ুশীভল দেশ সত্তৃত্ত আচার 
ব্যবহার গ্রহণ করিতে ল:গিলেন। ইহার পূর্ণ লাধনের পুর্বে জনৈক 

ব্রান্ধণ কর্মোপলক্ষে রজপুরে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার অত্তরে 
ভোগ বাগন! একাত বলবতী ছিল, রঙ্গপুরের সম্িকট ভামফাট নামক 
গ্রামে যবনী ললনায় আশক্ত হুইলেনঃ সম ধিকৃকৃত হইয়া পরিধান 


কাশীতেঞ প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য. হতে পারিলেন না। সমাজে সম্পূর্ণ নিরাশ 
ই বন লংকৃষ্ট দোষে পরিত্যক্ত দলের একাংশে পরিগৃহীত হইলেন 
এরং একটি উপধর্টের কটি করিলেন। পরিণামে তাহাও রুপান্তরিত 
হইয়! খষ্টধর্শের প্রকার ভেদ মাত্র হইয়| উঠিল। দেশীয়গণ পরমার্থ 
পরিত্যাগ করিয়া অর্থাশয়ে জর্থকরী ভাষা! অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। 
বাল্যাবধি' আজীবন উহার আলোচন।; কাজেই অনেকে পবিত্র 
আধ্যধর্থমে আর্ধ।চোরে ও বার্ধ্শাস্ত্রে অন্ধ হইয়া, উপধর্শা ও বিধর্পেত . 
অনাচারে ও বিঞ্াভীয় আচারে মনঃ সংযোগ করিতে লাগিলেন। 
কর্পনোষে অনেকেই আজ বিশ্বৃত হইরা স্বীয় গৌরব বিসর্জন পর্বক. 
জাতীয় প্রতিষ্ঠার মস্তকে কুঠারাঘান্ত করিভে লাগিলেন এবং নবীন 
মন্ত্রে মুগ্ত হইলেন। বিদেশীদের হাসা ও বিজ্রাপ বাক্য তাহাদের কর্ণকুরে 
পৌহুছে ন। দেশীয় অমৃত্বময় ও প্রীতিগ্রদ উপদেশাবলীতে আস্থা না ূ 
থাকার দেশর তুর্দশার ইয়ত! রহিল ন1। পদে পদে লাঞ্চনা, তথাপি 
লেই বিড়ম্বনাই একমাত্র প্রার্থনীয়। সুতরাং এরূপ ছর্দাশারদিনে 
“্রন্মোপাঃসনার" বিষম ধুয়া পরিলক্ষিত হুইবে না কেন? | 

ব্রন্মোপাসন1 কথাটী ষত লরল কাজ তত সুগম নহে। প্ব্রদ্মব্রদ্মা* 
ইত্যাকার ধ্বনি করিতে সকলেই সমর্থ, পরোক্ষানুভব ভিন্ন কেবল ব্রশ্ধ পব্যে 
মুক্তিপাভ ঘটিতে পারে না! । ওষধের নাম গ্রহণে আময় অপপারিত্ হয় 
না, সহুপান বা অন্বপান সহকারে সেবন করিলেই ব্যাধি বিদরিত হুইয় 
থাকে । স্মগ্তরাং পরোক্ষান্থভবের উপযুক্ত হওয়। সর্বাগ্রে .ম্ুবিছিত। 
তদন্ককূল উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে ব্রক্ষনি শ্রোত্রিয় গুরুর অনুসরণ 
করিতে হইবে। তিনি অনুকম্প। প্রকাশ পুর্বক বেদ বেদাস্তাদি শা প্রত্াক্ষী- 
কৃত সাধন সকল শিক্ষ। দিবেন। স্যপ্টির আরভ্ভাবধি বন্তমান সময় পর্যন্ত 
বেদ গ্রতিপাদায পরত্রন্ম, তহুক্ত সাধনে উপাপিত, সংরাধিত ও গ্রত্যক্গীভূত 
হইতেছেন, তাহাতে বিপ্রতিপভি-সাধন-প্রয়াস একান্ত বালকতা ভিন্ন আর... 
কিছুই নহে! এখন দেখা কর্তব্য সনাতন শাস্ত্রে তছুপযোগী সাধন 
রভৃভির বিধি নিষেধ কি রহিয়াছে এবং তাহা কতদুর পরিপালিত্ত হইক্ষে 
পারে। অনাথ! বামণের চন্দ্র সঙ্গতি লাভের ন্যার হাস্যাম্পদ হওয়!, 
'জধব! বাভ-বিকৃতি প্রদর্শনের কিছুই প্রয়োজন দেখ] বায় ন]। 

বন্ধ অতীভিয়। দর্শনে তাহার দর্শন হয় না, শ্রবণে শ্রবণ হয় না, 





রসনার রঙ হয় না, গে স্পশ ং হয় না, . আনিকার আগ্াগ, হছ়্ মা, এমন 
কি ্রন্ম ্বরূপ, মনেও. মনন হয়না । ফলকথা বর্ম আমাদের ইন্জিয়ের 
বিষয়ীভৃত নছেন। তাহার সন্বদ্ধে অভ্ি-নাস্তি কোন শব্বই, প্রকাশ, হর 
ন/।. তখন এবডূত -অতীন্রিয় নিত্য লতা পরবদ্মজ্ঞানের জন্য আগগু- 
বাকোর প্রতি সম্পুর্ণ রূপে নির্ভর করিতে হইবে, আগ্তবাক্যানুকুল 
যুক্তি তর্কের অনুসরণ করিভে হুইবে, নচেৎ এদ্ধকারে বিচরণ করিতে 
হইবে, লক্ষ্ত্র্ হইয়া বিপক্ষে পাদ বিক্ষেপ করিতে হবে, নির্বৃতি 
ভাহার সদুরে অবস্থিত -ও লুক্কারিত। সেই আগ্তবাকা বেদ বেণাস্তাদি । 
সর্বান্তঃ করণে, পুত হুদর হইয়! ভাহাই পরিপালন কর। সাধুজনোচিত 
করত কর্ম্।- 
অনুষ্ঠান কার্ধ্যের সৌকর্ষয বিধান জন্য একই বেদ শাখা চতুষ্টয়ে বিদ্ক্ত |. 
লই শাধীচতুষ্টর় শ্রুতি জলদগস্ভীরস্বরে একভাঁনে বলিলেন সৃষ্টির পূর্বে 
এক পরব্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই ছিল নাক । তখন ব্রন্ম নি নিলেপ 
নিরঞ্জন অশবা অম্পর্শ অরূপ 'ও অব্যন্ন। তাছারই অভিধ্য।নে জগৎ প্রপঞ্চ 
কষ্ট হইতেছে। . জগৎ পরব্রদ্মের একাংশে অব্ছিত ভিপাদ শ্বয়দ্প্রভ |" 
তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এ উপাদ।ন বিবর্ড উপাদান, 
পরিণাম নহে । রজ্জুতে সর্ণদ্রম হইলে সর্পের যে উপাদান ভাহ। বিবর্ত 
উপাঞ্ছান। নির্ব্বিকারের পরিণ।ম সম্ভবেন।। দ্বরূপ নাশনস্তর অবস্থাত্তর 
উৎপত্তির নাম পরিণাম। বিবর্ভ উপাদানে স্বরূপের নাঁশ হয় না। যখন 
পরমেশ্বরের জঅভিধ্য/ন হুইল তখন তিনি মার়ারূপ উপাধিতে উপগ্িত॥. 
নুতরাং মায়াময় পগ্ডণ। ব্রন্ম এক হইয়াও উপাধিব বাছুলেয বহু বলির! 
ব্যপদেশ হইয়া! থাকেন। এখন দেখ! যাইতেছে যে পরমেশ্বর-ত্রিবিধ সত্বায় 
প্রতিভাত হইয়| থাকেন। পারুমার্ণিক, ব্যরহারিক ও প্রাতিতাঁসিক |. 
'আরাঃ আভীন্দি্র বিষয়ের উপলব্ধি জন্য কোন জবলম্বন করিতে হইবে, 
মে ্বরূপাধিপম হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ৪ বিষয়ের সচ্ছেপ 
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আলোচন। রা 1 াতেছে. যেমন কাল নীরগ। 1. 'শীয়ণ কালে সন 
উপলদ্ধি নিমিত্ত হুর্ষো য়া অবলম্বন ও অপেক্ষা করিতে. হটবে, আবার 
ঘটিকা হন্ত্র.বলম্বন করিয়। আরও কাঝের ক্ষুপ্রাংশ বিভাগ ভইয] থাকে |. 
এখন ব্যবহারিক সথা় পল; বিপলাদি ক্রমে কাল ব্যবস্যত হইয়া. থাফে 1. 
পারমার্থিক সততায় তাহার কর্দাপি বিভাগ হয় না, তাহ! নীস্বপ ভখও। 
কিন্ত অ।মরা তাহাকে ক্ষুদ্র তম ভাগে বিভক্ত করিরা বাহার, করিয়া. 
থাকি। পর্পে রজ্জু ভ্রম হইয়া! থাকে, শুক্তিতে রজভ শ্রম হইয়া! থাকে... 
যাবৎ সর্প ও রজতের মিথ্যাত্ব বিনিশ্চিত নায় ডাবৎ সর্প ও রজত বলিয়1: 
দৃঢ় প্রতীতি জন্মে । অধ্যারোপে রজব, ও শুক্তিতে জন্যরস্তর আরোপ: 
জ্ঞান হইয়া থাকে । উহ1 অজ্ঞান, উজানে আবরণ শক্তিতে শ্বরূপের , 
ভিরে ধান হয়: দ্বরূপকে আবরণ করিয়! অন্যরূপের যথার্থ্যজ্র।ন, বিক্ষেপ 
শক্তির কার্ষয । আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি সমিত অজ্ঞান, জ্ঞানের বিরোধি। : 
ত্র অজ্ঞান বস্তও নয় অবস্তও নয়, জনে উহার বিনাশ হর] থাকে। 
অজ্ঞান ভ্রিগুণময় জ্ঞানের বিরোধী |. * আব মাত্রেই কোন না কোন 
রূপে অজ্ঞান অবশ্থিতি করে, ্দুতর1ং উহা! একবারেই অবনত. নছে। 
আবার জ্ঞানের বিকাশ হইলে ইহার বিনাশ হয়, এজন্য পুর্ণ সত্য পর- 
বরদ্মের ন্যায় ইচা বস্তও নহে। অতএব উহার প্রকৃত ব্বরূপ দৃনির্ণের 
বলিয়া, অনির্বচণীয় বলাহইল | অনির্কচণীয় শবে যাহার কোনরূপ, 
নির্বাচন ব1 নির্ণর হয়ন1 ভাহাকেই বুঝাইয়া থাকে । জ্ঞানের অভাবকে . 
অজ্ঞান বলাও যুক্তি যুক্ত নছে। কারণ “আমি যখন অজ্ঞান ছিলাম: 
তখন কিছুই জানিতামন।" ইত্যাদি অন্গভবে জ্ঞ।নাভাবেও “জানিভাম না 
জ্ঞানের পুর্তি হইরাথাকে। এই জন্ত জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান ন| বলিয়1.. 
জ্ঞানের বিরোধীকেই অজ্ঞান বলিয়! কথিত ও ব্যবহৃত হয়। এই. 
জন্ান ব্রিগুণময়, স্থুতরাৎ অজ্ঞান জনিত প্রত্যেক পদার্থে লবধাদি গুণ. 
রয় লক্ষিত হয়। পরিদৃশ্তমান বিশ্বসংসার ত্রিগুণময়। যেস্থলে জন | 
সেখানে: অজান থাকিতে পারে না; এই কারণে অজ্ঞান, জ্ঞান বিরোধী. . 
প্রত্যেক পদার্থ অভ্ঞান আছে, সহগভবে ইহা বুঝ! যাইতে পারে। "আমি. রে 





ক জন স্মরনীয় বিপাক জন বিনোদ ভাবরপং গত 
বস্তি * ইত্যাদি বেমাসদার। 2 


২৫০ 02৭ বোব্যাস।? 


অজ্ঞ" গ্রতোক ব্যক্তিই 'এরাপ: বলেম, ঙ ব্যবহার সকাটরন। হুৃগ্গহাং 
সকলেই বে জঙ্ঞানগ্রন্ত ডাহ1 প্রতিপাদন কর! বাহলা।. এই অঙ্ঞা- 
নকে অবিদা।ও বলে। অবিদ্যা প্রভাবে পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন 
হইক্স। বর্মন জগত্তের বত্যত্ব প্রতীতি হইয়। থাকে । পরমেশ্ব' তির 
আর কিছুই সত্য নহে, ইন্্রঙদালব্ৎ অনিত্য, অবস্ত। 

“সত্যংজতান মনত্তৎ ত্রহ্ম,, ইহাই তাহার শ্বরপ। ব্রহ্ম সতা, ব্রন্ম জ্ঞান, 
রন্ষ জনস্ত। যাহাই সৎ ভাঁচাকে সত্ত্য বলে। যেরূপে যাহ। নিশ্চিত কয়, 
কগাপি ত্জ্রপের ব্যভিচার হয় না, তাহাকে সত্য বলে। কঈ যাহার ব্যভিচার 
হয় ভাহা! অনৃত অতএব বিকারময় । সত্য শব্দে ত্রন্ম নির্বিকার নিরভবীনরূপে 
সিদ্ধান্ত হুইয়৷ থাকে । .অতএব ব্রন্ম কারণ ্বরাপ। কারণ স্বরূপ হইলে 
টের কারণ সৃত্তিকার নায় অচেঙন বলিলে সনোহ হইতে পারে, অথচ 
্বর্পপের বিকাশ হয় না, এজন্য তাহাকে জান বলাধায়। খাহ1 জান 
ভাহাই চিৎ। জ্ঞান ব্রদ্দের রূপ, জপ্তি, জববোধ প্রভৃতি জ্ঞানের পর্যায়। 
আবার যাহা! সত্য ও জ্ঞানময় তাহ সীমাবদ্ধ ও খণহইভে পারে, ক্রমে সে 
আশঙ্কাও অপনোদন করিবার জন্য শ্রুতি বলিলেন, বন্ধ অনন্ত | যাহা 
কোনও রূপে প্রবিভক্ত হয়না তাহাকে জনস্ত বলে? । পরক্রন্থ 
অন্মদাদ্ধির মভ রূপে রূপবান নহেন, কিন্তু সভ্য জ্ঞানানস্ত রূপে রূপী। 
এই জন্য তিনি মচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়াও পুজিত্ত হইয়া! থাকেন 1 

পারমার্থিক সনত্বার় ঈশ্বর, নিঁগ অবাস্মনস গোচর। চিন্ব় সত্য ও 
জানময়। তীহারই শক্তি মার়1। পরব্রহ্ম মায়াতে উপহিত হইয়। গুণময়, 
ভতএঞব পরমেশ্বর নি৭ ও সণ্ণ ইহ! কাহারও অত্বীকার করিবার সাধ্য 
মাই। পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির. জন্য প্রথম তটস্থ লক্ষণের 7 অথব! 
মিন ভাব পরিগ্রহ জন্য সগুণ ভাব আদৌ বুঝিতে হইবে, নচেৎ স্বরূপ 
ছাড়িয়া! কুরূপে বা অদন্রপে চে! ন্যস্ত হুইবে, তাহার সনোহ নাই। 
এখন পরম কারুণিক পরমেশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে আলোচন1 কর! 
| যাইতেছে | ৃ 











্ *বন্জপেশ সন্িশ্চিতৎ তদ্রপং ন ব্যভিশ্চরতি ততসত্যং | 
হন্জপেণ নিশ্চিতং ঘত্বক্রপং ব্য ভিশ্চরন্দনৃতমিত্যুচ্যে ॥ * শষ ভাহয। | 
1 *বদ্ধি ন কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে তদনম্বমু * 9: 

রঃ সরপাতিয়িক বিশেষণে। 





ছু. ওল তত স্যার তালি ক জি কত,ত৩ 2521-11-58 ৯৯: নে চলি 
হম সতত ১ সুই এ সাদ পাত হা জাতি, 5, শিটুটি তত লি পতি পি হিতিত তি তত 
বস চলতে রত হীন তত টি তত পণ তি তি রঙ তল তত ত্র 
রি পু তত তি তই ২ চা তাহা শি শা 
শত - রী রর 
ন্‌ ৮ টি হ ্ ঙ্‌ 


টি ধরাধামে অন্তংকরধ: গু ও কর্ণ পুরি ইজি সম্পদে বে 
হয়া জন পরিগ্রহ ররিয়াছি। ও সমস্ত উন্রিয় গ্রামের পরিচালনা দ্বারা 
ডাহাদের শক্তির অন্নুরূপ যাবতীয় কার্ধ্য করণে আমর! সমর্থ হই, তদতি, 
রিক্ত বিষয় আমাদের 'ম্পর্শ করিবার পামর্থা নাই। চক্ষু রূপ ভিন্ন" 
নীরূপ গ্রহণ করিতে পারেনা । রসন। মধুর, লবণ, তিক্ত, রুবায় ও জপ 
প্রভৃতি রসভিন্ন আর কিছুর শ্বাদগ্রহণ করিতে পারে ন|। শ্রবণ ঘাত ও. 
প্রতিঘ।তের ফল ধ্বপন ভিন্ন আর কিছুই ধরিতে পারেন! । নালিকা' 
পার্থিব গন্ধ ভিন্ন অন্ত কোন বিষগ্প স্পর্শ করিতে পারেন1। ত্বক ষ্পর্শ. 
জনিত জ্রানের সাধন। অস্তঃকরণ বৃত্তিভেদে জাপাততঃ ভুই ভাগে 
বিভক্ত । জস্তঃকরণের যে এ নিশ্চয়ত। জন্বে তাহাকে বুদ্ধি রৃতি রর 
বলেঃ আর যে কার্ধ্য বিমর্শ অথব] সন্কর বিকল্প হয় তাঙাকে-মন বলে। 
অন্তঃকরণের এক এক কার্ধ্যকে কিংবা সময়ে সময়ে জভ্ভঃকরণে যে. 
এক এক ভাব হয় তাহাকে অস্তঃকরণের ধর্ম বৃত্তি বলে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয় 
সকলের পরিচ?লক, মন পরিচালন রঙ স্বরূপ। যেমন রথে জস্ব যোজিত : 
হইয়! সারথি কর্তৃক পরিচালিত হয়ঃ লারবি প্রগ্রহ ( লাগাম) গ্রহণ করিয়! : 
সংযেঞিত জশ্বকে বথেচ্ছা পথে বিচলিত করিয়] থাকে । কেমন 
দেহী জীব রথিভুল্য, শরীর ভাহার রথ, বুদ্ধি সারি, মন প্রশ্রছ, ইন্জিয় 
পঞ্চক অশ্ব । আশ্বের গমন ভিন্ন প্রগ্র্থের কোন কার্য দঃ হয় ন', তবে . 
কেবল সারথির করে প্পনিত হইতে পারে মাত্র। রূপ, রল, গন্ধ, . 
স্পর্শ ও শব্দ. এই পচটাকে বিষয় বলে। এই বিষয় পঞ্চক পঞ্চেপ্ি- 
য়ের গ্রাহথ হইয়া থাকে । উৎ ভিন্ন ইন্ত্রির়ের জার কোনও বিষয়ে 
সংপৃক্ত হওয়ার সাধ্য নাই। আশ্কালন কর, বাহবাস্ফোটন 'কর, আর : 
বিজ্ঞানহ খাট।ও বিষয় ভিন্ন অবিষয়ে ইক্ত্রিয়ের শক্তি অকরপ্য হইবেই'. 


হইবে। 


সী 


বাল্যবিবাহ 


রর প্দাঃ রোপিত আত্রের কলমে মুকুল হইলে সকলেই তাহা ভাঙিয়! 
দেয়। অপরিণত মারিফেল বৃক্ষে মোচ পড়িলে তৎক্ষণাৎ গাছ! 
ভাঙিয়। দেয়-। কেন দেয়? পাছে বৃক্ষ! নিস্ডেজ হইয়া” ভবিষ্যতে মাও 
পড়ে; প্রত্যুত বৃক্ষের পরিণত অবস্থায় ফল হইলে ফলও (পরিপু্ট হয়, 
অপেক্ষাকৃত বৃক্ষও সতেজ থাকে । চিরকাল পূর্ব্ব মোচ ও মুকুল ভাকতিয়। 
দিলে বৃক্ষ আরও নভে থাকিতে পারে, তাছাতে আর লনদেহ নাই । - তবে 
থে অভিপ্রায়ে বৃক্ষ রোপন করে, মে অভিপ্রায় দিক হয় না, বলিয়াই 
চিরকাল কেছ মুকুলার্দি নষ্ট করে না। .এই নকল যুক্তি-বলে বা ইত্যাদি 
ভূ়দর্শনৈ সাধারণের ধারণ! হইয়াছে--বাল্য-বিবাহ আমাদের লমধিক 
অনিষ্টকর । এই ধারণা অহিন্দুগণের ও হিন্দুচপ্দাচ্ছাদিত সংস্ক/রক 
দ্বালের। তাহার] আরও ২। ১টী দৃষ্টাঞ্জবলে ও পাশ্চাতা শিক্ষারও 
সভাত্বার ভাবে বালা-বিবাহের শিতাভ্ত বিরোধী ) কিন্তু প্রাচীন গাচার- 
প্রির ছিন্দুগণ ইহার নিতান্ত পক্ষপাতী । উদ্ভয়দলই শ্রশক্ষ সমর্থনের 
প্রয়াশ পাইত্বেছেন। আমর! আকাঙ্খ। করি-্এই সঙ ঘর্যণে সত্যের, 
আবরণ: উন্মোচিত হুইবে। এসম্বন্ধে ভূয় আন্দোলনে সমান্ের ই 
বট অনিষ্ট সাধিত হইবে না। তবেষদি আমাদের কপালক্রমে ঠাকুর 
 গড়িতে মেকুর তুর, তবে উহা কালের প্রভাব বুঝিয়। নিশ্চিন্ত হইব | 

77 প্রাচীনকালে হিন্দু-সমার কেবল শাস্ত্রের অন্ুশ!সন বলে চালিত 
হইত, কিন্তু স্াাহাই বলিয়! যুক্তির বল ও কম ছিলনা । তবে পূর্ধে 
শাহামৃপ।রিণী যুক্তি ছিল, এক্ষণে যুজ্যান্থসারী শান্তা. হইয়াছে । 
স্বাস্তবিক, “যুক্তিহীন বিচারেন ধশ্মহানিঃ. *প্রজায়তে 1” ইত্যাদি শাস্ত্রে 
এযুজির আমন সর্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে কিন্ত পূর্বাকালের যুজি 
এক জাতীর, ছিল» আধুনিক: যুক্তি, অনা জাতীর হইয়াছে। যদিও 
ুক্তি. মানপিক-স্বভাব-স্ুলভ: শক্তিসভূত) তথাপি বুক্িশক্তি শিক্ষায় 
. মার্জিত হইয়া - শিক্ষান্ুসারিনী_ হর়। তুমি ইংরেজি দশনিপাস্র পড়িস্কাছ, 
তোমার, যুক্তি এক থ্রকায়ের, আমি াথযদশন শাস্ত্র পড়িয়াছি, আমার যুক্তি, 


টা শ্রীকারের।, শিক্ষা এই নী তির কারণ । আবার 'তৃষ্ি 
.পাঞ্চাত দরশনি অধিক পড়িস্াছ, অমি অন্ন পড়িয়াছি, ন্ুক্তরা তোমার, 
: আমার যুক্তিতে স্ব্গমর্ ভেদ "থাকিবে, এই কারণে. যাক প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিতে পারে না--ক্ষণে ক্ষণে বছুরাপা ক্কয়। ভথাপি যুক্তি কাচাবও 
অনুপাদেয় নহে$ কেন না যুক্তি দ্বারা কিছুষ্ট স্থির হয় না » যদি. 
' এট সিদ্ধাত্ত কর। যায়, ভাছাও যুক্তিবলে করিতে হঈবে। তথাপি. 
রা আশ্রয় বাভীত আমাদের আন অগ্ঠোপার নাঈট । ভবে 
মাত্র বলি-_আর্ধা আচার ভ্রান্ত কি তত্রান্ত যদি যুক্তিবলে স্থির 
রা হয়, তবে আর্ধ্য দর্শনস্শান্ের শিক্ষামার্জিত বুক্তিবলে সিদ্ধান্ত 
করাই উচিত। সম্প্রদায় বিশেষ সন্ন্ধ. দেশ, কাল, পানর, আচার, 
'ব্যবঙারঃ ধর্ম ও শক্তির অন্থসারে যুক্তির আকার গঠিন্ত হওয়া উচিত। 
আর একটী কথা বলি,_যর্দি পিতার অ'ড্ঠি বিষয়ে পুত্র যুক্তির 
অন্থুস্ধান করে, তাহা হইলে যেমন পিতার অপমান করা হয়, সেই 
রূপ আমর] নিঃসন্দিত্ধরূপে মন্বাদি মহর্ধির আদি বিষয়ে যুক্তির অন্থু- 
সন্ধান করিয়। পদে পদে তাহাদিগকে অপমানিত করিতেছি। কালের 
ধর্ম অবপ্ত সহনীয়। এ 
.. আমি ঝলি, আত্রের মুকুল ন1 ভাঙিয়া! বাহাপ্রক্রিয়ার দ্বার! তাহার 
ক্ষতিপুরণ করিয়া অন্লকালে ফলভোগ করাইছে। ভাল । . ফলের জন্যই : 
এত জ্ায়াস ও এত উৎসাহে বৃক্ষরোপন। তোমার ইংরেজি যুক্তি. 
তুমি বলিবে, "বৃক্ষই ভাল”। কিন্তু ছিন্টুসমাজ এরূপ ফলহীন ক্রোট-. 
নের পক্ষপাতী নয়, ফলপুষ্প শ্শে|ভিত বৃক্ষের টররসা? তাই 
তাহাদের শাস্ত্রী উপদেশ আছে_- সা 
*পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ষা] পুত্রপিগ প্রয়োজনং ।” হিন্দুগণ ফল চায় 
বলি, বৃক্ষেরও অনাদর, কনে, না পহকারিতায় যে ম্থুখোদয় হইতে . 
পারে, ভাহ?ও অনুভব করিতে পরাদ্ুখ নয়। তাই তাহাদের 25 
"অখে ফলার্থে নির্শিতে ছায়াগদ্ধাহ্যপপদাতে ৃ 
এবং ধর্ম্ং চর্যা মপমর্থ। অপুযৎপদ্যন্তে রি 
যাহার ইন্জিক়প্থকেই পরণ পুকুযার্থ জ্ঞান করে-জীর বাহ দে 
: রব একমাজ হৃখের নির্দান বিষেচন। করে; তাহারা বাচিয় গুচিয়া বোধন, 
কপনী বা! বর্ষীয়সী বিবাহ, কর্কক।. আর যাহার! সৎপুত্রঞয়ানী--পার-. 
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২৫৪: : ... . বেদব্যান |. রি 
রঃ লৌকিক নতি নিব একা না তাহাদের: পিতা শত 
অভিবাবকগণের প্রতিই কুল, শীল ও শৌনরষগাদি বাছার ভার, থাকা 
উচিত। 
বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলে প্রজা বৃদ্ধি হইবে।, রত জাত 
_ শস্যে আমাদের উদর পর্ণ হইবে নাও আপত্তি জভীব অকিঞিৎ 
কর। *জীব. 'দিয়াছেন বিনি, আচার দেবেন ভিনি।” ন্ুত্তরাং তোমার 
জামার. সেভাবনার জধিকার নাই। যাহার ভাৰন1স-সে ভাবিবে।, 
আর এক কথা--বাল্যকালে নগ্রবুত্ত সকল স্করিত হয় ন্‌?! 
ক্ুতরাং অঞ্চ,রিত. লতপ্রবৃত্তির অবস্যায় উৎপন্ন সম্ভানও তাদৃশ, প্রবৃতিম!ন্‌ 
জইয়া থাকে। ছিন্ুরা জন্মাস্তর স্বীকার করেন। এক জন্মে সৎগ্রবৃত্তি 
_ উন্নত-স্সতি অল্পাই হয়, হয় ন1 বলিলেও চলে। আমার বয়স ত্রিশ বতসর 
হইতে চলিল । . এযাবৎ সৎপ্রবৃত্তি মার্জিত করিবার চেষ্ট! করিতেছি, তথাপি 
মার্জিত হওয়। ছুর্ঘট ভুইয়া পড়িয়াছে। ৃ যদি দীর্ঘকাল জীবিত থ।কি, 
এবং সৃভ্যুক!ল পর্ধ্যস্ত চরিত্র সংশোধন করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকে, 
ভবে এইরূপে জন্ম জন্মাস্তরে কিয়দংশ চরিত্র ব প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ 
. হইতে পারে। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী-- 
টি “অনেক জন্ম 'সংসিষ্কম্ততো৷ যাতি পরাং গতিং ॥ 
ূতরাং এক জন্মে ৫। ৬ বসরের জগ্রপশ্চাতে প্রবৃত্তির উৎকর্ষ জপকর্ষ 
লাভ করণ কখনই সম্ভবপর নছে। ইহা বাতীত হিন্দুগণ জাবার প্রারন্ধবা দী। 
 প্রারনধে খেরূপ অবস্থ। ঘটিবে তাহা! অচলস্থারী, হিন্দুর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। 
ম্ুত্তরাং বালিকার গর্ভজাত সম্ভান হউক অথবা পৌঁঢ়ার গর্ভদ্রাত সত্তান 
্ হউক সে যদি তুর্ববল অথব! মবল হয় তাঙ্ছ। ভাহারই প্র।রদ্ধ ল্য ফল, অতএব 
. ভুমি ক্মামি যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া প্রারন্ধ কি করিয়া নষ্ট করিব । স্থতরাৎ 
প্রারন্ধবাদী হিম্মুর নিকট & সব যুক্তি লাগান বৃথা শ্রম। 
- সআর্ধা মহার্যগণ শরীরের প্রতি ভাদশ আস্থাব'ন্‌ ছিলেন ন1$ কেন 
না শরীরের, লছিত একজপ্মের সম্বন্ধ । কিন্ত মনের সহিত শত শত জস্ব্ের 
সম্বদ্ধ। ক্থতরাং তাহা] শারীরিক বল অপেক্ষ] মানসিক. বলে অধিক 
বলীয়ান হইতে প্রয়াস. পাইড়েন। আব্ধীদর্শনের দৃষ্টি মনোব্যাপের প্রতি, 
্. 'পাঞ্চাত্য দর্শনের দৃষ্টি শারীরিক ৰা বান্ছ ব্াপারের প্রতি । তাহাই তাহাদের 
রঃ বর্শন শান আধ্যান্িক...বিষ়ক,,  অধুনিক- দর্শন 'শাহ, বাহ... বিবয়ক। 
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ছারা মানসিক : অঙ্ের শোর. এবং কেবল: শারীরিক , অঙ্গের, 
| পোষণ চাছিতেন, না-গনিবারধ্য বলিবর্দবৎ শারীরিক বলের পক্ষপাতী 
ছিঞেন ঝ। ভাই তাহারা বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, ইহারা বিরোধী । 
বাল্যবিবাহে যে পরিমাণে শারীরিক বলক্ষয় হয়, প্রো বিবাহে ভাহার 
শঙগুণ মানদিক বলক্ষয় হইবার সম্ভাবন]। ক্ষুধা হইলেই খাইবার 
ইচ্ছা হয়।, যদি দৃন্িবৃত্তির ' বন্য গৃহেথাকে, * তাহা ২ইলে মন আশ্বন্ত 
থাকে। দি গৃহে তাহার অভাব থাকে) তাহ। হঠলে চৌর্ধযাদি 
বৃত্তির সঙ্থারতায় সে অভাব পূরণ করিবার ইচ্ছাহইতে পারে। আনেক 
সময়ে কার্ধযতঃ ও ভাহাই ঘটে; নুত্তরাং এ সকল কুগ্রবৃতির উত্তেজনায় 
তাহার জীবনের অনেক উদ্দেপ্ত সাধিত হয় না। তখন অন্নচিস্তা 
চমৎকার! "যাপার পেটেভর।” হইয়া উঠে। তবেই দেখুন ক্ষুপিবৃত্তির 
বস্ত-গৃহে: থাক। প্রার্থনীর কি না? একবারে ছুশ্পরবৃত্তি মিরার মায়ার 
হইলে সম্ভবতঃ কেহ সে গ্লেশ। পরিতা।গ করিতে পারে না|: যে. 
একবার কুকার্ধয করে, বারাস্তরে অন্ততঃ গাহার সে বার্থ করিতে তত 
'আশল। হয় না। পিচ তখন অপেক্ষাকৃত শারীরিক বলের আর, অধিক.. 
হইবার সম্ভব। তুমি বলিতে পার বালকগণকে নৈতিক বলে বলীয়ান 

করিতে পারিলে সে অনিষ্টের আশঙ্কা! নাই । আমি বলি তোমার সে. 
নকল শ্রুত্িমধুর নৈডিক বল, বাক্ো,_-কার্ষেয পরিণত ছওয়া ন্ুকঠিন | 
যদি শিক্ষার অন্য বালকগণকে বনে পাঠাইভে পার$ তবে বলি- 
এত্রিংশত্বযোদহেৎ কনা ১ হাদ্যাং বাদ বার্ধিকীং,* 

ক্ষুধা হইলে খাওয়া উচিত, তাই বলিয়। গণ্ডে পিণডে খাওয়। উচিত 

নয়) বালকের দক্তোদ্গম হইলেই ভাহাকে দুধে দাতের উপযুক্ত 'কিছু- 
কিছু চব্াা বস্ত দেওয়া! উচিত, তাই বনিয়। ছোলা ভাজ রা নিয়ত 
চব্য. বস্ত দেওয়। যুক্তি সঙ্গত নয়। এরূপ অধথাভোজনে কি বালক কি 
প্রো, কি বৃদ্ব--সকলেরই যে অনিষ্ট হয়, তাহা সাধারণে স্বীকার করিয়া, 
থাকেন। বিশ. বৎপরের শরীর লহিত অযথা ব্যবহারে প্রাণহার1ণও বা. 
আর পঁচিশ বৎসরে. ভাদৃশ আচরণের ফলও তাই। এরূপ চারি বৎসর . 
অধিক ৰাঁচিলে সামাজীক উন্নতি কিছুই সাধিত হয় না । তবে.মানসিক. 
বঝে বলিয়ান হইতে 'পারিলে অথ! ব্যবহারে. শারীরিক বলক্ষয় হইবার 
মন্তাবনা। নাই।.. “কিন সে ঘটনেরও অন্তরায় ভূত আমরা হইয়াছি। ঠা 





. পার বরস্ছেরা যাছাদের : ভি অনুকরণ করিয়া শিক্ষ। লাভ 
করিবে, কাণ্থে তাহাদের এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যদি 
তাহার ত্ীঃ সহিত পণুবৎ' থ্যবহার নাকরেন, তিথি নক্ষত্র দেধশাস্তে 
যেরূপ নিষিদ্ধ কাল নির্দিষ্ট আছে) বাছিয়া তরীর সহিত সঙ্গত. হন, তাক 
হইলে পরবর্ভাঁ অল্প বর়স্কেরাও ভাহাই অনুকরণ করে__ 
ূ *-.. দ্ষদ্‌ যদাচরতি প্রাজ্ঞন্তত্বদেবেতরে, জনা । 
| সষৎ- প্রমাণৎ কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে " 
| এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া! কার্য করিলে আর পদে পদে বিবি ঠতে 
ছয় ন1। 
- প্রথমতঃ বলকগণের আদর্শ মপিন. ঘিতায়তঃ যে বাপের বোটা 
মানসিক বৃত্িও তদ্রুপ মলিন, তৃতীয় তঃ শিক্ষণ মলিন--এই ভ্রিপুরক্করায় 
সালকগণের পরকাল নষ্ট হইতেছে। পগুবৃত্তি চরিভার্থ করাই ভাহা- 
দের জীবনের একমাত্র উদ্দেষ্ট হইয়! ঈাড়াইয়াছে। নিজের অ'চরণ 
পবিত্র কর, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁলকগণকে ধর্মশান্ত্রসঙ্পত নৈতিক শিক্ষার 
পুস্তক, অধ্যাপন! করাও, তখন বুঝিভে পরবে বাল্য বিবাহ শুভ ফল- 
প্রদ্দ কি অগুভ ফলগ্রদ । রোগ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু গ্রতীকারের 
উপার নিত হয় নাই। পায়ে বিশ্ফোটক হইয়াছে, হাতে আস্ত 
করিলে -কি হইবে? বাঙালি শিক্ষার ও অস্থকরণের অন্যায়. ব্যবছানে 
 হুর্বল হইয়া পড়িতেছে । এ দুর্বাঙ্ভাঁর কারণ বাল্যবিবাহ নয়। ” উদ্োর 
পিপ্ডি বুধোর ঘড়ে চাপাইয়া কি হইবে? 

কেহ যেম বিবেচনা না করেন, ছাদশবৎসর বয়স্ক বাপকেৎ বিবাঙ্গের 
পক্ষপাতী ॥ প্রকতি আমাদিগকে যে -সময়ে বিবাহ দিতে ঈীর্গত করে, 
সেই সময়ে বিবাহ দেওয়! উচিত |. শাস্রও সেই উদ্দেশ্যে. বিধি বিধান 
“ফরিয়াছেন। এবার পুরুষেক্ক, পক্ষেই অধিক কথা লিখলাম । বারাস্তরে 
াশিকা বিবাহ সমবদ্ধে গাঠক্গণের গোচরে পুনর্ধ্মার উপস্থিত করিব। 


8 
2 


এত ২১৮০০ তত ৩ টরারা ৪. 28582 525 
১388 রি হত ই চন 
এ জি 2 ই 8৮ আও বি এ টু 
রে ত 2৭ 245165 ০৫ তু ু 
০৯ শত, এ 2 ইরানে 
হি 3 রঃ 
্ রি ৬ ল ৮ ্ এ 
এ নি 
্ রর 
নে ভগ ্ রঙ ন্ 
্ 
৪ ৩ 
2 টু 245, 
্ 
টু 


- আছি কাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, পাশ্চাতা বিদ্যার আলোচনায়, 
পাশ্চাত্য জাতির সংদর্গে লোকের মতি গতি ভিন্নরপ হইয়া দড়াইয়াছে 
অনেকেই হেমিওপ্য থিক মান্রায় সকল বিজ্ঞান শিক্ষা! করিয়া আপনা- 
 দিগকে পরষ বিজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন; মধ্যুক্ষিকার : তায় নানাবিধ 
শাস্ত্র কুন্ুম হইতে কণা কণ| মধু সংগ্রহ করিয়া একে সকল মিসা হা 
; রক অপূর্ব রসের মধুচক্র প্রস্তত করিয়া! লন এবং . শুশ্রবুদিগকে দংশন: 
জালায় অস্থির করিয়া ভোলেন। সেই সীমাংদ্ধ জ্ঞানময় মধুচক্রে আবন্ধ 
থাকায় তীহাদের বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ হুইয়৷ থাকে, ভাহার অর্ভরিক্ত বিষয়: 
আয়ত্ব করিতে সমর্থ হয় মা । ম্মতরাং উহার সকল বিষয়েরই যুক্তি 
 গুনিভে চাছেন। যুক্তি না পাইলে তীহারা কোন কথাই বিশ্বাস করিতে 
বাধা নছেন। বিশেষ বেদবাকা। বেদে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের উল্লেখ 
আছে। অপ্রভাক্ষ বিষয়ের যুক্তি না পাইলে ভীধারা কোনমতেই বিশ্বাস 
করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার যুক্তি নাই। বেদ বলেন্‌ অমুক যজ্ঞ. 
করিলে অমুক ফল হয় , কিন্তু কেন হয়, ভাহার যুক্তি দেন নাই। 
কয় কিনা হয়, ভাহা ভ পরকালের কথা) প্রত্যক্ষ হইবে না), অথচ. 
যুক্তি ও নাই। এই জন্য বেদবাক্য তাহাদের নিকট, নিতান্তই অগ্রাহ্য 
কিন্ত প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়। গিয়াছেন, বেদবাকো প্রমাণের আবশ্তক ূ 
করে না, বেদ যাহা! বলেন, তাঞ্াই ঘাড় পাতিয়! স্বীকার করিয়। লে: ৃ 
হইবে। কেন? ইন্ারই বা যুক্তি কি? ইহার বুক্তি দেখাইতে পারিলে:: 
আর প্রতোক বাক্যের যুক্তি দেখান আবশ্তক হইবে না। মূল. সেচন 
. করিলে ভাহাতেই শাখ। প্রশাখারও সেচন করা হয়। তাই আজ বছরই | 
| বুক্তি দেখাইতে অগ্রসর হইব । সে যুক্তি এই।-- রর 
বেদ বল, পুরাণ বল. কাব্য বল, সকলই উপদেশময়।, লোককে: 
অসৎ পথ হুইভে নিবৃত্ত কর। ও সৎপথে প্রবৃণ্ত করা সকলেরই. উদ্দেস্ ।. 
সুতরাং সেই উদ্দেপ্তে যাহ! বর্ণিত হইরাছে, ভৎসমুদায়ই উপদেশ রা 
শান্্কার গণই বলিয়াছেন, সেই উপদেশ ত্রিবিধ, কান্তাসম্থিত, 'হুহ্ৎ: 
. সন্িত :ও.. প্রি). কাব্যের মুল ৮ তির নুন রা 
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কাঝো কালি উপল: আছে, পুরাণে সুংসন্িত উপদেশ 
প্আছে, এবং বেছে প্রভৃসন্থিত, উপদেশ জাছে 1 কার. ধন স্বামীকে 
উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন, তখন অগ্রে তাহার, অধুর বচনেই স্বামীর মুন 
মরু হয়, তার পর তিনি ভীঙ্থার' বাক্যের মর্ম. অবগত হইতে. উৎ- 
কক হন, এবং সেই মর্শ তাহার মর্শ -স্থান - পর্যাস্ত প্রবেশ করিতে 
“স্্থয হয়। কাব্যও সেইর্ুপ। তাহ!র মধুর পদ্দাবশী শ্রবণেই 
_লকলের চিত্ত আকুষ্ট হইয়। থকে। কাহারও নিকট কোন একটী কবীড। 
: গ্রহ আবৃতি করিলে, দে তাহার অর্থ করিতে সমর্থ্য না হইলেও 
. প্রথমতঃ শ্রীটী গুনিবার জণাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া] থাকে । 'তার পর 
উচ্ছার অর্থ জানিতে উৎ্ন্তক কয়। তেমন হয় ত, উহ] তৎক্ষণাৎ কস 
করিয়া ফেলে বা লিপি করিয়া নয়। সেই মধুর বচন বিনান্ত উপদেশ 
তাহার হদয়ের ভ্তরে ভ্তরে গাথিয়। খাকে। এই ত গেলকাব্যের উপদেশ । 
পুরাণের উপদেশ ল্ুহৎসন্থিত । বন্ধ বন্ধুকে সৎপথে আনিবার জন্য 
ৃ উপরেশ দিয়া, থাফেন। কিন্তু তিনি কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষাস্ত থাকেন 
না তাহার ছুই একটী উদাহরণ দিয় উ। বন্ধুধ মনে গাঁধিয়া দিবার চে] 
করেন। তিনি বন্ধুকে প্রথম.বলিলেন ভাই মদ্ন্য পান করিও না, উ€াতে 
অনেক অনিষ্ট ঘটিরা থাকে, দ্য পান করিলে এলোমেলে। বকিয়া লোকের 
-নিকট : উপহাসাম্পদ হইতে হয়, শরীর দিন দিন রুগ্ন হইয়া পড়ে, 
জনর্থক' অর্থবায় করির! শেষে অভাবে পড়িয়া কষ্ট পাইছে হয়।-_. 
পরই বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহাতে বন্ধুর মন না ফিরিলেও 
ফিরিতে পারে এবং যদিও ফিরে, াহাও ক্ষণিক। তার পরক্ষণেই 
“হয় ওকথা মিছা মনে করিয়। আবার সেই, কার্যে প্রবৃত্ত 
হইতে, পারে; সেই জন/ ভিনি আবার " কিলেন। দেখ ভাই, 
অমুক মদ খাইত। মদ খাইয়া সে রাস্তায় ভয়ানক মাভলামি . করিত, 
সেই জন্য তাহাকে কতবার পুলিশে নিগ্রহ ভোগ. করিতে হইয়াছে 
২০৯ টাকা বেতনের চাঁকরি করিত, কিন্ত “মাতলামি করায় লে চাক- 
রটি গেল। শেষে খাইতে না পাইয়া চুরী করিল, জেল -খাটিল,, 
: ভার. য়গারে দ্বারে ভিক্ষা! মাগিয়। খাইল। সেজআগে কেমন বলিকউ 
ছিল$ কিন্ত মদ ধরিয়া জীর্ণ শীর্ণ ও রুগ্ন হুইর়1 . অকালে কালকবলে 
(শিতিত হইল এ. কথায় বনুর মন নিশ্চয়ই ফিরিবে। যখন ভাহারই 


: মধ্য, পানে অভিনব জগ্মিবে ). হী, সেই বাতির রগাতির ক 
মনে পড়িবে, তখনই . একটু ইতস্ততঃ করিবে, বং. তখনই: ভাঙার. 
বিষমক্ পরিণাম -ভাবিষ্ী লে সম্বল পরিত্যাগ করিবে। পুরাণও এই: 
রূপ। পুরা সৎপথে প্রবৃত্ত ও অসৎপথ হইতে নিবৃত হুইরার' কথা”; 
বলিয়। ভাহাঁর শুতাশুভ. পরিণামের কথাও "বলিল শুধু তাই নহে, 
তাহার উদাহরণ স্বরূপ র'ম রাবণাদির বিষয় বর্ণন] করিয়। লেকের যনে : 
তাছা -দৃঢ়তর করিয়া! দিল। ৃ রি 
কিন্ত বেদের উপদেশ প্রভূসন্ষিত॥। প্রভু ভূত্কে আদেশ করিলেন, | 
অমুককে এখনই ভাকিয়। আম। কেন? কি জনা তাহার কিছুই | 
যলিলেন না] ভূছে)রও তাভা লিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই ।-. | 
তৎক্ষণাৎ অবনত মন্তকে প্রভুর. আদেশ গ্রাতিপালন করাই ভাঙার, 
কর্তবা। : তি 
. তাহা! ন। কিয় কারণ অনুসদ্ধিৎস্থ হইলে বা সে আদেশ, প্রতি-, 
পালন না করিলে এ্রভূ কুপিত হষ্টতে পারেন, ভাঙ্গাকে যথোচিত্ত দণ্ড: 
দিতে পারেন, তৎক্ষণাৎ কর্দ্চাত করিতে পারেন |. অতএব প্রভু বাকোর 
কারণ অনুসন্ধান করা অতীব অনুচিত ও অতিশয় সুচঙার কার্য . 
বেদ বাক্যেও সেইরূপ। বেদ হীশ্বরের -স্থই। বেদবাক্য ঈশ্বর বাক্য । . 
বেদে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার অন্যথ। করিলে ব! তাহার যুক্তি অনু. 
সন্ধান করিলে ঈশ্বর কুপিভ হইবেন; তিনি তোমাকে নরকে ফেলিবেন ॥: 
ভিনি আমাদের পরম শি, পরম প্রতৃ। ভিনি যাহা! বলিতেছেন,... 
তাহা আমার্দের অবশাই হিতকর। একাগ্রচিত্তে তাহার আদেশ পালন: . 
করিলে তাঁহার গ্রীতিবর্ধন কর হইবে এবং আমাদের ন্মমঙ্গণ লাধিত হইবে ।... 
ডাহা না করি কুতর্ক কলুষিত চিতে তাহার বাক্যের যুক্তি অনুসন্ধান কর. 
নিতান্তই মূঢ়ভার কার্ধয ও অমজ্লের নিদান। এই জন্যই শাস্কারগণ:. 
রপ্তিয়াছেন বেদবাকো প্রমাণের আ.বশ্টটকত| নাই। বেদ যাহা বলেন, তাহা... 
- জসন্দিথচিতে সতত প্রতিপালন করিবে।. অতএব বেদবাকো আস্থাবানূ 
সওয়। সর্বভোভাবে কর্তব্য বেদবাক্যে অবিশ্বান করা বা যুক্তি অলন্ধান 
করা রন চি নহে।. ... . ০ সহ ২৮ 
ৃ ১২০ আমশুইি 


ভাতিভেদ |. 


রা চে *জাতিভেদ* লইয়া সমাজ মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত 
হ্রাছে। হিন্দুর জাতিভেন প্রথা যে অত্যন্ত দুষণীয় তাহাই . গ্রম।৭ 
করবার জন্য এক শ্রেনীর লোক বদ্ধ পরিকর হুঈয়। তর্ক যুদ্ধে উদ্যত হইয়। 
ছেন। গুধু 'ভাহাই নহে, তীছারা যে জাতিভেদ রূপ কুসংস্কার নিজ 
স্সংস্কুত হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়াছেন তাহ1ই দেখাবার জন্য 
ব্রাহ্মণ সম্ভান হুইয়াও অভক্ষ/ ও অস্পর্শ প্রবাদি সর্ববসমক্ষে অবন্লীল! ক্রমে 
ভোজন করিতে কিছু মা কৃঠিত হন ন1।. তাহার! মনে করেন স্বেচ্ছা- 
চারীর.মৃত যেখানে পেখানে যেকোন অবস্থায় খাহা কিছু উপস্থিত হয় ভাহাই 
উদরপাৎ কৰিলেই সভ্যতার আলোক প্রজ্জলিত হুইয়! উঠিল, ভারত 
মাতার ত্বঃখ মোচন হইল এবং ভারতবাসী স্বাধীনতার জয় পতাকা উড়াইয়। 
বর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হছঈল।' উ্ভা+1 এইরূপ স্বকপোল 
'কল্পিত বুদ্ধি বলে ভবিবাত ফলাফল স্থির করিয়। হিন্দুর পরম পবিত্র শান্তর 
সকলের আদেশ বিধি প্রতি নানাবিধ ব্যাঙ্গে!ক্তি করিয়া থাকেন। এই 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্রক্জণেতর জাতিই অধিকাংশ । উহার! সম্ভবত সমাজ 
মধ্যে ব্রাহ্মণের অতিশয় পদমর্যঠাদা দৃষ্টে ঈর্ষাধীত হইয়া উক্তরূপ পাশবোচিত 
বৃত্তির প্রশ্রর দিয়। থাকেন। শাস্ত্রের প্রকৃত উন্দ্েশ্ত কি তাহ জানিব!র 
জন্য ক্ষণমাত্র ও তীভাদের ইচ্ছা! বা! চেষ্ট।. হয়: না। ন্নৃতরাৎ, শাস্তার্থ 
অবগত ওয়] তাচাদের পক্ষে ছুহ্কর. হইয়া! উঠে। এই সমস্ত অজ্ঞ বাক্তিই 
আবার, আজ কাল ধর্ম্মবিচারক হইয়া সমাজকে পথত্রান্ত' করিতে উদ্যত 
ভষ্টযাছেন। বিভ্রান্ত সমান্বও জাবার এই সমস্ত ূর্থের কথায় কর্ণপাত 
করিয়া ইহাদেরই উপদেশ শ্রথণ করিতেছে। যদি ঘমাজের অন্তপারবততা 
খাকিত এবং গ্রত্যেক “বিনয়ের” প্রি, পা থাকিত, তাহ। হইলে 
এরূপ তৃণ গুচ্ছের স্তায় সময়ের শ্রোতে ভাসিয়া- যাই ন1।. সমংজনীতি, 
অভি কঠিন- নীতি।. রাজনীতি বল, ব্যবস্থার নীতি. বল, বানিজ্য নীতি 
বল, এক ধর্মনীতি ভিন্ন, সমস্ত নীতিষ্ট সমাঙ্গ নীতির নিকট অবনত মন্তক। 
রি সমাঙ্গ একটি দে 'বিশেষ ।- মনুষ্য দেহের 'যেয়াপ কোন: অঙ্গ বিশেয়ের. 
নে সখা হানি, হইলে সমস্ত দেহ একর বিকৃত, করিয়া দে সেইরূপ 
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ধান রা. শরীরে কে!ন এক ক অর পথ হ বইছে: নমন্ত সমাজকে উা 
আশ্রয় করিয়৷ থাঁকে। বলিতে পার, যে, শরীরের কোন. অংশ বিশেষে 
জবা স্থান বিশেষে পীড়। হইলে যেরূপ স্ুচিকিৎসক দ্বার! চিকিৎসা করা" 
' ইয়া! আমর! দেহকে সুস্থ ও সবল করিতে চেষ্টা! করি, সেইরপ, সমাজ ধ্দি 
শরীর রিশেবই হুইল, ভবে উহারও যদি কোন জংশের অথব! অবস্থা 
বিশেষের কোন পীড়া অর্থাৎ বিকৃতি ছয় তাহাঙইলে ভাহারও চিকিৎসা 
করা কি আবস্তক নহে? নিশ্চয়ই আবশ্তক। কিন্তু চিকিৎসা করিবার. 
পূর্ব্বে রে?গ নির্ণয় আবশ্তক। বাহাকে তুমি আমি রোগ বলি তাহ! প্রকৃত: 
রোগ কিনা ভাহ! সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। কারণ আমরা কেহই হুচিকিৎ-: 
শক নহি। সমাজজ্ঞান সঙ্বন্ধে আমর! সকলেই প্রায় সমান পণ্ডিত |. 
এঅন্থার় আমাদের ন্যার জজ্ঞের এতবড় গুরুতর বিষয়. কেবল গার 
 £ধেয়ালের" উপর নির্ভর করিয়া যথেচ্ছা। বিচার ব। সিদ্ধান্ত করা অভীব.. 
অনুচিত, ভাছাতে লন্বেছ নাই। যদি সমাজের প্রকৃত চিকিৎলক, হইতে 
চা ভবে সমাজের প্রভোক অঙ্গ প্রত্যক্ষ ভয় তন্ন করিয়া ব্যবচ্ছেদ. 
ও বিশ্লেষণ কর। তৎপর সমাঙ্গ সন্বন্ধে প্রাচীন, বিজ্ঞ ও বহর 
ক্থচিকিৎলকগণ কি বলির। গিয়াছেন তাহা! স্ুবিস্তারে আলোচনা করিয়া 
তেমার দর্শনের সহিত নামঞ্জন্য করিতে চেষ্টা! কর। এই সমস্ত সমাজ 
নীতিজ্ঞের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও কণ্তব্য কার্ধ্য সকলের অনুষ্ঠান: করিয়া! 
তবে যদি তুমি সমাজ সম্বন্ধে ছুই কথা বলিতে অগ্রমর হও, তখন: 
| রা বাকা বুদ্ধিমান বক্তির শ্রবণ যোগ্য হইবে । নচেৎ, পাগলের. 

-জাতিভেদ মানি না!” আন্ত বাক্যে বিশ্বাস করি' ন| +১:. 
পির বিচার করি নাঁ,* পৌতলিকতার প্রশ্রয় দিই না” 
ইত্যাদি রূপ বৃখ। চীৎকার করিলে ঝেবল তোমারই মত হুই চারি; 
জম মূর্খই তোমার প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহিত হইবে, কিন্তু; 
গর্ডতগণ তোমার উন্মত্ত ভাবিয় হাস্য করিবেন । জভএব অথে স্থির-'. 
চিত্তে খবি গরবিত 'শাজবাক্য অধ্যয়ন করিয়। তাহার তাৎপর্য. প্রচণে.: 
বত্বযান হও, সহুপদেষ্ার আশ্রয় লইয়া শাস্বার্থ অবগত হইয়া অদ্ধি-. 
| দিবেশ পূর্বক, শান্তাজা পালন কর। এই সমস্ত করিয়াও বদি: ছু, 
| কোন ফল না পাঞ্জ; তখন: ভুমি শান্সকে পদদলিত, করিয়া, কার্য .. 
নুঁশির নিক্ষেপ করি ডাহা হইলে আমরাও সানা (আমার 
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কার্য হারতা করিব অর্থাৎ বৃথ। অভিমানের দাস. হা - জান 
বিজমে পড়িয়া, সৎপথ . পরিস্্যাগ করিও না! কারণ তাহাতে তৃমিত 
উচ্ছান্নে খাইতেই আবার তৎসঙ্গে সঙ্গেই কফএক জন নিরীহ ব্যভিরও 
সর্বানাশ সাধন করিবে ॥ এই যে তুমি “ জাতিভেদ কিছু নয় কিছু নয়” 
বলিয়া চীৎকার করিতেছ, যদি তুমি শাস্ত্রোক্ত জাতিভেদের প্রকৃত মর্পা 
বুঝিভে) তাহ) হইলে কখন এরূপ বৃধ। টীৎকারে লময়াতিপাত করিতে 
না। সেই? জন্ত আমরা জাতিভেদ যে কত গুরুতর জিনিব ঙাহাই 
অদ্য .কতকট। দেখাইতে অগ্রসর হইলাম। ইহাতে আমাদের নিজের, 
কল্পন। প্রন্থভ একটি কথাও থাকিবে ন। যাহা শাস্ত্রের মর্প ও 
মহাজনের যেরূপ ব্যবস্থ। করিয়াছেন জাহাই আবার আমাদের ক্ষ 
বুদ্ধিভে সেটুকু আসিয়া পৌঁছিয়াছে ভাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিৰ। 
প্রথমে আমর! জ্বাতিভে? সন্বদ্ধে শাস্ত্রের অন্ন কি তাহা বুর্বিব, পরে 
অধুন। জতিভেদ বিরোধীগ্রণ কণ্পন। বলে জাতিভেদের যে 
সমস্ত অকিঞ্চিৎকর কারণ নির্দেশ করেন তাহার ুখানুপুনখ- 
পে খণ্ডন করিয়া দেখাইব। 
' সাধারণতঃ শাম হিন্দুকে চারি জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন,-- 
ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রির বৈশ্য ও শুত্র। ইহা ব্যতিত আরও অনেক অবান্তর 
জাতি আছে বাহাদিগকে বর্ণ শঙ্কর জাতি বলিয়। কথিত হুইয়। থাকে। এই 
 ধে.ভ্রান্বণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্য ও শূত্র জাতি ইহা কোন মন্ুষ্ণের 
অপূর্ব বা অলৌকিক কল্পন। সম্ভৃতত নছে, অথবা অসভ্য জাতির কু 
থাও নহে। উহ।.জাতি শর্ষের যে সাধারণ অর্থ তাহা পরিত্যাগ 
করে নাই। পণ্ড মধ্যে ব্যান্র জাতি, সিংহ জাতি, শৃগাল জাতি, 
প্রভৃতি স্থলে জাতি শব্দে যাহ! বুঝায়, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যে প্রাক্ষণ- 
'ক্ষতরিয়াদি জাতি বলিলেও ভাহ!ই বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে গুণ 
শা. ভাব, ব। ষে. প্রকৃতি .বিশেধ বস্বর সহজাত, যে শপ বা স্বভাব বা. 
 শ্রক্কৃতি দ্বারা বস্ত সকল সাধারণ জ্ঞ।শ হইতে. বিশেষ জ্ঞানে. গৃহীত 
হয়, যে ৭ ব। স্বভাব. ব. প্রকৃতি বিশেষ দ্বারা কতকগুলি বস্কে 
..এএক, জ্ঞানে লওয়। যায়, যে গুণ ব। শ্ভাব বা রীতি বিশেষ. -বনধর 
হু রিহারধয ভাঙা নান “নাতি | 





এখন, নি পন এইরূপ.ক কতক, গুলি করিয়া সু বা. ধর গ্রাকে) 
যেমন, বাজে প্রানিত্ব, জঙ্গমত্ব, পশুত্ব, ব্যান, প্রভৃতি নেক গুলি, 
ধর্ম আছে। ..ব্াত্রের যে প্রাণিত্বাদি ধর্ম আছে হা তাহার, 
পহজাত গুণ বৰ! ত্বভাব। : প্রাণিত্ব স্বভাব খারাই ব্যাজ জল সৃতি 
কাদি ভইতে বিশেষ ভ্ঞানে গৃহীত হয়। কিন্ত জাবার এ. প্রাণিত্র 
শ্গিভাব- ছারা ব্যাত্র, সিংহ, সন্ধা ও অন্য ঈমন্ত পণ্ড পক্ষী প্রততিকে- 
এক ভতানে গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ প্রানিত্ব মন্থষ্যেও আছে, পশ্বাদিতেওড 
আছে। এই প্রাণিত্বাদি স্বভাব ব্যাস্রের ছশ্াবিচার্ধ্য এইরূপ জঙ্গমত্্ ব্যাজ্রের, 
একটী লহুজাত স্বভাব | অ্গমন্ত দ্বার বাড। বর জঙ্গম প্রাণী হইতে বিশেষ, 
দানে গৃহীত হইয়া থাকে। জঙ্গমত্ব স্বভাব ঘর! ব্যাম্রকে মনুষ্য, কীটঃ 
পতঙগাদির এক জ্ঞানে গ্রহণ কর। যায়। অর্থাৎ এ জঙগমত্ব মনুয্যেও আছে 
পশ্াদিতেও পাছে । জঙ্গমত্ব স্বভাব ও ব্যাগ্রের ছুম্পরিহার্ধ্য । আবার পশুত্ব 
ও ব্যাস্ত সম্বন্ধে ও ট্রীরূপ যথ। সম্ভব যোজন! করা বাইতে পারে। ক্তএব 
যখন প্রাণিত্বভাবে লক্ষ্য করা যায়, তখন ব্যংজ্, মনুষ্য, পক্ষ্যা্দি 
সমস্তই এক জাতি বলিতে হইবে। তক্রপ আবার কেবল জগমত্ব 
দিতে পশু .ও মন্ুযা এক জাতি। কিন্তু পশুত্ব বা ব্যাত্তত্ব দ্বারা ব্যান্রকে 
মন্ুষ;য হইতে পৃথক করাবার়। কারণ মন্ৃষ্যের মধ্যে পশুত্ব ব1 ব্যান্্ত্ব 
প্রকৃতি বা ম্বভাব নাই, কিন্তু ব্যান যধ্যে এদুইট আছে। তুতরাং. 
আমর! এক দৃঠিতে ব্যাত্র বং মন্তুয্যকে এক জান্বি মধো পরিগণিত 
করিলাম, আবার অন্য দৃটটিতে অর্থাৎ গ্রাণিত্বাদি অংশে সম্পূর্ণ পৃথক 
করিয়। লইলাম! ব্যাস্ত্রের পশুত্ব ও ব্যান্ তব এইট পার্থকোর কারণ। 
জবার ব্যাত্র পশুত্বাংশে অন্য পণ্ডর সহিত এক জ্ঞানে গৃহীত হইয়। 
থাকে, কিন্ত ব্যান্রত্ংশে অন্য পণ্ড হতে পৃথক জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।, 
ব্যাক্সও পশু সিংহও পশু । ন্ৃতরাং পশুত্ব'ংশে ব্যাত্র ও সিংহ একই জাতি, 
কিন্ত ব্যাত্ত্ব এবং লিংহত্বাংশে এতছৃভই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি । রঃ 
এইরূপ মনুষ্য মধ্যেও কতক গুলি করিয়া ধর্ম আছে। যেমন্‌, কোন ৃ 
মছছয্যে প্রাণিত্ব, গজমত্ত্। মনব্যত্ব ও ব্রংদ্দণত্বঃ কোন মন্ৃষ্যে প্াণিত্ব, 
জঙ্গমত, মন্রবাত ও ক্ষত্রিরত্ব ১ কোন 'মনুয্যে প্রাণিত্ব জঙ্গমত্ব, মনুষ্যত্ব 
বৈশ্যত্ব ইত্যার্দি। প্রাণিত অ্মত্াদি মন্ুযোর যেরূপ সহজাত গুণ ত্রান্মপত্ব 
ক্ষবিয়ত্বাদিও ভজ্প মন্থয্যের সহজাত গুপ। পণ্ড মধ্যে ব্যাতরের, ব্যাজদ্ে-. 
মিংহের লিংহতে, সাধারণ পণ্ড জাতিতে এক হউয়াও, যেরূপ, 'বিলদূল, 
সেইরূপ মন্য্য মধ্যে ও ্রান্মণের ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রয়ের, করব গরতৃতিতে 
সাধারণ তাবে মন্থব্যাতিতে এক ুইয়াও, পরস্পর সম্পুর্ণ বিপদৃশ । ইহাতে - 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ব্যাযে ও পিংহে বাক আকৃতিতে খেরূপ বৈষম্য. 
পরিলক্ষিত হয়, কৈ ত্রাব্মণে ক্ষত্রিয়ে মেরূপ অ। সতিতে বৈষম্য পরি: হয় 
মা 1 কেন? আমরা বলি কৃ, আস্মণ ও কিাদিতেও পার্থকা আছে 11 


5 ২৬৪; রি 'বেমব্যান। ॥- 


ব্যাজ. ও সিংহের শাুতিতে বেরপ বিসৃশ ভাব, আসমা করছি আারডিতে 
তদপেক্ষা অধিক .বিস্শভাব.আছে। একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও 'একদন 
প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধদি একত্রে কখন দেখিতে পাওয়া যায়, ভাঙা হইলে. সে বিসৃশ 
ভাব, ছুম্পষ্ট প্রতীয়মান কহইবে। এখন যে. আমরা আকৃতিগত পার্থকঃ 
দেখিতে পাই না তাহার, মূল. কারণ, বে. এখন প্রকৃত্ত ব্রাহ্মণ কি 
প্রকৃত কতিয়। কি বৈশ্ত, কি শৃত্র নাই। এখন এ ভ্বাত্তি চতুই- 
কই বিকৃত। যদ্দি বলেন যে ব্যান মিংহের এ বিকুতদশ!. হয় ন। 
কেন? উহাদের আকৃতি চিরকাল পরস্পর ভিন্ন। ইহ৷ লত্য। 
কিন্তু কথ! এই, যে মন্য্য অন্তরে এমন একটি শক্তি আছে বাহার 
লে তে জাপনার প্রকৃতি বা স্বভাবের পরিবর্তন করিতে সক্ষম হর» 
যাহা কেবল মন্থ্যয ভিন্ন অনা প্রাণির নাই,--সে পরিবর্তন চাহ ভালনপ 
দিকে হইতে পারে, মন্দের দিকেও হইতে পারে। উহার নাম বুদ্ধি। দেই 
জন্য মনুষ্য কখন পণ্ড, আবার কখন দেবত1। বর্তমান সময়ে এ বুদ্ধি 
শক্তির গতি অধঠঃপতনের দ্বিকে চলিয়াছে* ম্মতরাং মন্থষ্য আপন ভাগ্য 
জন -শক্তিবলে নিজের প্রকৃতির পরিবর্তঝ ঘটাইতেছে। ব্রাহ্মণ অধঃ- 
পতিত, হুইয়। নানাবিধ বিরোধী প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া নিজ মান- 
পিক প্রকৃতির শরিবর্ডন ঘটাইয়াছে, . সুতরাং তৎলন্দে সঙ্গে বাহ্ছিক 
আকৃতিরও পরিবর্তন হইয়াছে । ভাহাই জর সেরূপ তপস্তেজ' সম্পন্ন 
সাক্ষাৎ সতোর মূর্তি ব্রাহ্মণ জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। সময়ে এসমস্ড 
ঘটিবে জানিয়৷ ভবিব্যন্দর্শী খধিগণ প্রকৃতি জনুসারে ত্রাক্ষণের, দ্বিজ, 
ক্তিয়, বৈশ্য, শুত্র, চণ্ডাল, শ্লেচ্ছ, বযবন প্রভৃতি দশ প্রকার বিভাগ. 
করিয়াছেন। এইব্নপ পরিবর্তন ব্রাহ্মণের জাতিতে ঘটয়াছে। কাজেই 
খুন আর পরস্পরের . আকরুতগত পার্থযকা বুঝা! বার না। তথাপি 
হুগ্রভাবে ইহাদের পরম্পর পার্থ্কা এআছে। ফাহারা দিব্য চক্ষু 
সম্পত্্র তাঁহারা, তাহা! ন্ম্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করিতে পারেন। এরূপ 
.পাধু ল্গযাসী জামর। অনেক দেখিযাছি বাহার! মন্থুয্যের বাছ আকুতি 
দেখিয়াই তিনি কোন বর্ধের ভাহা ভওক্ষণাঁথ বলিয়াদেন। অত্ব- 
এব ব্রাহ্মণাতাদি জাতি যে মন্থুযোর প্রকৃত স্বভাব বিশেষ ভাহ] সম্পূর্ণ স্য। 
ইহা মন্থুয্যগণ কর্তৃক সংস্থ(পিত হয় নাই, ম্থরাং মানুষের সাধ 
নাই, ইহার উচ্ছেদ সাধন করে। তুমি “মানি না” বলিলে যেমন 
বা পিংহের জাতি নামক পৃথকূ পৃথকৃ, দ্বাবের উচ্ছেদ হইতে পারে 
। দ্বজ্প- ানমণ: জি আাতি নামক ুখক পৃথক স্বভাবের উদ্চেঘ 
ঙ. তত হে । | ্‌ 
ং রর ৃ র্‌ দশ ঈ 


5 


শি তন বি 

- নি 

হইল হি 

মেনন 

£ শি সি 

৪ নয তত 
মালি ভর 

ঘ 


সি ৰা 
| টা টি 
ক. রা ১ নী 





২য় ভাগ। সন ১২৯৪ সাল। ১১শ খণ্ড 





মায়াময় এই সংসারের. যে দিকে নেত্রপাত করা যাক বৈচিত্র ভিসন" ৰ 
আর কিছুই পরিলক্ষিত হত্স না। কেহ কেহ দেই বৈচিত্রে বিমুগ্ধ হইস্া: 
বৈচিত্রের আধার, বিষয় নিচয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া তাহাদিগকে " 
' অত্যা্টর করিতে থাকেন। এইরূপ আদর করিতে করিতে ব্বন মহাঁজালে 
জড়িত হইয়া পড়েন। সামান্য তৃণ পর্যন্ত অপসারিত হইলে ইহা; : 
দের মর্টে আঘাত লাগে। কোন কিছুর নাশ আশঙ্কা উহাদের, রিষয় 
পরব অন্তরকে সমদ্বে উৎকলিকাকুল করিয়া তুলে। কিন্ত সেই. 
.আশঙ্কাকে অচিরে মোহপটে. আচ্ছাদন করি্বা আবার বিষয়. মমতাক' 
 অমাকৃষ করে। সংসারের অধিকাংশ লোকই এইরূপ) কে নাজানে? : 
যে'প্র'সংসারভবন অতিথি-শীলা সদৃশ! তথাপি চিরবাসম্থান বলিয়া, 
মনের ধারণা 'হয়। প্রণয় প্রতিমা ধর্মী স্েহ পুত্তলিকা পুত্রকস্তা; 
 পরমারাধ্য জনক .জননী, ও দক্ষিণা স্বরূগ ভ্রাত্বর্ণ যেই হউক নাং 
কেন. এমন. এক অমন্ধ উপস্থিত হইবে যে; হয় তাহারা. নে 
মে, ক্রমে ট্রি পরিত্যাগ করিবে, অথবা আমিই তাহাদিগকে € শোক 








গরের:ুগরতীরতলে সক করি । বাধ হইতে জনের : তি 
বিঘা লই: হী, জানি, কিন্তু এই জ্ঞান থাকেনা) বড়িৎ “রেখার 
ন্যায়: ককাগচিৎ 'দেখাদিলেও, অজান-মেখেরকোলে: বিলীন: “হইয়া: াঁয়। 
রিষ-প্রশ্তি, অন্তরে প্রবল হইলে আপাততঃ বিষয় ভোগরবাসনাকেই 
ুখজনক' বলিয়া . হ্ৃদয়ঙ্গম *হয়।..« আমার মৃত্যু হইবে »এগ্রই- বোধ 
প্রীয়ই, হয় না।. এতামৃশ বিষর-বিমুগ্ধ ব্যক্তির. মনে পরকাল তত্ব প্রতিভাত 
কর. দা। মংসারই তাহার আহত ও অত _.... | 

অপর. .কেহ,, পূর্ববজন্মাজিতি সুকৃতি ফলে, 'ব্রহ্ষাচরধ্যা রী ছারা 
(বকে বিষঞ্ঞানে একান্ত হেয় স্থির কর্গিয়াছেন। বিষয় বৈচিত্রের 
উর্ধে 'অবস্থান পুর্র্ক ক্রমশঃ উন্নত হইয়! পন্নকালের জন্য প্রস্যত এহইতে- 
টছেম। প্রম কারুনিক গুরুর অনুকল্পায় স্বজ্জান তিমির অপসারিত, 
'হুইয়া, জ্ঞান- বিভার পবিত্র জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে ইহারা মৃত্যুকে 
ভর, না-করিয়া আহ্লাদে - আলিঙ্গন করিষ্টে প্রস্তত। পরকালের জন্য 
তাহার! সংসারকে... তৃণবৎ "তুচ্ছ করিয়া পদষ্বলিত করিতেছেন। পরকাল 
তত্ব ভাদৃশ খার্িক-প্রবরের জ্ঞানময় পবিত্র: প্রসন্ন নয়নে যেরূগ ুষ্পষ্ট 
প্রতিরিস্বিত- হয়, কিন্তু বিষয় এ৭ক্ত দেহাতিমানীবিতর-মোহ-মুড়.প্রমত্ত 
ব্যক্তি পরকালের জন্য প্রায়ই ব্যাকুল হয় না এবং তদ্রপ পরকাল 
বুঝিতেও সক্ষম হয় না। কঠক্রতির ষম -ও নচিকেত| সংবাদই 
উহার, অত্যুৎকৃষ্ট জলত্ত উদ্দীহরণ। নচিকেতা কত. উন্নত ও 'পবিত্র 
ইয়া] পরকাল বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যম চিত্ত পরীক্ষণ বাসনায় 
'লেষ [প্রলোভনে (বিমুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াও খন কৃতকার্য হইতে 
'পারিলেন দা, তখন: পরকাল মীমাংসার উপদেশ পরশুদ্বার নচিকেজর 
ঃ ছি সংশয় তরুর ছিন্ন করিলেন। 'এরং শেষে বলিয়াছিলেন-_ ৫ 
: সারা, প্রতিভাতি বালৎ প্রমাদাস্তং ৎ বিুযোহেদ সূ। 



















রা বা .. বালক অর্ধ অহিবেকী, মাদকারী-; গজ? প্ত তা 
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তি বামে তপ বে টি গা চে 
বশ পা ঘা বা টির জন্ম. চি পতি হি, পা 
: অ্ধিকাখস- গং এইজ  ভাব্যকার গুরুদেব : ইহাই “বলিয়া: 
কেন, “প্রায়েগ হে)বং ধিধ এবলোকঃ। আমরা সকলেই যি জগত 

তত্ব পর্ধ্যালোটনা করি তবে ক্রমে ক্রমে আমাদের . বিষয় বিভা 
উপ হইতে পারে। কারণ বাহা অনিত্য তাঁহার জন্য খেই; 
দ্বের দৃঢ়তা থাকে না। যাহা আমরা. আপাততঃ . সুখকর. বলিয়া 
/আসক্ত-হই, তাহাও হৃদয্বের তমঃপঠ অপসারণ করিয়া পরিত্ত দৃষ্টিতে: 
বনি করিলে পরিণাম বুঝিতে পারিব। ইহা নিশ্চয় যে. সকলকেই: 
_একজ্জাময়ে দেহ পরিত্যাগ-করিয়া যাইতে হইবে। প্রা্াধিক' পুত্রকে 
এক সময়ে পরিত্যাগ করিয়। শ্বদেহ ও স্বতীবন রক্ষা করিতে দেখা. 
যায়। সেই দেহ জীবন ও. এক অময়ে পরিত্যাগ. করিতে হইবে 
দেহী ও দেহের এবহবিধবিষ্বোগ সাধন অহরহ হইতেছে । সতত. ইহার 
প্রত্যক্ষ হইতে. কাহারও বাকি নাই। নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে হা বলা; 
একাস্ত বাহল্য। জন্ম হইলেই গ্রুব ম্যু। এই ভর্গবন্ধাক্য হেলন 
করিবার সাধ্য ভগবান ভিন্ন মানুষের নাই। এখন দ্বেখা ঘাউক জন্ম:কি ?. 
প্রাণিমাত্রই. কোনও বীর্ধ্য হইতে উৎপন্ন । উহা অচেতন .পঁদীর্ঘ। 
অচেতন হইতে 'কখনও চেতন হয় না। অসৎ হইতে সহুৎপত্তি ঘটে: 
লা। চেতন ও অচেতন আলোক ও অন্ধকারের, ন্যায় পরস্পর. বিক্ু্ 
পদ্ার্থ। এক পদার্থ হইতে তাহার বিপরীত পদার্থের উদ্ভব হয় না।. প্রানী, 
'উত্পপর হইতে কেবল বীর্ধ্যাধানই. যে একমাত্র কারণ . ভাহাও: বলা ও 
যাইতে পারে না। যদি. পদার্থের মিশ্রণে দ্ব্যগুণে অচেতন. হইতে: 
চেতন উৎপন্ন হয় এরূপ বলিতে ইচ্ছা থাকে,. তবে চার্বাকের লা 
প্রত্যয় খগুনবাদ সন্দর্শন করিলেই মনের ধাদা দূর হইতে..পারে।; 
ঘর্গন শীল্ষে: উহার বিচার ধন আছে। এন্থল উহার - উল্লেখ, ৬ 
আবশ্যক. নাই।... পিষ্ট পেরণ.কে. করে? তবে বলিতে: হইবে এ ফের? 
'ধ্যে: চেঁতনাস্কর নির্িত, থাকে.তাহাই ভ্রমে ী্ঘযোগে একটা? পাম: ন্‌ 
পে, [রত হা হন্যে ভ্রতির পঞচান্সি বিদ্যা য় মা নু 
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পরান, ভিজতে অবছান করে (কালে: না জুরে ফলকতা: প্রাপ্ত হঃ 
.. এব পর হইন্রা একটা জীব; পে প্রকাশিত হয়। 7:70. 
যি বল যে: আজ যাহার “জম হুইল এই. তাহার: প্রথম: জগ 
একদা যুক্তিযুক্ত নহে । হি ইহাই প্রথম জন্ম হয় তবে অন্পে অলস 
:. পরমেখরে পর্যন্ত বৈষম্য নৈহপ্য প্রভৃতি (দোষ অংশপর্শ: হয়. এক- 
“জনে -সহজেই বুদ্ধিমান ও মনগ্বী, অন্তে চেষ্টা করিয়াও কিকিৎ: মৈধাবী 
বা গ্রতিভাশীলী হইতে পারে না, ইহার কারণ কি? একজন দ্বরিদ্র- 
গৃহে জন্ম লাভ করিয়া আজীবন দৈন্যছ্‌ঃখে অতিবাহিত .করে,  অন্যে 
চিরদিন ুখসাগরে অস্তরণ করিয়া নিশ্চি্ত। একে বিষয় বিশেষে 
'-নৈপুপ্য-পরিচয় প্রদান, করিয়া বশন্বী হইতেছে, আত্মপ্রসাদে চিত্ত 
* প্রষম, অন্তে সেই ক্ষমতার অভাব বঞ্িয়া ক্ষোভে ম্লান, বিষত] 
তাহার হচর। একে হুম্বাহ উপাদেয় জহার্য আহার . করিয়া পরি. 
সপ্ত এবং উঁদার্ধ্যবশতঃ অপরের জঠরাবলে পূর্ণাহতি প্রদান করি- 
তেছে) অন্যে স্বোদর পরিপুরণে অসমর্থ হইয়া বারে ছারে বাঁচ্‌ঞা করি- 
.তেছে। ভাগ্যবশে ক্ষুমিবৃত্তি হইলেই আগনাকে সৌভাগ্যশালী . বলিয়া, 
“মনে. করে। একে জন্গিয়া ইশ্রিক়্ গ্রাসে বিষয় সুখ অন্ভব করিতেছে 
'অন্যে কোনও ইত্রিয় বিহীন হইয়া মনভ্তাপে দীন হ্ীণ ও... মলিন। 
একে: দিব্য চক্ষে অরষ্টার পুর্ব কৌশল জনর্শন করিয়া পরিতুষ্ট অন্য 
অন্য হইয়া অশেষ হুর্গতি লাত করিতেছে। একে সত্ভ্য মানব অন্যে 
'অসছ্য' পণ্ডপম) একদল প্রানী মানব। অন্য দল পণ্ড তি্ধ্যক ও 
স্থাবর: প্রভৃতি। জগতে এই: বৈষম্যের কারণ কি? পরমেশ্বর বৈষম্য 
দোষে হুষ্ট নহে।. পরব্রদ্ষা নির্জন, নিলেপ মুক্ত বুদ্ধ, ঈশ্বর বালকের 
মাক ক্রীড়া পরভন্্র হইয়া কাহাকে ছুঃখী বা তুখী করিতেছেন: ইহা 
সুখে জানা: “সুরে. থাকুক মনে.করিলে ও পাঁপম্পর্শ শ্বটে। বিবেক, 
বিষ তির. পরমেখ্বরে দোষ -প্রদান কেহ, করিতে পারে .না। মি 
র্গং বিবেক. নিবন্ধন: পিতামাতার স্বন্ধে অন্বত্ব মৃকত্ব গ্রদৃতি, -হূর্তী- 
গ্যের নিন বিন্যত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাও, তাহাও অনিক 
একর দোষের ফল; অন্যে ভোগ: সা ক রর 
মি রাজ জি: 'অবিচার কছাপি_ 'সন্থবেনা 
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তি হম নাং), বে জগতে: রূপ: রি কেদে: একবার “ভাবি. 
বেখা- উ্চিত। তাবিতে ভাবিতে চিত্তের অবসাদ উপস্থিত: ও 
তত্বনির্ঘারিত হইবার নহে।..ভ্ববে ' একটা. মাত্র 'কারণ: নির্দেশ কুরাঁ: 
যাইতে গারে যাহা শত, হুতরাং 'অগোকষের নিত্য বলি: এৎশি রা 
মোদিত.। সেই. কারণটা -« কর্ম” জীব. কর্মানুষারে অসংখ্য ধোন 
পরিভ্রমণ: করিয়া এক এক জনে স্বীয় স্বীয় কর ফল ভোগ 'করে।- 
এবং যাহার যেমন কর্ম তেমন ফল ঘটে। পরমেশ্বর কর্মানুসারে. 
তদস্থরূপ ফল প্রদান করেন। তাহা ভিন্ন তিনি কভ্রীড়ণকের, ন্যায়: 
যথেচ্ছ ব্যবহার করেন না। যাহারা পিতা মাতার অনুষ্টিত কর্মফল: 
সম্তানের. ছুর্গতি লাভ স্থির করেন তাহারাও ুর্গাতির কারণ, কর্ম 
স্থির করিয়া থাকেন, তাহাতে এই একটা বিল্ময়কর মীমাংসার অবতরণ 
করেন যে, একের দোষের ফল অন্তে ভোগ করিয়] ছখী বা হখী হয়। 
কর্মত্বীকার করিতে হইলে সনাতন পবিত্র বেদ শাস্ানুরূপ প্রক্কত কর্ম 
দ্বীকার করিলেই কোন ঘাপত্তির উত্থাপন হইতে পারে নৃ!। কর্ানুদারে, 
জীবে বৈষম্য অবস্থা টিয়া থাকে এতদ সম্বন্ধে অতি সজ্ঞেগে শান 
তাৎপর্ধ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে_ 

পা জে সাং মা লোক উীত 

/. এষউ এবামাধু কর্ণ কারয়তি তৎ যমধো নিনিষতে” ইতিঙ্তিঃ . 
- পুন্যো বৈ পুন্যেন কম্মণা তবতি পাগঃ পাপেন ইতি” | 

এবৎ -বিধ বহু শ্রুতি বাক্য ভিন্ন স্থৃতিতেও উত্ত আছে যে প্রাণি, রথ 
বিশেষের অপেক্ষা করিয়। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব৷ নী লাভ করিয়া থাকেন।”: 
«যে যথা মাং প্রপদ্যত্তে তাৎ স্তখৈব ভজাম্যহম্‌ ” বেদাস্ত ঘ" রা 
. দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুত্ত্িশৎ, ছাত্রের ভাষ্যে নান ভাষ্যকার : 
উদর, বিস্তার করিয়াছেন। . 
+ ধ্যদিহি নিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং টিং নি্িীতে জীভ 
লিখ: দৌষৌ: বৈষম্যৎ নৈর্ঘণ্যধ,। নতু নিরপেক্ষত্ত: নিশি. 
স্‌ মালেক হিটলার না রি নিি মীতে। কিমপেক্ষতে, রঃ চে ্: 8 
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ধর্মাধন্বাব, পেক্ষতে: ইতি বদাষঃ। অতঃ ল্যান প্রা ধর্থাগেক্ নি 
টি রিতি, শীয়ু মীশ্বরস1পরাধঃ১, | | 
পরমেশ্বর যদি কোন কিছু অপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিষম 
সুষ্টি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতেন তবে তাহাতে বৈষম্য ও নৈথ্বণ্য * দোষ 
ম্পর্শ হুইত। বাস্তবিক ঈশ্বর নিদেষ, অতএব নিরপেক্ষ ঈশ্বরের নিমমাতিতব 
নাই। ঈশ্বর কোন কিছু (কর্ম) অপেক্ষা করিয়া বিষম স্থা্রী করিয়া 
ছেন। যদ্দি বল কি অপেক্ষায় এইরূপ হষ্টি হইল ?.ধর্মাধর্্ম অপেক্ষা 
করিয়া এইরূপ সৃষ্টি হইল । অতএব হ্জ্যমান প্রাণিজাতের ন্্ীধন্্ানু- 
সারে বিষম সি কষ্ট হইয়াছে ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই। তাহার 
পর ভাষ্যকার আরও বিশেষ করিয়া বপিয়াছেন” .. 
_.. পঈশ্বরস্ত পর্জন্যবৎ র্টব্যং। যধা হি পর্জন্যো ্রীহি যবাছি 
সুষ্টো্ সাঁধারণৎ কারণৎ ভবতি, ত্রীহিষবাদি *বৈষম্যে তু তন্তৎ বীজ 
গতান্তেবা' সাধারণানি সমর্থানি কারণানি ভবস্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদি 
. স্থত্টৌ সাধারণৎ কারণৎ ভবতি। দেৰ মনুষ্যাদি বৈষম্যেতু তত্তজ্জীব 
গ্রতান্তেবাসাধারণানি কর্্মাণি কারণানি ভবস্তি” | এছ্থলে ঈশ্বরকে 
' পজন্িবৎ (মেখের ভ্তায়) দেখিতে হইবে অর্থাৎ যেমন ক্রীহি যবাদি 
হিতে মেঘ সাধারণ কারণ, ব্রীহি 'যবাদির বৈষম্যের কারণ মেঘ নহে; 
তন্তু বীজ গত বৈষম্যেই বিষম হইয়া থাকে তন্রপ ঈশ্বরও দেব 
মনুষ্যাঁদি বিষম স্ষ্টির সাধারণ কারণ, জীব গর্ত কর্ম্মই তাহার অসাধারণ 
কারণ হয়। . 
এইরূপ ভূরি ভুরি আণ্োপদেশে আমরা এই বুঝিতে পারি, ফে, 
বন্মান্ুসারে বিষম সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং কর্ম ফল ভোগের জন্ত পুনঃ 
পুনঃ জন্মাদি হইয়া থাকে। শাস্ত্র ও যুক্তি বিশদরূপে দেখাইয়া দিতেছে, 
কন্মফল ভোগের জন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম ও বৈষম্য, তবে মোহপটে অত্তর 
'সমাচ্ছাদিত, দর্শন অবিদ্যা কলুষে কলুঘিত সেইজন্য নি টি | 
দেখিয়ও দেখিনা। . 
কর্মফল তোগ্ের জন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় এই কথায় শান্-শ্র্ধা- 
বিরহিত অথবা নঙ্ি্ ব্যক্তিগণ ছুই একটী আপত্তি উত্ধাপন করিতে 
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পারেন।, আমর, বলি আপত্তি না করাই ভাল, জগরানে বলিয়াছেন: 
অজ্ঞশ্াশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্া বিনশ্তাতি'। অজ্ঞ, অবিশ্বাসী ও সন্দিগ্ধ 
ইহারা বিনাশ পায় । এই 'ভগবদ্বাক্য অবহেলা করিয়া যুলশুন্ত তর্কে 
প্রবৃত্ত হইলে তত্ব স্থির হইবে না। কেনল আপত্তিকারীরাই বুদ্ধিমান 
ও তর্ক কুশল আর আমরা কিছু বুঝি না এক্পপ মনে করা অসম্গত।- 
কেবল তর্দের প্রতিষ্ঠা নাই। অতীল্রিয় বিষয় তর্কে স্থির করিতে না 
গিয়া সনাতন বেদের ত্ুশীতল ছায়ায় বিরাম করাই কর্তব্য। যদি 
শোনিতের উষ্ণতায় আমাদের এই অমস্ত কথায় বীতশ্রেদ্ধ হইয়া অবহেলা 
পূর্বক তর্ক করিতে প্রত্নান থাকে তাহাতেও আমরা পশ্চাৎ পদ হইতে 
অভিলাষ করি না এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধেও উহা! বিস্তর লিপিবদ্ধ হইবে, 
তথাপি এস্থলে দুই একটি প্রধান তর্কের অবতারণা! করিয়া আপত্তির 
নিরশন করা যাইতেছে । | 
প্রথম আপত্তি কর্মাধীন জীবের পুনঃ পুনং জনন মরণ নিন 
প্রথম জীব না হইলে কর্ম কিরূপে হইল? আমরা বলি অনাদি সংসারে 
বসতি করিয়া এরূপ আপত্তি কেন? কিরুপে তর্কমুখে স্থির করিবে যে, 
প্রথম দম্পতী এ ধরাধামে আবিভূ চতি 'হুইল। ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার 
অসীমতা! ভিন্ন আর কি হইবে? হৃষ্টি গ্রবাহ অনাদি, তাহার প্রথম কি.? 
থে চক্ত নিয়ত ঘূর্ণায়মান তাহার প্রথম ঘূর্ণন কি? যদি বল প্রলয় হইয়া 
বখন প্িপ্রবাহ নাশ পাইয়া আবার স্প্টি হইবে তখনই প্রথম, তাহাও 
নহে।, সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে হুপ্টি এই ক্রম সতত প্রচলিত, 
তবে প্রথম কাহাকে বলিবে? মান্র: কাধ্যের প্রথম ও শেষ. আছে, | 
শিক কার্ধযের প্রথম কি ? ঈশ্বর ভূমা সর্ব গত নিত্য, নিত্যেশ্বরের : 
কার্ধ্যে প্রথম কি? জন্মৃত্যু কপি প্রলয় নিয়তই হইতেছে এইজন্য স্প্টি 
অনাদি *। অনাদি সংসারে কর্ম প্রথম কি জীব প্রথম এরপ প্রশ্ন উখাপিত 
হইতে পারে না। কিঞিৎ অনুধাবন করিলেই এইকথার যাখার্থ্য উপলদ্ধি 
হইতে পারে ঈশ্বর যতদিন সৃষ্টি প্রবাহ ও ততদিন, উহরি আর প্রথম. 
কি? এখন আর এক প্রশ্ন হইতে পারে এই যে পূর্বজন্মাজিত কর্ণ... 
কলাহুসারে খে ছুঃখাদি টা টা চেষ্টা ্ধা। তাহাও ডেড 
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সংসার রাই বরিতাপে ঙগু। তাগত্রয়ের, নি ক মানুষের আছে। 
গুরুর কৃপায় 'তূহা উদ্মুলিত অথবা উদ্মালনে অধিকতর অগ্রসর হুওয়। 

াইতে পারে, সৈইজন্ত "চেষ্টার আবস্তকতা।' আবার কর্ম সকলও কর্ম, 

অকর্ম ও বিকম্ব ভেদে বিভক্ত কতক কর্ম নিত্য, কতক কর্ম বিহিত, 

কতক নিষিদ্ধ। ' কাহার ভোগে, কাহার প্রায়শ্চিভাদদি দ্রারা পর্ধ্যবসান হয়। 
সেইহেতু কোন হুঃখের প্রতীকার চেষ্টাসাধ্য কোনটা বা শতচেষ্টায়ও 
পরিহার করা যায় না। তপস্যা বিমুখ, নিষিদ্ধসেবী, নিত্য কর্মের অননুষ্টাতা 
ও প্রায়শ্চিত্ত পরাজুখগণ কোন্‌ কর্মের কিরপ ফল তাষ্টা বুঝিতে 

পারে না, এইজন্ত প্রতীকার চেষ্ট1 পাওয়া কর্তব্য। একটী উন্মত্ত শৃগাল 
গৃহমধ্যস্থ অনেক লোকের মধ্যে একটীকে দংশন করিয়া কোথায় পলায়ন 
করিল। এস্থলে অন্ত লোক থাকিতে সেই'একব্যক্তি দংষ্ট হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিতে বসিল কেন? এইরূপ টনা অহরহই দেখিতে 
পাওয়া যায়। এবং মাগুব্য মুনি পূর্বজন্মার্জিত পতঙ্গ বিদ্ধ করা পাপে 
শুলারোহণ করিয়াছিলেন। শান্ত ও লৌকিক দৃষ্টাত্তে এরূপ ভূরিভূরি 

উদ্দাহরণ পাওয়া যাইবে যে, অনৃষ্ট দোষে হূর্ব্বিপাক টিয়া থ:কে। 

কোন ' সময় কোন কেশের প্রতীকার জন্তঈ উপযুক্ত আয়োজন বিদ্যমানে 
ও প্রতীকার না হইয়া শেষ ফল ফলিয়াখাকে। তখন তাহার উত্তরে 
ছরদৃ্ি ভিন আর কি বলিতে পারা যায়। যদিও আমরা এস্বলে 

সঙ্ছেপে কর্মের গতি সন্থন্ধে ছুই একটী কথা বলিলাম, তথাপি ইহাতেই 
বুঝা যাইতে পারে যে. কর্থের বিপক্ষে যে কোন. আপত্তির উখাপন কর 
ত্তাহা নিরস্ত হইবে এবং অস্তিমে কর্মের শরণ না লইয়া আর গত্য- 
স্তর নাই। জীবকে যদ্দি নিয়ত কর্মফল ভোগ করিতে হয় - তবে 
অবশ্তই ভোগের জন্য বিভিন্ন অবশ্থায় অবস্থিত হইতে হইবে। সেই জন্ত 
এক একরূপে জন্ম হয় ও ভোগাত্তে তৎকালোপাত, কর্ম ফল ভোগ জন্ত 
আবার দ্বেহাস্তর প্রাপ্তির আবশ্ঠক হইয়া উঠে। হুতরাৎ জন্ম-অবশ্ঠস্তাবী। 
জন্ম হইলেই মুক্তি না হওয়া পধ্যস্ত আবার মৃত্যুসদনে উপস্থিত: হইতে 
হইবে। মৃত্যুর পরে পুর্র্ব জীবনে উপার্জিত কর্মফল তোগ করিতে হইবে।,. 
দত কত নাশ ও অকৃত প্রান্তি দোষের উপস্থিতি হইয়া থাকে। - ... 
৭. ক্কতনাশা কতাত্যাগময়োঃ কোবারকোভবেৎ, ॥৮৫ | 
তর | . চিত্রদীপ গঞ্চদশী। 
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পকৃতয়োঃ টিন নাশঃ টি নাশ, রী অনকতরো--. 
রকম্মাৎ উস এতদোযুং। শক্মানোহনিত্া ্ 
ভূযুপগ্নমে ভবে” | টাক... | ২১৮ 

মৃত্যুমাত্রেই,সমস্ত হিপ গ্রেলে, অথব পুন সপন কত ূ 
পরকালে অনন্ত উন্নতি বলিলে কৃতনাশদোষ ও অকৃত কর্মের অকম্মাৎ 
ফল ভোগ হয় কিনা পাঠকগণ বিবেচনা করুন! মৃত্যু হইলে যদ্দি 
সমত্ত্ব করাইয়া যায়, ইহজীবনের সহিত ততকৃত কাধ্যের ফল না থাকে 
তবে পাপ?ও পৃথ্যের ভোগ ভিন্নই সমস্ত শেষ হইল। ইহাকেই কৃত- 
নাশ দোষ বলে। আবার পাপের ভোগ হইল ন! পরকালে অনন্ত 
উন্নতি হইল স্বীকার: করিলেও সেইরূপ দোষ হয়। অধিকন্ত যাহা 
করে নাই তাহার ফল, অনন্ত উন্নতি হইল[ পাঁপ করিয়া থাকিলে 
মরণাস্তে পাপের ফল ছঃখ হইল না, যেহেতু অনন্ত উন্নতি, অনন্ত সুখ; 
অতএব অকুৃত কর্মফল লাভ হইল, এইরপ পরকাল স্বীকার করিয়া আস্তিক . 
হওয়ীর সাধ বৃর্থা। প্রকারাস্তরে নাস্তিকতার ছূর্গ্ধ সমস্ত বিকীর্ণ হইয়া 
থাকে। আর্ধ্যগণ দিব্যচক্ষে উহ] দেখিয়া বুঝিয়াছেন। বালক অথবা 
অনাধ্যগ্ণণেই পরকালে বিপ্রতিপত্তি দেখাইয়া নরকপধানুসরণে প্রবৃত 
হয়। পরকালে যাহার আস্থা আছে, পরকালে অনন্ত স্থখভোগের 
বাসনা আছে, সে, বিষয় বাসনা হইতে মনকে প্রত্যাহ্ৃত করিয়া নিত্য- 
কর্ম কাণ্ড যথারীতি - সমাপন পূর্বক শ্রীমদ ভগবচ্চরণে জমর্পণ করিয়া 
থাকে. "আধ্যশান্ত্র তাহার গতি। বেদ যাহাদের প্রাণ, উপনিষদ: 
আত্মা, জ্যোতিষ-গণিত যাহাদের বীক্ষণ, দর্শন যাহাদের দর্শন, পুরাণ 
যাহাদের বাহু, তাহার! কখনই পরকালতব বিমুখ নহে। বরং তাহাদের 
জ্ঞানময় অন্তর হইতে ঈশ্বরানুগ্রহে যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই 
সত্য। সেই সত্যপথের পান্থ হইয়া মোক্ষধামে গমন করিতে প্রয়াস 
পাওয়া অবস্তকর্তব্য । দিন ঘায়, আফুঃ যায়, যাইতে যাইতে অমন্তই যাইবে, 
জীব 'কেবল সঞ্চিত অনৃষ্ট সম্বলে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিবে। সেই 
যাতায়াত নিরত্তির ক্ষমত! অধিকারানুরূপ সকলেরই আছে। কেহ-ইহ:: 
জীবনেই জীবন্ত কেহ বা ছুইতিন জন্মের পর মুক্তিলাভ করিয়াছে, ইতি-. 
হাসে. ইহার উদ্দাহরণের অসন্ভাব নাই। লোকে. আর কিছুকে ভয় না 
ক্লে মৃত্যুকে এক সময়ে তর করিয়া থাকে ।- -সেই মৃত্যুও যাহার. 


২৭৪ দয সং রি 


ভীত) শসিনে; :শিষ্ট সৈই- যকত ডা. অজএব, জনন নাশক, জানের. 
শরগ লও, অবস্ঠই 'ভবতয় বিধ্বস্ত হইবে। বিষয়, খের, প্রায়ই তর 
নাই, উপতোগে ভ্বাদ... পাক না; বরং বন্ধিত হয়। অতএব. এইবেলা. 
বিষয় বিরাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হও, যনে্ছাচার হইতে সর্বরথা বিরত হও, 
এবং নাস্তিকগণের আপাত. মনোরম পরিণাম বহু ক্রেশপ্রদ - ইন্্রজাল 
বাক্যে. মুগ্ধ হইয়। আত্মনাশ করিও না। আত্মহত্যা: মহাপাপ। '্বাহা 
তোগ্ধ হইতেছে তাহাও একজীবনের পরকাল- ভোগ । আবার এখনকার 
কার্ধ্য ফল পরকালে ভোগ হইবে; নইরগ জন্ম ত্য পুনঃ পুনঃ ভোগ- 
করিতে হুইবে। ৰ 

আময়! জীবকি? পরকাল কি? কেন পুনজর্ম হয় তাহা দঃ 
বলিয়াছি। শাস্ত্রের মর্ম সজ্কেপে বুঝাইয়াছি পূর্বাপর পর্যালোচনা 
করিলে বোধ হয় বুঝিতে বাকি থাকিবেনী% তথাপি যদি ইহা অসম্পূর্ণ 
বোধহইয়া থাকে, তবে ভবিষ্যতে আরও িখিব। অবসর হইলে তোগ 
ও. গতির বিষয় আলোচনা করিব। আগামীতে খাদ্যের সহিত ধর্মের 
সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব এরূপ বাসনা আছে। বর্তমান সময়ে 
ইহার' বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি। কারণ লোভ» ্নেচ্ছাচারে অনেকের 
টে দেখ! যাইতেছে। 


....- পুজনীয় রামু পরমহংস। 
পরিশিষ$ । 


* ভবনতকতগণ যখন জগতে ধর্মপ্রচার মানসে জন্মগ্রহণ করেন, তখন, চি 
জান যেন ইচ্ছা করিয়াই তীহাদের পরীক্ষার জন্য অসংখভ্রধল্‌ পত্র 
স্বারা তীহাদের পরিবেষ্টিত করিয়া নিত্য নব নব লীলা: প্রদর্শন: করেন 
ফ্রি, হ্যা,  শব্করাচাধর্, .চতন্ত ্রভৃতি- আচার তাহা অলস 
্্টন্ত। |. সুতরাং ইতিহাস দেখিয়া মনে হয় ্ে যখন ্বিদালোক'*হইলেই:: 
“তাহার শক্র-অনিবার্য, তখন শক্র সংখ্যা অধিক: থাকা এবং পু কের 
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গং বিশেষ: নাই গুনির প্রকৃভ গুণ. পার: করে, পরীক্ষার চপ: 
আনলে পরিপক করিয়। দেয়, মহায়াঁর অন্তর্নিহিত ভাঁব্াশিকে উত্তেজিত: 
কিক, তুলে ।, হিরপ্যকশিপু যদি অস্তানের উপর খড়ীহস্ত না হইতে, 
তাহা হইলে শিশু প্রচ্লাদেরও হরির শ্রী।পাদপদ্ব কামনায় -এত অধিক উত্সাহ 
হইত ন1,. ভগবানেরও ভক্তকে. « রক্ষা” করিবার ভন্ত আবির্ভাবেরও : 
প্রয়োজন হইত না, ঞ্রব যদি বিমাতা কর্তৃক অতি স্বৃণিত ভাবে ধিকৃত না; 
হইতেন তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের সে উত্তেজনাও হইত না তাহার - 
পর্রপলাশলোচনের দর্শনাকাজ্ষাও চরিতাখ হইত না, সেইরূপই যদি শহরা-.. 
বতার শঙ্করাচাধ্য, ভক্তির অবতার শ্রী চৈতন্প্রহু সর্কদা প্রবল শক্র কর্তৃক. 
পরিবেধিত হইয়া নিপীড়িত. না হইতেন তাহা হইলে কদাচ তাহাদের 
ধর্মজীবনে এত উদ্যম ও উৎসাহ দেখ| যাইত না। পরমহৎসদেবেরও 
সেইক্নপ শক্রর অভাব .ছিল নাঁ। যতই হার মহিমা প্রচার হইতে. 
লাগিল, ততই তাহার শক্রর সংখ্যাও নৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাকে 
অপদস্থ করিবার জন্ত বহুজনে তাহার বিরুদ্ধে নানারূপ অনুবোগ অভিযোগ ৃ 
উপস্থিত করিয়া তিনি যে অতি জবন্য প্রকৃতির লোক তাহাই প্রমাণের... 
চেষ্টা করিয়াছিল। তীহার প্রর্তি প্রথম অভিযোগ”-তিনি অত্যস্ত যশ: 
লিক্দ, ছিলেন। দ্বিতীয়”_সেই যশোটিপ্পার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই . 
তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন শু তাহাদের মনন্তৃপ্থির 
জন্ত অনেক সময় ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের অনুকূলে মত দিতেন। তৃতীয়--২ 
তিনি অত্যত্ত কদর্ধ্য প্রকৃতির লোকদ্বিগকে প্রশ্রয় দেওয়ায় তাহার! তাহ রঃ 
উপর আধিপত্য স্িস্কার করিয়া তাহার আত্মার বিশেষ অবনতি সংসাধিত রঃ 
করিয়াছে! চতুর্ঘ--তিনি,এদিকে পরমহংস ছিলেন অথচ তীহার না 

. এখন আমরা এগুলি প্রত অভিযোগের যোগ্য কি না. তাহাই অ আলোচনা রা ৃ 
কারিব।, মানুষের “ চেষ্টা” দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় থর করিতে হয়: রর 
হু *: পরমহংসদেবের ষে বখঃ ঃ থান অভিপ্রায়, ৬ কি নান: মু রং 











্‌ ২৭৬: রর : ব্রেব্যাস।, ॥. 


আবাসে গমন, করিগা: সংবীর্ভনাদির বারা অসলা উপদেশ মি বিণ 
করিতেন। ইহাই,যদি তাহার বশোলিপ্নার কারণ হয়, সে কারণ সহত্রবার 
রার্থনীয় । - দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের কেবল এইমাত্র ,ভিজ্ঞান্, 
ঘে সপ্রঘায় বিশেষের. সহিত তিনি কি স্বয়ং উপযাচক হইয়া দ্বনিষ্ঠতা 
করিতেন, না তাহার! সাহার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্বনিষ্ঠত! প্রার্থনা করিলে 
'ভিনি তাহাদের আকাঙ্া পুরণ করিতেন? ভগবন্তক্ত কাহাকেও উপেক্ষা 
করেন না'।. তিনি সকল ধর্শুই ঈশ্বরের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন। জগতে 
যত প্রকার ধর্ম সম্প্রদায় আছে অকলেরই মূল উদ্দেন্ট ঈশ্বর প্রাপ্ডি। 
যদি উদ্দেন্ত সকলের একই হয়, তবে তাহার ভিন্নতায় কোনটী অধিকায়াস-- 
সাধ্য, কোনটা অক্সায়াসলন্ধ, এইমাত্র বলিতে পারা-যায়। চরমে কিস্ত জীব 
মাত্রেরই একই গতি ইহা! নিশ্চয়। ইহাই“হিন্র মত ও বিশ্বাস | হিন্দু 
বলেন বেখানে অকপট ভগবন্তক্তি আছে গেই খানেই সত্যের জ্যোতিঃ 
কিছু না কিছু বিভার্সিত হুইয়! থাকে। সত্য.বাহা তাহা সকল সম্প্রদায়েই 
এক। হুতরাৎ পরমহৎসদেব যখন জত্যাধন্্ম প্রচার করিতেন,” ভখন 
যেখানে সত্য আছে তাহার সহিত একত্ব সম্পাদিত হুইবেই হইবে।. এই 
কারণেই পরমহৎসদেবের কথা সকল সপ্প্রপ্ধায়ের অনুকূল বলিয়া মনে 
হইত। তৃতীন্ন অভিযোগ শুনিয়া আমাদের আশ্চর্ঘ্য বোধ হয়; মনে 
হয়, যে ইহার! তক্তের প্রকৃত লক্ষণ কি তাহাও অবগত নহে। ভক্তজীবনের 
লক্ষ্যই পতিতের উদ্ধার সাধন। তাই ভক্ত যতই ভক্তি সমুদ্রে ডুবিতে 
থাকেন ততই আনন্দে নাচিয়৷ বলেন « পান কর আর দান কর”। ভক্ত 
নিজের জন্তও যেমন কাতর জীবের জন্তও তেমনি কাতর। স্ত্রীজাতি সরলা, 
. অবলা, স্ত্রীজাতি দেবী; কেন না তাহারা! একাকি আনন্দ উপভোগে 
নিতান্তই অক্ষমা। সরল ভক্তও তত্রপ একক ভগবৎপ্রেমানন্দ ভোগ 
করিয়া স্থির থাকিতে . পারেন না, কারণ তিনি দেবদেব। ভক্তপ্রবর 
পরমহৎসের অরল প্রাণ দীন, হীন, পতিত দেখিলে কীদিয়া উঠিত. তিনি 
তৎক্ষণাৎ ক্রোড় প্রসারণ করিয়া তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইতেন। 
আমর! বিশ্বাস করি 'যে পতিতের সংস্পর্শে ভক্তের উপার্জি্দত সম্পত্তির 
রা তক্তের যে সুল মন্ত্র “পান, কর আর-দান 

কর »। ব্তিরণ করিয়া না খাইলে সে অমৃত পরিপ!ক হয় না। ন্তরীং 
এস্বুহস.অতি স্বীকার করিয়াও ভক্তগণ সর্ধদা বিতরণ তৎপর.। -পরম্হৎস 





- বেদব্যায |. ি হও 
দেবও গ্েই জন্য অবাধে আশ্রিডদদিগকে স্থান দিয়াছিলেন। : ; আহাতে, 
তাহার ভক্তোচিত কাধ্যই হইয়াছে। চতুর্থা'অভিযোগন্; শুনিয়া আমর! 
অবাক হই্াছি।. পরমহংস/_বৈরা গ্যর. অবতার পরমহৎস কি'নী 
সৌধিন্‌ ₹. হাসিও পায়, ছখও হয়।. তাহাকে]নানারপ বসন ভূষণ পরিতে 
দেখিয়া! লোকে: এইরূপ সন্দেহ করিয়াছে। তাহাকে অকম্মাৎ ক্ষণকালের 
জন্ত দেখিলে এইরূপই অনুমিতি হইবার অধিক সম্ভব। কেন না, আদর. 
করিয়া যে ভক্ত যেরূপ ভাবে তাহাকে বেশ ভূষাম্ম ভূষিত করিতে ভাল 
বাসিতেন, তিনি সেইরূপ ভাবেই তাহাকে সাজাইতেন, 'তাহাতে যতক্ষণ 
পর্যযস্ত কোন দ্রব্য তাহার সাধনার প্রতিকূলে:না দাড়াইত ততক্ষণ:তাহার 
একথানিও পরিত্যাগ করিতেন না, বালকের গ্তায় সজ্জিত হইয়া বষিয়া 
থাকিতেন। তদবস্থায় তাহাকে যিনি . দেখিতেন তাহ।রই প্ররূপ ভ্রান্তি 
হইত। এইবপভ্রাস্ত ব্যক্তিরাই তাহার নানারূপ কুৎসা রটাইত। .কিন্ত 
মুঢের! জানে না, যে ইতিহাস জলত্ত ভাবে দিন দিন,সাক্ষ্য দিয়! আসিতেছে 
« সকল স্থানেই ভগবন্তক্তের জয় অনিবার্য। কাহার সাধ্য ভক্তের 
প্রতিকূলে দ্ড়াইয়া ত্বীহার ক্ষতি করিতে সক্ষম হয় হুতরাৎ এখানেও : 
তক্তেরই জয় হইল। শক্রদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল।" পরমহংসদেবের 
স্ুলদেহ: অন্তছিত হইয়াছে সত্য কিন্ত তাহার অজর অমর নিত্য বু্ধ মুক্তাত্মা 
তাহার প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়ে জলস্ত ভাবে দেদীপ্যমান থাকিয়া কার্ধ্য 
করিতেছে । সাংসারিক লোক তাহাকে জানিণ ন! তাহাতে তাহার ক্ষতিও 
বৃদ্ধিও নাই। ভক্ত সমাজে, ধর্ম পিপাহুর নিকট, গুণীর কাছে তিনি 

বত * চত্্র হু্ধ্য ” বিদ্যমান থাকিবেন, তাবৎ তিনি সমাদৃত ও পূজিত, 
্ লোকে চিনা হারার রানা 
লাভ করিবে। : ৃঁ 
আমরা এইরূপ সংক্ষেপে পরমহৎসের জীবনের শ্মুল স্ুল ঘটনাবলী. 
মঙ্লিবেশিত করিলাম। ভবিষ্যতে আরও বিষদ করিয়া! পরমহংসের জীবনী ও 
আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল। . | 


নবমী পূজ।। 
( রব প্রকাশিতের পর।-) 


ভোলাদাম।-_-অবলাচরণের পুজা কিরূপ তাহা আমি দেখি নাই। 

জ্ঞানানন্দ।_ দেখেন নাই! ভবে প্রথম "হইতেই বলিতেছি শুনুন, 
দাদা! অবলাচরণ যে মাকে খড়ম, ছাতা পাখা, শাখা, আয়না, চিরণ, কৌটা, 
এবং খাট বিছাঁনা্দি উপদ্রব্য গুলি দিয়াছে, তাহা! দ্বেখিলে মায়ের ছুর্গীতি 
মনে করিয়া! কান্না আমে। হতভাগা অবলা, য্জডুমুরের আটখানি চেলা 
কাঠে বলি লাগাইয়৷ মায়ের চারি জোড় “খড়ম করিয়! দিয়াছে। কিন্ত 
উহার নিঙ্গের পায়ের খড়মজুড়ীর মূল্য বোধহয় ছুটাকার কম নয়। তৎ- 
পর আস্ত-আস্ত এবং পরম্পরে-অমংযুক্ত -কএকটি তালপাতা আনিয়া, 
তাহা নারিকেলের শলা দিয়! বিঁধিয়া, মায়ের ছত্র (1) দিয়াছে! কিন্ত 
দুর্ভাগ্য অবলা, সহত্র ছত্র ত্রুয়েও কিছুমাত্র অসমর্থ নয়। তৎপর শাখা! 
স্বাদ মহাশয়! মায়ের সুবর্ণম্র করপদ্কয্নটি যখন মনে পড়ে, তখন 
তাহাতে এ শাখ। দরিয়া সাজান, মনেতে কল্পনা করিলেও কাল উপস্থিত 
হয়। বলা যেন কোথা হইতে আস্ত-আস্ত কতকগুলি কাটার্শাখ 
(ছালী) আনিয়াছে তাহাতে আবার এক একটু হিঙ্গুল দেওয়া আছে, 
তাহাই মাকে শাখা (1) দিয়াছে! কিন্ত উহার স্ত্রীর গাঁয়ে দশ হাজার 
টাকার গহনা! তত্যতীত, এক পয়যার চারিখানি আয্বনা এবং এক 
পয়সার চারিধানি চিরণ দিয়াছে। তৎপর, খাট ও বিছানার যে দুর্দশা, 
“তাহ। দেখিলেই শ্বশান ব্বাট মনে পড়ে। 'বিস্ত উহার নিজের শয়নের 
খাট, বিছানা ও মসারি বোধ হয় তিনশত টাকায়ও নিপ্ন্ন হয় নাই। 
তৎপর: ভোগের দ্রব্য !--অবলা ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ষিয়াছে, স্ুতরাৎ রমণী- 
ছাসের সায় “ইনুর প'ড়ে যুচ্ণ যাওয়ার” অবস্থা করিতে পারে নাই, 
. বায় পড়িয়া উহাকে কিছু কিছু ভোগ দিতে হইস্জাছে। কিন্তু তাহাও 
অতি অন্ভুত।-দার্রা মহাশয় | অবলার ভোগের. কথা বালিতে গিয়া 
তাহা হইতেও অদ্ভুততর ভামিনীচরণ রায়ের ভোগের কথা মনে পড়িল? 
অতএব ' তাহাই আগে -বলি,--ওঃ1 কি :পৈশাচিক:-ব্যাপার 11 দাদা 
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ঁ 
-গ্রো! ভামির বাড়ী লুচি পুর ভোগ দেওয়ার নাম আছে; কিন্ত 
তাহাঁর বিশেষ বিবরণ শুন্বন_ভামিনী পাকের পূর্সে, নিদজর পরিষার 
কএকটি এবং . ধাহাদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করে তাহাদেরই খাওয়ার. মত 
দ্রব্যাদি প্রস্থত করায়। তৎপর -তাহার কিছু কিছু অংশ, একবার 
ম'য়ের ঘরে দেখাইয়া আনিয়া! আপনারা খায়, এবখ ঠিক ঠিক সেই 
নিমন্ত্রিত লোক কএকটিকে দেয়, কিন্তু তাঙ্গার নিয়ম আরও অধিকতর 
অদ্ভত 1 

উহার বাড়ীতে, যাহাদের প্রণামী দেওয়া টি তাহাদের নিম্্রণও 
নাই.। . কিন্ত প্রণামীও অবশ্যই সক্কলে সমভাবে দিতে পারে না; 
ক্লুতরাৎ চারি টাকা ছুইটাকা এবং এক টাক! এইরূপ শ্রেণীভেদ, 
আছে। তন্মধ্যে, যে চারি টাকা প্রণ'মী দেয়, তাহাকে চারি আনা. 
মুল্যের দ্রব্য খাওয়ায়, আর ৩৭০ আ'না লাভ থাকে। যে ছুই টাকা] 
দেষ, তাহাকে ছুই আনার খাদ্য দিরা অবশিষ্ট ১%/০ আনা লাভ 
করে। আর যে একটাকা দেয়, তাহাকে /* আনার খাদ্য খাওয়াইয়া 
1৩/০ আনা লাভ করে। আর যাহারা কিছুই দেয় না, তাহাদের 
“প্রবেশনিষেধ ”। তবে যদি কাহার? অনুরোধ উপরোধে, একখানি টিকিট 
বাহির করিয্ব! কেহ প্রবেশ করিতে পারে, তবে তাহার সেই প্রবেশ মাত্রই 
ফল। এইরূপ ভোগের দ্বার! ভামুর প্রায় ৩০*২ টাকা লাভ ধ'কে, এবং 
তাহার দ্বারা কতকগুলি বেশ্টা এবং মদের কাজটা চলিয়া যায়। ইহাই: 
ভাষুর ভোগ। 

কিন্ত অবলাচরণ চিরদিন পাড়াগণায়ে থাকে, কলিকাতায় কখনই যায় 
নাই। ন্ুৃতরাং চক্ষুলজ্জাটা একবারে এড়াইতে পারে নাই, এই জন্য ভামুর 
সায় ভাতের ব্যবসায় করিতে পারে নাই, কিন্ত তথাপি উহার ভোগ 
মায়ের গ্রহণীয় হয় না। দাদা গো! অবলা অনেক গুলি ডা'ল চা'ল পাক. 
করাইয়া থাকে, কিন্ত সমস্তই উফো এবং অপরিষ্কৃত, ুতরাৎ মায়ের : 
হোগে লাগে না, দেয়ও না! কিন্ত কেবল যশখখ্যাতির নিমিক, কতকগুলি | 
লোক -জনকে তাহা খাওয়ায়। আর মায়ের নিমিত্ত কেবল ৮১ গজের. 
আতপ চা'ল আর একপো ডা'ল এবং তিনখানি বেগুণ ভাঁজ! মাত্র হবিষো'র : 
রে র াধাইয়া ধাক্ষে।. তৎপর, ছাগলটাকেও “ তৃত্যমহৎ ম্প্রদদে” বলিয়া: 
বধ.করিয়া নানা রসে, নানা রঙ্গে. পাক করিয়া নিজেরা খায়।- হততাগার 


রর উুযাস। ॥ 


ঁ শী 
মু 


কি দিসি পািশ্রথত হয়; খাপ থাকে দেওয়া হয়না! মাকে 
কেবল এক মুঠে। ালোচেলের হতিষ্য দিয়াই সারে। ' ন্তান্ত সকল প্রকার 
উপকরণ সম্বন্ধেও মাকে এইরূপ. বঞ্চনাই করে। তৎপর উহার পুরোহিত ;_ 
.দ্বাদা মহাশয়! পুরোহিভের কা"আর বলিবার নয় !. অবলার বাড়ীতে ছুটো 
পুরোহিত থাকে, কিন্তু হতৃভাগ্য অবলা, তাহার মধ্যে বাছাই করিয়া, 
যেট! অধিকতর মুর্খ সেই টাকেই মায়ের পৃ্জক কার্যে নিযুক্ত করে, আর 
যেটা কিছু কম মূর্খ সেইটাকেই ভন্ত্রধারক করে; কিন্ত উভয়েই, ভক্তি, 
শ্রদ্ধা, বা আচার নিষ্ঠার অণুযাত্র ধার ধারে না। দাদা মহাশয়! এই 
ছজনে একত্রিত হইয়া অবলার মণ্ডপে যাহা করে তাহা দেখিলে, এক সময়েই 
আদি, করুণ ও শাস্তরস ব্যতীত, আর ষটরসেরই উদ্দীপনা হয়। উহা 
অতীব অদ্ভুত! দাদা গো! ওদের সে দিনকার একটা কার্য শুন্ুন/ তবেই 
সমস্ত মন্্ব বুঝিতে প।রিবেন। 

বোধনের দিন সন্ধ্যা বেলায় উহার! ছুজনে একত্রিত হইয়া বেলতলায় 
গিয়াছে, বোধনের উদ্যোগাদিও হইয়াছে, তৎপর অন্ত্রধারক পুথি খুলিয়া 
বলিল,__-“ অথ রোধনৎ ” তৎপর, পৃজক কিছুকাল চিত্ত করিয়া বলিল, 
£ হাগা! একি বল্যে ? “ অথ রোধনৎ ? ৮ ইহার যে কোন অর্থ ই খুজিয়া 
পাই না? তোমার বোধ হয় দেখতে ভুল গর, অথবা পুতিখেই 
অশুদ্ধ আছে। কিন্ত আমার বিবেচনা হয় এ “রো”এর পরের অক্ষর 
“ধা”; নয়, ওটা “দর” হইবে, *“ অথ রোদনং” এইরূপ সাই? তা হলেই 
অর্থটাও বেশ বুঝ! যায়। 

তন্ত্রধীরক। হ্যা তাতো! বটে, « রেশ্দনং এর নয সোদাই 
হয় বটে, কিন্তু এইরূপ পাঠটা যেন কখনও শুনেছি বলে মনে 
হয় ন!? | 

পুজক। তুমি উপবাসে ভুলে গিয়েছ, বাস্তবিক * রোদনং » পাঠই 
. ঠিকু। 

তত্ত্রধারক। এরর জনক না পুত? 
_ পুজক। এ সকল ব্টাপার ইতিকর্তব্যতার মধ্যে গণ্য, উহা কর্তাই 
ক'রবেন, পুরুত কেবল মন্ত্র পড়ার দায়ী, অতএব বর্তীকে ডাক। 


তন্ত্রধারক। ওরে! কে আছিস, একবার বাবুরে ভাক, শীমদির ক'রে 
ডাক, সমক় বয়ে-যায়।, রা | | 








্ ফুলেহিতের ডাকে অগত্যা অবলাকে আসিতে হইল, 

| এবং আসিয়া বলিল )--, রি 
অবলা কিঠাকুর! আমাকে কি কর্তে হবে? 
তন্ত্রধারক | : একট! কথা কি, শাস্ত্রে ষা খাকে, তা ছোট বড় সকলকেই 
কর্তে হয়, তাতে মানাপমান বৌধ কিন্ব। লজ্জা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের 
উপরোধে রানী স্বর্ণময়ীকেও £ স্বর্ণময়ী দস্তা” বলিতে হয়, আবার শ্রাদ্ধের 


সময়ে কুলবধুকেও স্বামীর নাম লইতে হত্র_ | 
অবলা। ও সকল বলতে হবে নাঃ আমাকে কি কত হবে তাই 
বলুন না? 


তন্ত্র। না.এমন বেশি কিছু ন, তা অন্যে না শুনিলেও কোনরূপ শান্তর 
বিরুদ্ধ নয়; এই পুজার কাছে বসে, আপনাকে যত্কিঞ্চিৎ, একটু রো_ 
রো রোদন কণর্তে লেখা আছে ।” 

দাদ। মহাশয়! তন্ত্রধারকের এই কথা শুনিয়া অবলাচরণ নৃসিংহ 
মুর্তি ধারণ করিয়া উঠিল, বাড়ীতে তুমুল হুলুম্থল পড়িল। অন্তঃপুরে 
তত্ব গেল, তখন গোব্রাঙ্গণ বধভীরু অবলার মাত1« কি হযেছে কি হয়েছে” 
বলিতে বলিতে দৌড়িয়া - বিস্বমূলে আসিলেন এবং আদে্যোপাস্ত বিবরণ 
শুনিয়া মনে করিলেন “এখন পুরোহিতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে “কুল 
পুরোহিত ৮ থাকে না, অবলা এখনই উহ্বাদিগকে তাড়ায়ে দিবে, কুল 
পুরোহিত পরিতথগ মহাপাপ, অতএব পুরোহিত রক্ষা করাই কর্তব্য” 
এই"স্থির করিয়া বলিলেন_ হ্্যা+_তাইতো, একটু কা'ত্তেইতো হয়! আমি 
চিরদিন দেখেছি একটু কাস্তেই হয়, পুরুত ঠাকুর (অদৃষ্টের) লেখা 
কথাই. কলেছেন, তোমরা মিছা গোল করো না। কিন্ত যার নামে 
অস্কল-হয়. তাকেই কাস্তে হয়। কর্তার মৃত্যুর পর আমার নামেই 
সন্কল হয়, সুতরাং আমিই চিরদিন কেঁদে থাকি এবারও আমাকেই 
কাস্তে হবে। তোমরা ওদিক্‌ যাও ” এই বলিয়া নিজের অদৃষ্ট চিত্ত 
করিয়া *নাতিতীত্র ন্কতিমুছ স্বরে ত্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন 
পুরোহিতদ্বয়ের বিদ্যাভিমান জলচ্ছিখ হইয়া উঠিল এবং পরম্পরে . 
ছুপেছুপে বলিতে লাগিলেন। 
4. পুরোহিতদ্বয়। দেখ ভাই, ঘি কাস্তে না বল্‌তেম তবে সর্ধানাশ: 
ঘটত, “ পুজার অঙ্হীন » : হয়েছে বলে এখনই. অবলার. 'মা. 


রা চলি 


২৮২ বেযব্যাম। : .. 
এসে কত তর্ার কর্তো । - আজ বর বড়. রক্ষা ক'রেছেন,” 
এমন সময়ে আমার দিলি ভষ্টাচাধ্য মহাশয় এখানে আসিতে 
ছিলেন, তিনি হটাৎ ওখানে ক্রন্দন শুনিয়া ত্রস্তভাবে গিয়া বলিলেন,-- 
ভষ্টাচার্ধ্য।+_এ কি? “কি হয়েছে? হঠাৎ কান্নাকাটী কেন? কোন 
ছেলেপিলের কোন বিপত্তি হয়েছে কি? 
পুরোহিতদ্বয়।_না মহাশয়, না, কোন বিপদ. না, অবলা বাবুর মা 
পুজার কানাটুু কা'দছেন। 
ভট্টাচার্ধ্য পুজার কানা তোমরা হজ পুরোহিত হয়েছ ব'লে 
কারা? 
প্রোহিতহয়_আপনি প্রাচীন লোক, বিদ্রপ করা আপনার তাল 
দেখায় না। পৃথির সর্ব প্রথমেই “ অথ রোদনং ? লেখা নাই কি? 
ভট্টাচার্য ।_সে “ রোদনৎ” যজমান পুরোছিত উভয়ে মিলে ক'ললেই 
: তো উচিত হয় ! 
পূরো।_(সরোষে ) আপনি বারসববার বিদ্রপ ক'চ্ছেন কেন? | 
ভট্টীচার্ধ্য।-_হুতভাগ্য ! ওটা « অথ রোদনং৮ নয়, ওটা « অথ 
বোধনমূ” ; « ইহার পর দেবীর বোধন বিষয় বলা যাইতেছে” ইহাই এ 
কথার অর্থ। | | | 
প্রো! ।__আমরা বালককাল হ'তে শুনে আশ্ছি যে. “ বেদে উহা! নাই” 
| অতএব আপনার কথানুসারে পথিকাটিতে পারিব না। | 
এই কথা শুনিয়াভট্টাচারধ্য মহাশয় আর কিছু না বলিয়া অবলার পুজার 
দশা চিন্তা রিকে করি আমার না দির সরা (নর বসিলের 
ইহাই অবলার পূজা! * 
নবী পুজার এই পর্ধ্যস্ত সমাপ্ত হইয়াই এ প্রবন্ধ এখানেই শেধ হুইল! কারণ এই 
্রবন্ধট পু্বকাকারে বিশেষরপ সংখর্ধিত ও সংশোধিত হন প্রকাশিত হহয়াছে! এখন 
ঘ্দি পুত্তক হইতে কাটিকস। বেদব্যাসে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা যায় ভাহ1 কেখিতে ভাল 
খোধহর নাঃ ইরিনা হাসন বেঃ স২। 





৯. এই লে টা, এবং ইহার সমাজ না অনেক: হানেই টি 
..খোাকে পুতেরাং ইচাতে সমাজের [প্রকৃত চিই আশি কা বতএব: রহস্য মনে 
স্কিন সা... | | 


প্রাতঃক্কত্য | 


. ( অনুষূৃত্ত ) 

পৃ উপর প্রথম পদক্ষেপের পূর্বে রিয়া ভুবে নমঃ” * 
এই বলিয়া নমস্কার করিবার তাৎপর্ধ্য আছে পাঞ্চভৌতিক মানব- 
দেহে পার্থিব উপাদানই প্রধান বা! সর্বাধিক এবং বন্গুধা মাত! মানব' 
শরীরাবস্থানের একমাত্র অবলম্বন ও জীবিকা নির্বাহের মুখ্য উপায়। 
আমর প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে শধ্যাশয়ন পর্যাস্ত অনন্তোপায় হইয়া! . 
সেই. পৃথ্থীবির উপর গাদ তাড়না করিয়া থাকি। রজনীতে শয়ন সময়ে 
মেই অপরাধের ক্ষণমাত্র অবসান হয়, আবার প্রতি প্রাতঃকালে তাহার 
প্রত্যারস্ত হয়। বহুধা মাতা ক্ষমাশীলা জননীর স্ভায় সর্বংযহা 
হইলেও অপরাধের হৃচনায়ই অথুমাত্র পরিহার স্বরূপ নমস্কার কর! ্ 
বিধেয়। উত্তমন্ত্র মাতৃ-পত্রভাবের পরিচায়ক বটে। প্রিয়দত্তার অর্থ; : 
(শরিক জায় অপত্যায় দত্া ত্যক্তা) প্রিয় সন্তানের জন্ত আত্ম- 
ত্যাগিবী। | | 
কতজ,হ্যদরয়ে সেই ধরা দেবীকে নমস্কার করা কর্তব্য। আর্য 
গণ আরও জানিতেন এই প্রকাণ্ড পৃথিবী প্রভৃতি মহাড়ৃত ও অগরি- | 
চিন হুরধ্যা্দি প্রকট পদার্থ সমুদ্বায় জগন্ময় ভগবানের একটী একটী. 
উতৎকট শক্তি কর্তৃক অধিকৃত, তাহাই অধিদেবত! পদ বাচ্য। যেমন 
মৃদাদি অচেতন বন্তর সমষ্টি স্বরূপ জন্তদেহ অগ্রীবনী [শক্তি কর্তৃক, 
_গরিচলিত এবং সেই শক্তি সকলের কার্ধ্ের লক্ষ্য ও মৃদাদি জড়পিওড নহে। নং 
ন্রপ পৃথিব্যাদি : জড় বন্তস্থিত অধিদেবতা আমাদিগের অভিবাদনের 
উদ্দেন্ত। সেই প্রাণি দেহস্থ জড়পিত্ের প্রতি অভ্যার্চার বা! সদ্ধীচরণ.. 
করিলে সন্্ীবরী শক্তির রোষ বা! তোষের উৎপত্ধি হইয়া! থাকে। তদ্রেপ 
-শ্থুল পৃথিব্যাদি যন্ত্রের প্রতি কোন আচরণ করিলে তদীয় অধিদেবতা! রে 
রোধ ররেন। এই জন্ত শাস্ত্রে পৃথিব্যাদি মহাভূতকে দেবাদিদের 
. মহাদেবের মুর্তিভেদ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। ম্নুষ্যাদি জম শরীরে 
সমবীধনী শক্তি হাদৃশ পুল দুটিতে অনুভূত হয়, বৃ্ষাদি উদ্ভিদে তদ-. 
পেক্ষ সৃন্ধা সদিতে প্রতীয়মান, হইয়া থাকে, এইরূপ ৃথিব্যা্ি দুল ৃ 


ৰ্ 
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পদার্থের অধিনাধিক শক্তির অনুভবে আরও হন্মতম টির আবশ্যক 
'হুয়ু) তাহা আর কিছুই: নহে, কেবল জ্ঞান, স্বেই জ্ঞান জাধন 
জাপেক্ষ |. | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে মলা ঠলজর্থিগণের নাম কীর্তনের প্রয়োজন 
আছে! সেই প্রয়োজন কি? ক্রমে তাহার নির্দেশ করা যাইতেছে । 
0১) মানসিক, বাচনিক ও কায়িক এই তিন প্রকার _সাধন। 
তন্মধ্যে নামকীর্তন,_স্তব পাঠাপির দ্বারা বাচনিক সাধন সম্পাদন. হয়। 
গার বলেন__. : 

মনসা অংকল্নয়তি, বাচাভিলপতি, কর্্মনাচোপ পাতি» 
হারীত সংহিতা! । 

২) শেষোক্ত (উপায়দয় দ্বার মনকে বিশুদ্ধ করাই মুখ্য লক্ষ্য। 
নামকীর্ভন, স্তব পাঠাদির দ্বার! তদীয় মহিমা হুদয়াকর্ষী হইয়া তাহার 
বিবৃদ্ধি করিয়া দেয়। অমনত্বি লোকেকু শুদ্ধ স্মরণ হওয়। ছুর্খট । অর্থ- 

গ্রহ ও মধুর স্বর সংষোগে পাঠ বা কীর্তন করিলে সাধারণের সেই 
 লক্ষা দেবতা বা দেবোপম মানুষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্সিবেই, 
গান তাহার উদ্জ্বল উদ্বাহরণ। শাস্ত্রে বিস্পষ্টতা, স্থিরতাব কলস্র সংযোগ, 
অর্থবোধ ও তন্মনস্কতা সহকারে পাঠের ব্যবস্থার উল্লেখ আছে । 
 পবিস্পষ্টমক্রতৎ শান্তং, সপষ্টীক্ষর পদ তথা । কলস্‌র সমাযুভ্তৎ 
রসভাব সমস্বিতমূ। বুধ্যমান: সদ] শুদ্ধ গ্রন্থার্থা কৃ্নশোনৃপ ॥” 
ভবিষ পুরাণ । 
পপদ্ধেনান্ত চিত্তেন পঠিতবাং প্রযত্ুতঃ। 
নকার্যাসক্ত মনস| কা্ধ$ স্তোত্রস্ত বাচনমূ ॥ 
মতস্ত হুক্ত ও বারহী তন্ত্র। 

(৩) হস.রাদি স'যোগে নাম কীর্তনাদি দ্বারা ষে কেবল উচ্চারয়িভার 
ৃ মান ছক্ির বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, শ্রোতৃগণের ও চিত্ত বৈচিত্র 
'হুইবেকৃ। ঘিনি বারাণসীতে ভগবান্‌ বিশ্বনাথের সাদ্ধ্য আরতি গাথা 
: শশ্ররণ করিয়াছেন; তিনি এই রহম্তের মন্্র বিশেষ প্রকারে বুঝিবেন। 
এই জন্য পার্থিব দেবতা ও' নর চরিতের চরম্যোতৎকর্ষ আদর্শ রাজধি 
মল, কার্ভবীর্যচর্জুন, মুধিষ্টির' ও নারীরত্ দমযস্তী প্রভৃতির প্রতি প্রাতঃ- 
কালে শধাভ্যাগ পূর্বক বাঁহর্দেশে আসিয়া নাম কীর্তনের বিধান হইয়াছে । 


- রেদবযাম। রর চিরচিত, ্ বধ 
এবার! গৃহপতি কেবল মাত্র স্বয়ং এন করিবেন: না, কিন্ত, 
সংসার ভুক্ত পুরুষ ও নারীদিগকে অলৌকিকা চব্রিতের প্রগাঢ শিক্ষা 
দিবেন্‌। উচ্চৈস্রে উচ্চারণকে কীর্তন বলে। | 

| «“ককেবটিকন্ত নাগন্ত দময়স্তা। নলস্যচ 
ধত পর্ণস্ত রাজর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনম্‌ |" 
00  মহাভারত। 
_দকার্ডবীরধাযার্ঞুনো নাম রাজা বাহু সহজভূৎ। 
_যোহস্ত সংকীর্তয়েন্লাম প্রাতরুখায় মানবঃ। 
'নতস্ত বিন্তনাশঃ তা লভতে পুনঃ ॥", 
' অতস্ত পুরাণ । 
যিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারেন যে, রাজর্ষি নল 
কতদূর চরিতোঁৎকর্ষশালী ছিলেন। এইজন্য তাহাকে পুণ।প্লোক] বলিত | 
যিনি শত সহজ অশান্তির কারণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অপ্রহতচিত্তে 
কেবল সহিষ্ণুতা গুণ ও ধর্মের বশশবস্তঁ হইয়া কলি বা অশান্তির অধিনায়ককে 
জয় করিয়াছিলেন, তিনি কি সাধারণের আরাধ্য বা অন্রকার্্য নহেন ? 
যিনি দিকৃপালগণের দৌত্য অনুরোধে "হস্তগতা নারীরত্ব দময়স্তীর . প্রাতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই নল কিমানুষ? যে দময়ন্তী দিক্‌ পাল- 
গ্রণকে ও উপেক্ষা করিয়! পূর্ববসঙ্কল্ল অনুসারে মনুষ্য নপে অনুরক্তা ও. 
তন্নিমিত্ত অশেষ যাতনা ভোগ করিতেও অকু ঠুত, তিনি কি সতীগণের 
শির স্থানীয় নহেন? কলি কেবল নল ও দময়ন্তীর নিকটে পরাজিত নহে; 
কিন্ত তদীয় বিপদ্ন্থু কৃতজ্ঞ ককেণটক ও রাজধি খতপর্ণ ঘটিত উপাখাান, 
যেখানে আলোচিত হুইবেক্‌ সেইখানে কলহদেবের যাইবার অধিকার 
নাই। কলি শব্দের অর্থ_কলহ্‌ বা অশাস্তি, তাহার, অধিদেবতা বিয়া 
৮৭ কলি নামে অভিহিত । | 
“তদর্থ মত্যর্থ কলি ব্ভূৰ | 
ই শি ও বিস্ুপুরাপ, ৰ 
এইজন্য কলিশব্দ টিন, প্রয়ক হইয়াছে। আধ্যগণ একাস্ত শাস্তি 
রা নারি শান্তির পর্ণাবস্থাই মুক্তি। তি 
| “শাস্তি লিন নৈষ্টিবীমৃ।” রঃ 
'-. ভগবদীতা। 
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রি শাস্তি বিধবঘমি-_কলি+জ়ী- ব্যক্তি কি আর্ধয গৃহে প্রাতঃক্মরদীয 
নহেন £ কলি যে সকল আপদের অভিনেতা; অনুদিন ত্বাহাকে পরিহার 
করিয়া চলিতে হইবে। ছন্দোগ পরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে। 
| “শ্রোত্রিক্সং হৃভগা মদ্গি গাঞ্ধোবানিচিতত্তথা। 

- প্রাতরুধায় যঃ পশ্টেৎ আপদাভাঃ সবিমুচাতে | 
_ পরপিষ্ঠং ছুর্ভঃগাং মদ্যৎ নগ্নমূংকৃত্ত নাসিকং । 
প্রতরুখায় বঃ পশ্টেৎ ততৎ্কালে ্ূপ লক্ষণমূ |” 

বেদবিৎ ও কর্ম নি ব্রাহ্মণ, সতী সতী, মানব জাতির চির জীবনের 
উপকারী এবং শীস্ত পণ্ড গরু, আর্ধ্য সম্তানগণের সকল সংস্কার ও বাবহারের 
প্রশ্ন সাধক; গুরু স্থানীয় অগ্নি এবং সেই অগ্গি সিদ্ধ বা জাগ্সিক 
ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে দর্শন করিলে আপদের ,হস্ত হইতে মুক্ত হইবেক। 
. প্রোত্রিসাদিনদর্শন করিলে মনে শাস্তি ঝা! শুদ্ধভাবের উদয় হয় না 
কি? পক্ষান্তরে কলি সহচর বা অশাস্তির উদ্দীপক ঘোর পাপাসক্তজনগণ, 
অসতী স্ত্রী, মানসিক বিকার বর্ধক বিবসন ও নাসিক! বিহীন ব্যক্তিকে 
দেখিতে নিষেধ আছে। 

আমরা অনেক পূর্বে বলিয়াছি বে, জসার্ধ্যগ্ণ সূর্গও সংসার, ধন্ম 
ও .কাম, যোগ ও ভোগের সামন্ত প্রয়োগ পরায়ণ ছিলেন্ধ এবং প্রতিক্ষণ 
তন্রপ শিক্ষা দ্বিতে বাগ্র ছিলেন? সেই জন্য আর্ঘ শাস্ত্রে প্রতাহ 
অতুল উস্বর্ধ্য ও প্রবল পরাক্রমশালী ও ধর্মপ্রাণ, নলাদি রাজর্ষি (রাজা- 
অথচ খধিগণের নাম কীর্তনের বাবস্থা। 
_. ক্লাজধ্ধি কার্তবীর্ধযার্জুন এই নিয়িতই প্রাতঃকীর্তনীয়। 
... কবার্ডবীর্ধোর কীর্তি সন্থন্ধে পূর্ববাচারধ্যগণ__যাহা বলিয়াছেন-_তাহা এই । 

শননূনং কার্তবীর্যনত গতি বাস্তস্তি পার্থিবাঃ। যক্দৈর্দানৈ বিজি 
ৰ রশ্রয়েণ ক্রুতেন বা ॥ ১॥৮ আবার 
| “সংগ্রাম নির্বিষ্ট সহত্র বাহুঃ অষ্টাদশ হ্বীপ নিখাত যুপ:। | 
-... অনন্ত সাধারণ রাজ শবে! ) বভূব যোগী কিল কার্ড বীর্ঘযঃ ॥১। 
এইরূপ বাহু ও আস্তিক সম্পত্তির আঅধিকাগী কার্তবীরধ্য যাহার 
 অনুকার্য, নারারাগাজিরানি সিভি 
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আত্মা। 


আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও নিলি 
দার্শনিক দিগের মত।মত তুলনা কর! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 
_. মিল, বেন, হিউম প্রভৃতি ইংলতীয়* দার্শনিকেরা বলেন যে 
আত্মা কেবল অনুভূতি নমূহের নম্টি ( 997198 ০ 076 812665 
: €£ 9078010580688 ) আত্মার এইরূপ লক্ষণ করিয়। তাহার তৃপ্ত 
নহেন] এই সঙ্গে তাহারা একী গুরুতর নন্দেখং উথাপন 
করিয়াছেন যে বর্তমান বিষয়মাত্র অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্ত 
ফর্দি আত্মাকে অর্থবা “আমাকে” কেবল অনুভূতির সমষ্টি 
বল৷। যায় তবে অনুভূর্তির সমষ্টি কিরূপে খতবিষয় *ম্বরণ* 
করিয়া থাকে, কিরপেই ব| ভবিষ্যত বিষয় “আশা” করিতে 
পারে |. 90208010087899 19 070] 1)7:690700) 1১0৭ 02) 76 63990% 
& 7920670967১ মিল নিজেই শ্বীকার করিয়া শ্িয়াছেন যে 
তিনি এই প্রশ্ের মীমাংনা করিতে অসমর্থ। দার্শনিক গণের 
মতে” আত্মা কি” ইহ! স্থির হইল না| জার্ন দেশীয় গুধান 
দার্শনিক ক্যান্ট আত্মাকে আর একপদ উদ্ধে ভুলিয়াছেন। 
ক্যান্ট বলেন যে আত্মা কেবল অনুভূতি সমুহের পষষ্টি নে।, 
কিন্ত যে অন্তর্নিহিত শক্তি (মনের সমস্ত কার্ধযকে 'আবন্ধ 
করিয়া রাঁখে অর্থাৎ যে শক্তি দ্বা আমরা. বলিয়া থাকি 
বে এই সমস্ত মানসিক কার্য “ আমার * তাহার নাম' আত্ম! |. 
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আত্ম! । 

ক্যাট ইহার অধিক ম্বীকার করেন নাই। তাহার মতে আত্ম! 
যে আছে. এইটুকু মাত্র ' আমরা অনুভব করিতে পারি। 
কিন্ত আত্মার স্বরূপ কি, কিরূপে আত্মার কাধ্য হইয়৷ থাকে 
ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবার শক্তি মানবের আদৌ নাই. 
. শুদ্ধ আত্মার. অগ্তিত্ব মাত্র: আমরা! গমাণ করিতে পারি, কিন্তু 
আত্মার ত্বরণ নির্ণয় (করিতে গেলে নানাবিধ শ্রমে. পতিত 
হইতে হয়। ইংলণে. ক্যান্টের একদল শিষ্য আছেন তাহের 
"মধ্যে কেহ কেহ আত্ব।: সম্বন্ধে আরও অধিক স্বীকার: করির।- 
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ছেন। ম্ানমেল বলেন, যে, আমরা ষে কেবল নাত আত্মার 
অস্তিত্ব মাত্র জানি এরূপ নচে, আমর] আত্মার স্বরূপও কতক 
অংশে নির্ণয় করিতে পারি । অর্থাৎ আত্মা ষে নিজেই নিক্ষের 
বিষয়, নিজের কার্য জানিতে পারে, ইহ! আমর! অন্বভব 
করিতে পারি (8916 18590050108 06 168 0 11960 ) | 
জন্মন দেশীয় আর একজন পণ্ডিত উপরোক্ত মতের বিরোধী । 
ইউবারভেগ্ধ বলেন বে মানসিক কার্ষের অনুভূতি. মধ্যে একটি 
আর একটিকে অনুভব করে এই নথা বল! যায় না। এখানে 
কর্তা কর্মের গ্ররভেদ নাই, যিনিই অনুভব করিতেছেন তিনিই 
অনুভূত্ত পদার্থ অর্থাৎ অনুভব কর্তা ও অনুভূপ্ত বিহয় মানসিক 
ব্যাপার, দুই এক, (0. 1061021 29676610095. 60829 2৪ 00 
21861006107 79৮৪৪]. 801১19০৮800 01608 &০ )। 
দর্শন ও দুই, কতা] ও কর্ম; গ্ানুভব কর্তা ও অনু- 
ভূত পদার্থ, এইরূপ প্রভেদ আত্মা ব্যতীত অন্য পদ্া- 
ের অন্ুভূতিতেও হইয়া থাকে । অর্থাৎ যখন আমি আমার 
নিজের 'অভ্যন্তরিক কার্য প্রতাক্ষ করি, তখন যিনি দর্শক 
তিনিই দুষ্ট বন্ত । কিত্ত যখন বহির্জশন্তের কোন বস্ত প্রত্যক্ষ 
করি তখন দর্শক ও দুষ্ট বস্ততে পার্থক্য থাকে । আমি 
দর্শক এবং বৃক্ষ দৃষ্ট- পদার্থ। কিন্তু এখানেও এইরূপ বলা 
যাইতে পারে যে আমি ও আমার ক্রোধ এক বন্ত নহে, $. 
আমি দর্শক আমার ক্রোধ দৃষ্ট পদার্থ।. ইঘুবারবে এইরূপ 
প্রভেদ শ্বীকার করিয়াও প্রমাণ করেম যে ক্রোধ আত্মা হইতে 
স্বতন্ত্র পদার্থ নহে । যেমুভর্ভে ক্রোধ হৃদয়ে জানিয়। উঠে নেই 
মু্র্তেই ইহ আত্মার অংশ হইর। যায়। যঘন ইহা আত্মার 
'জংশ হইয়া যায় তখন এই পুর্ণ আত্ম আপনার অংশকে (ষাভাকে 
ক্রোধ বলাহইয়াছে) অবলোকন করিতে থাকে । এইরূপে 
ক্আত্মা প্রতিনিয়ত সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যদিও 
সমস্ত মানসিক পদার্থ এই আত্মার মধ্যে বীজ রূখে নিহিত 
থাকে, তথাপি আমাদের বয়োরদ্ধির সহিত সু বিষয় গুলি 
ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইতে থাকে । এই কারণে এই: শ্রেণীর 
পণ্ডিতের! বলিয়। থাকেন যে পৃথিবীর সমস্ত বস্তর ও ন্যায় আত্মাও 
ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাকে । হাহা হউক এক্ষণে বিলিতি: 


এ  বেছ্বাম। .. হি 
মতে দেখান, গেল কিরপে: আত্ম! নিজের অভিনব ও কার্য 
অনুভব করে। গ্রীন দেশীয় দার্শনিক প্লেটো জর্দান দেশীয় 
হেগেল আত্ম! সন্বন্ধে যতদূর বপিয়াছেন তাহা এখানে বিচার 
করিবার আবশ্যক নাই। আমরা মংস্কতমতে আত্মার অত্তিত্ব_ 
ও ন্বরূপ সম্বন্ধে ছুই এক. কথা বনিয়। প্রান্ধের উপনংহার 
করিব । | 

আমর] উপরে দেখাইয়াছি যে আত্ম! 

(৯) অনুভূতি সমষ্টি। 

(২) কেবল অনুভূতির সমষ্টি নহে কিন্ত এডি কার্য 
সমূহ আবদ্ধ করিয়। রাখিবার যে শক্তি তাহাই আত্মা। 
ইহার অস্তিত্বমাত্র আমরা" জানিতে পারি। 

(৩) গুদ্ধ' অতভ্তিত্ব জানিতে পারি এরূপ নহে, কিন্তু 
আতা নিক্ষে নিজের কার্য অবলোকন করে। 

(8) আত্মা ও আত্মার কার্য ছুই বস্ত নহে, আত্মা 
তাহার অনুভূতির বস্তকে নিজের অংশ করিয়! লইয়া! তাহাই 
অবলোকন করে ইহা সতত পরিবর্তনশীল। | 

এই সমস্ত মতের সহিত ভুলন। করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যেসংস্কৃত দার্শনিকেরা কত নুক্দর্শী ছিলেন। স্তুপ হইতে 
সুক্ষ উঠিতে হইলে ঞথমে ইস্জরিয় হইতে মন, পরে অহংকার, 
পরে বুদ্ধি ও সর্বশেষে আত্মা আমাদের চারি পদার্থ। রি 
আত্মার অন্ত নাম পুরুষ । 

' এক্ষণে দেখ! যাউক ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কৃত শাস্ত্রে কি 
প্রমাণ আছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রালয়ের কথা সাধারণে স্বীকার 
করিয়া থাকেন । এরই গুপি মত্বৎ রজ ও তম গুণের কার্ধা। 
যাতে এই ভিন্ন গুণ আছে তাহ!কে প্রকৃতি কহে! প্রকৃতি 
এই গুণত্রয়ের সামযাবন্থা । এই তিন গুণ একত্র আছে বলিয়া! 
প্ররূতি সংঘাত পদার্থ। প্রকৃতি মংঘ।ত পদার্থ মাত্রই পরার্থ। 
অর্থাৎ গৃহ শষটা। প্রন্থুতির ম্যায়. ইহারও . ভোক্তা আছে। 
অতএব এই পর অথব! প্রক্লৃতি হইতে 'ভির 'পদ্ার্থ অবস্থাই 
খাকিবে,-ইহারই নাম- আত্মা ।, রে 
... দ্বিতীয়তঃ, বোধ হয় ইহাও বিজ্ঞান বলে, দেখান যায় 
। যে 'উভমখ.. মধ্যম, ও. অধম. গুণত্রয় যদি. সমান ভাবে একত্র 
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: কর] ষ:য় তবে. কোন গুণেরই কার্য হইতে পারে, না। এজন্য 
' সত্ব রজ ও তঙ্চগুণের সাম্যাবস্থার কোন কার্য হইতে পারে না। 
কেবলমাত্র উচ্াদ্দের বৈষম্য হইলেই কাধ্য হইতে পারে । যাহার 
_ অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়। প্রকৃতির নাম্যাবশ্থার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে 
তাহাই আত্মা বা পুরুষ । এই অস্তিত্ব নম্বন্ধে অন্ুভূতিই প্রধান 
প্রমাণ । কিন্তু ধাহার। যুক্তি ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করিতে চ1হেন 
না 'তাহাদের জন্য আরও অনেক গুমাণ আছে। সময়ান্তরে 
আমর! ইহার শান্ত্রিয় বিচারে যত্ববান হইব | 

আর্্যগণ আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া পরে যুক্তি তর্ক 
দ্বারা আভান্তরিক জগতের নমস্ত রহন্য ভেদ করিয়াছেন । 
কিরিপে আত্মা নিদ্ধিয় হইয়াও ভোক্তা & কিরূপে ইহ। সচ্চিদানন্দ, 
ইহা “পাত্যক্ষ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ -করিয়াছেন। এই সমস্ত 
বিষয় এতদূর সুক্ষ যে স্ুলদ্শী ব্যক্ত গ্রণের নিকট ইহার 
সমস্তই অনম্ভব বলিয়া বোধ হয়| বর্তমান অন্ধ হিন্দুলস্তানের 
ইয়ুরোপীয় সভ্যতা চক্ষু ফুটাইতেছে, কাজেই তাহাদের টি সুল। 
ুল দৃষ্টিতে নুক্ষ বিষয় দেখা বায় না। . 


জাতিভেদ। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 


অতএব জাতিভেদ ন্বন্ধ লইয়! মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ঠ চিত্ত! 
কর] অতীব হাস্য জনক | নিংহ বাত্র ও গর্দত প্রভৃতি পৃথক্‌ 
জাতিভেদ থাকাতে জগতের অনেক অনি হইয়া থাকে, 
কারণ সিংহ" ব্যাক্তির প্রাণী হিংসা দ্বার। জগতের বহুবিধ 
অনিষ্ট করিয়া থাকে; মুতরাৎ উহাদের পৃথক অস্তিত্ব ন! 
মানিয়। কেবল একই খর্দভ জাতিই মান! বিধেয় ; তাহা. হইলে 
জগতের উপকার হইবে, এরূপ মিদ্ধাস্তে উপনীত" হওয়া যেমন, 
আর াহ্মণা্ি ঃতিতের থাকিলে জগতের অনেক: রি 


বেদব্যাস। , * ২৯১ 
হয়, অতএব উহ! ন| মানিয়া কেবল জগতে এক জাতিরই 
অভিত্ধ স্বীকার করিব, ইহ। বলাও তদ্রপ। * : 

এখন আমাদের দেখা আবশ্টুক যে-কোন সহজাত স্বভাব, 
কোন্‌ অপবিহার্ষঃ ও, কোন্‌ ইতর ব্যবর্তক প্রকৃতি, কোন 
একতাবোধক শক্তি দ্বারা ( যাঁহাকে জাতি বলিয়া লক্ষ 
করা যার) ব্রাক্ণ, ক্ষত্রিয়াদি পৃথক পৃথক জাতীয় 
শাস্ত্রে প্রথমে জাধারণ: মনুষাকে চারি শ্রেণীতে |বভক্ত 
করিয়াছেন। অবশ্য এ বিভাগ্নেরও মূল কাঁরণ,_গুণগত। 
আর্ধ্য দৃষ্টি সর্ধাবস্থায়ই গুণেরই পক্ষপাতি! স্থুলত তভীহারা 
আবার এস্ গুণকেও তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা. 
সত্ব, রঃ ও তমঃ। 
সত্তং রজ স্তমহতি গুণঃ প্রকৃতি সম্তব। ॥ 
নিবদ্ধন্তি মহাঁবাহে। দেহি দেছি নমব্যয়ম, ॥ 
গীতা. 
আবার যখন ভগবান কুক ত্বয়ং বলিতেছেন, 
চাতুর্বর্ণা ময়া সুষ্টৎ গুণ কর্্ম বিভাগশঃ ॥ 
এবং মন্থার্দি ধর্ম শান্ত্রেও যখন উহারই সম্পূর্ণ গ্রতিচ্ছায়। মাত্র 
দেখিতে পাওয়। যায় তখন আর আর্য শান্ত্রঃ যে, সর্বথ। 
গুণেরই পক্ষপাতি ইহা প্রমাণ করিতে বেশী প্রয়াস পাইতে 


হইবে ন।। 
এই গুণত্রয়ই আবার চারিগী অবস্থা শাস্ত্রকাবগণই নির্ণয় 
করিয়াছেন 1 | 
১ম। নত্ব বছুল। এ 
২য়। রজঃ বহুল:। 
ওয় । রজঃ ও তমঃ বছল । 
৪র্ঘ। তমঃ বুল । | 


১ম॥ অতিশয় শাস্তি সস্তভোষ, বিবেক শক্তি, বৈরাগ্য 
শি, উদ্দাসীনতা উদারতা প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন অবস্থা 
সত্তগুণ বহুল। | 

হয়। ভোগলিগা। সম্পর,-_-রজোগুণ বল। 

টু োখানকযা সারা বিযুহ ও অন্ধ,_-তমোগুগ বছল। 


' তয় ।; দ্বিতীয় ত চ্ছ * থা, আধা: া্াপছ-ন- 
ভমো বুল" . : কক 
'এই চারি প্রকার রিডার রে মুহা! পীরে তারি একার 
প্রকৃতি গ্রাঠত হয়। শান্মতে বিভিন্ন প্রকৃতিই আকতি-পা- 
'ক্যের কারণ। ম্ুতরাঃ. তন্দার৷ আক্কৃতির ও কিছু-কিছু পার্থক্য 
হইয়া-বায় এবং তত্মঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার, ও.. টা হইয় 
থাকে | | 
"কি প্রথালীতে গুণভেদে আক! তির পার্থক্য হয় তাহাও, 
মহাত্মাগ্রণ, সুঁবিস্তার মতে বিচার করিয়াছেন। তাহার্দের মতে 
প্রকৃতি নর্বদাই নিজ ক্রিয়ার অনুকুল পরমাণ,র আকষণ. কাঁরয়া 
থাকে ।. সুতরাং মানব যখন যেরূপ প্রকৃতি বিশেষ্ট: হইয়া 
থাকে তাগার দেহীয় পরমাধু সকলও সেইরূপ -প্রক্ুতির. অনু- 
মোদিত্‌ হইয়। পড়ে। কাদ্দেকাজেই পরমাণুর পরিবর্তন সংঘ- 
উন. হইলে, আক্ৃতিরও পরিবর্তন অবশ্থাস্তাবি। সুক্ষদর্শী- আর্ধা- 
গণ. এই অমন্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়। উক্তরূপ; বব! 
করিয়। গিয়াছেন। 
আমরা পুর্বে মনুষাকে যেরপ প্রাকতিগত চারি ভাগে 
বিভক্ত করিয়া আলিলাম উহার্দের আরুতিগতও তদ্রুপ, .ষে. 
মস্ত পার্থক্য আছে এক্ষণে তাহাই দেখাইব। | 
-০১ম॥; সত্থাধিক প্রকৃতি বিশিউ মানবের জ্ঞাপক শ্কাযু 
'মগুলের কাঁধ উত্তমরূপে ও অক পরিমাণে হর থাকে বলিয়। 
ইহার! -মনাযুমৎ প্রকৃতির | | 
,. ইঞ়। রজাধিক প্ররুতি বিশিষ্ট মানবের রক্তের: মধ্যো 
'লৌহাদি সার পদার্থ অধিক থাকে এবং ' রঙ্জের ও পরিমা 
ধিক, ইহার! রক্ীয় প্রকৃতির । 
. 5য় রজত্তম বছল মানবের শরীরে পিত্ত শাক থাকে, 
ঙ্্যাৎ নর পিত্বাধিক প্রকৃতি |: -.. রি 
এতমেো। বন্ছলত। প্রাযুক্ত যাছাদের শীতে সাদিক 
পম বিশ অধিক .পরিগুউ তাহারা. রব, ডি 
ৃ | কম 








-ৃষ্ট সঙনধে আজ: কাল নানা প্রকার বাদ বিবাদ সৃষ্ট হইয়া 

থাকে । প্রাকৃত লোকেরা বলিয়া খা “অদৃষ্ট মানে কালের লেখা, 
আমাদের যাহা কিছু হইতেছে ও হইবে, সমস্তই বিধাতা কর্তৃক কপালে . 
লিখিত আছে। সেই লেখা বা অনৃষ্ট ব্যতীত কখনই: কাহার কিছু 
হুইতে পারে না।” আবার শীন্ত্রদশীগণের মধ্যে আধুনিক-নৈয়ায়িকগণ : 
বলেন, .“অনৃষ্ট আত্মার এক প্রকার গুপ বিশেষ, উহা. কম্মাত্রেরই.. 
কারণ হই থাকে। পৃথিবীর, ঘে ফোন বন্তর যে কোনরূপ, 
ক্রিয়া হইয়া থাকে তৎসমস্তই অনৃষ্ট-জরনিত। কুস্তকার যে. ঘটে 
, উৎপাদন করিতেছে, তাহার কারণ আমাদের অং, তন্তবায় যন্ত্র বয়ন. 
-.. করিতেছে ভাহারও কারণ. আমাদের অনৃষ্ট, কর্মকার হল গড়িতেছে; 

_ তাঁহীরও কারণ আমাদের দুই; বটি, বা, শীত, গ্রীক্মাদি হইতেছে: 
:-ভাহারও কারণ আমাদের অনুষ্ট ; এবং মৃত্তিকা প্রস্তর হইতেছে: ্রন্ধর; 
_ৃতিকায় পরিণত হইাভেছে ইত্যাদি সমন্ত কার্যেরই কারণ আমাদের, 
অনু. আনু রে হস পর্টি: পরিচালনা কমিডেছি,. কিবা জন, 


রা 


হ্ভ  আোদ্যাস। 


নিষ্ঠীবন, ও শিরষ্পনার্ি করিতেছি ত্যমনতেরই কারণ আমাদের 
অনৃষ্ট।  অনৃষ্ট ব্যতীত কখনও কাহার কিছু হইতে পারেধ্না”। আবার 
পাশ্চাত্য প্রভায় প্রদীপ্ত নব্য জশ্রদায় বলেন এঅনৃষ্ট. একটা ভুয়ো কথা, 
উহা! হুর্বল হাদয্নের কল্পনা প্রশ্থত মিথ্যা সংস্কার মাত্র। এই, মিথ্যা- 
সংস্কার থাকাতে সর্মাজের ঘোর অনিষ্ঠ হইতেছে, সমাজ. দিন দ্বিনই 
অবনত হইতেছে, পুরুষকারি শৃন্ত হইয়া অকর্মবপ্য ও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্থ 
হইতেছে। অতএব এই সর্ব্ানর্থের মুলীভূত অৃষ্ট . না থাকা এবং 
না মানাই তাল.। এই প্রকার আরও অনেক “প্রকার বাদ বিবাদ 
আছে। আমরা মনে করি, আনৃষ্টের প্রকৃততত্ব অজ্ঞাত থাকাই এই 
সকল বিবাদের মূল। শ্রুতি দর্শন প্রসিদ্ধ অনৃষ্টতত্ব সকলে পরিজ্ঞাত 
. থাকিলে বোধ হয় এই বিবাদ থাকিতে গ্লারে না। এজন্তই আমরা 
অনৃষ্টের তত্ব যাহ! জানি, সাধারণকে নিবেদন করিতেছি । 

 অনৃষ্টতত্বের পর্যালোচনার পূর্বে ধর্মাধর্মের লক্ষণ অবগত হওয়া 
'আবশ্তাক, কারণ খনৃষ্ট ধন্মাধন্ম্েরই অবস্থা, বিশেষ মাত্র। বৈশেষিক 
দর্শণে বলেন “যতোভ্যদয় নিশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সবর যে শক্তি বা গুণ 
বিশেষের দ্বারা আত্মার সদ্দ গতি এবং পরমেশ্বরের সহিত একাত্মা হইয়া 
যায় তাহার. নাম ধর্ম । এই ধর্মের লক্ষণ বলাতে অধর্ম্বের লক্ষণও 
স্চিত হইল, যাহা ধর্মের বিপরীত তাহাই অধর, ইহ? অধর্মরশন্দ 
দ্বারাই প্রতিপন্ন হুইয়! থাকে ,_ঘর্থাৎ যে শক্তি বা গুণ বিশেষের 
দ্বারা জ্বাস্মা অধোনত হয় এবং নশ্বর. হইতে দৃরবন্তাঁ হয় তাহারই 
নাম -« অধর্ম”। এই হইল বৈশেষিক দর্শনোক্ত ধর্সাধর্মের লক্ষণ। 
কিন্ত এতদ্বারা ধর্াধর্মের প্রকৃত পট কি.তাহা কিছু বুঝিতে 
পারা. গেল না। | 

ভগবান কনা ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিলেন না কেন? ইহার 
স্বরপের কোন নাম নাই, এ নিমিত্ত করিলেন. না। ধর্ম আর অধর্্ 
মুলে এক একটী মাত্র পদার্থ হইলেও, ইহাদের. অপরিসংখ্যেয্ প্রকার 
ভেদ আছে। সুতরাং তাহার নাম হইতে পারে না। তবে সেই মূল 
পদার্থের নাম আছে বটে, তাহা বুঝান যাইতে পারে।' ধর্মের মূল 
অবস্থার নাম সত্ব৭, অধর্ত্ের মুল: অবস্থার শাম রজোগুণ এবং 
'তমোগুণ। ইহাই: শাস্ত্র বলিয়াছেন “ ধর্শে! জ্ঞানং বিরাগ রিং । 


এরা (তামসমম্মাছিপরীতং।» (গাখকারিকা) ধর্শ, জ্ঞান 
বৈরাগ্য এবং '্অনিমা্দি' এশ্র্্য; সত্বগুণের কার্ধ্য ) আর অর্শ, অজ্ঞান, 
অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বরধ্যাদি তমঃ এবং রজোগুণের:কাধ্য।” ুল বীজ, 
খ্বরূপ ত্বত্বগুণ হইতেই সমস্ত ধর্মের বিকাশ হইয়া থাকে। এবং রজঃ 
আর তমোগুণ হইতেই নিখিল অধর্মের বিকাশ হইয়া থাকে, এজগ্ঠ 
সমস্ত ধর্মের সমগ্লির নাম সত্বগুপ এবং নিখিল অধর্থ্ের সমগ্টির নাম 
রজঃ আর তমঃ। 

এখন সত্বগুণাদিরও কিছু পরিচয় দেওয়া আবক,। . « সন্বং লু 
প্রকাশ সিষ্টং উপষ্টকঞ্চল্। রজঃ গুরু বরণ কমেব তমঃ” (সাঙ্খকা- 
রিকা)। যে শক্তি বা গুণটী থাকিলে আত্মার মধ্যে এক প্রকার লু 
লঘু ভাব_ হালকা হালকা ভাব অনুভূত হয়, আত্মার জড়তা, মলিনতা 
নিবৃত্তি হইয়া, এক প্রকার প্রকাশভাব_ নির্শ্লতাব অনুভূত হয়, এবং 
সমস্ত কুপ্রবৃত্তির বিনাশ হইয়া অস্তরে অন্তরে আত্মতত্ব_ঈশ্বরতত্ের 
উ্ধলব্ধি হয়, অগ্গরিমিত তৃপ্তি বা শাস্তি সুখের অনুভব হয়, খাহা 
আর কিছু অধিক সময় থাকিবার নিমিত্ত মনে মনে আগ্রহ হয়, তাহাই 
অত্বগুণ বা সত্বশক্তি। আর যে গুণ বাধে শক্তি সমুদ্রিক্ত হইলে 
আত্মার বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া বহিমু্ধীন গতি হয়, নানাবিধ. ভোগ্য 
বিষয়ের দিকে গতি হয়, পার্থিব পদার্থের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ট. সম্বন্ধ 
হয় এবং অন্তরে এক প্রকার তাপ এক প্রকার ছুঃখ এক প্রকার: 
শাস্তির অনুভব হয়,, তাহাই রাজোগুণ বা রজঃ শক্তি। যে শক্তি বা রর 
থে গুণ বিশেষ সমুদ্রিক্ত হইলে আত্মার মধ্যে এক প্রকার গুরত্ব- 
এক প্রকার ভারি ভাব অনুভূত হয়, আত্মার আত্তরিক দৃষ্টি বিনষ্ট 
হইয়া অভ্যন্তরে অন্ধতা উপস্থিত হয়--হিতাহিত বোধ বিরহিত হয়, .. 
তাহাই তমঞেক্তি। কিন্ত এই: সাধারণ লক্ষণের দ্বারা ধর্মাধর্ম্বের বিশেষ 
বিবরণ কিছুই বুঝা যাইতে পারে না, যাহা বিশেষ রূপে বুঝা মা ঘা. 
তাহার গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা অসভ্ভব। অতএব ধর্মের গ্রহ, এবং 
অধর্ের. পরিত্যাগ অসস্তব। এজন্ত অপরিসংখ্যেয-ধর্মাধর্ষবের মধ্যে. 
কতকগুলি ধর্মাধর্শের হ্বরূপ.প্রকাশক নাম করা হইন্াছে। তাহাতেই. 

-্ৃতিঃ ক্ষমাদমোহত্তে়ং শৌচমিজরিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্য মক্রো- 
ধোদশকং. রস লঙ্গণ মহা, তি, ক্ষমা, দম, অন্যের, শৌচ, ইজি 
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নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজীন, সত্য এবং অক্রোধ ্রসৃতিকে ধর্দ্দের লক্ষণ 
করিলেন। এততবতীত আরও কতক গুলি মৃথ্যমুখ্য ধর্মে নাম করা যায়, 
যথা, ভক্তি, বিবেক  বৈরাগ্য, ওঁদাসীগ্ভ, অনুরাগ, তিভিক্ষাঁ, সমাধান, 
শ্রদ্ধা, শাস্তি, সন্তোষ ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত আর যে অকল ধর্ম 
আছে তাহার স্বরূপ প্রকাশক কোন নাম করা যায় না। কিস্তযে যে 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয় সেই সেই ক্রিয়ার নাম 
দ্বারাই তাহা! প্রতিপন্ন কর! গিয়া থাকে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা এক 
প্রকার ধর্ম উত্পরন্ন হয়, তাহা যজ্ঞজ ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট করা হয়, 
ব্রতের দ্বারা এক প্রকার ধর্ম বিকাশিত হয় তাহা. ত্রতজন্ত ধর্ম বলিয়া 
নির্দেশ কর! হয়, এবং আচার জনিত ধর্মকে আচারজ ধর্ম বল! হয়, 
'নিয়ম-জনিত ধর্মকে নিয়মজ ধর্ম বল! হয়, একাদশী প্রভৃতি উপবাস 
জনিত ধর্মকে উপবাসজন্ত ধর্ম বলা হয় এইরূপ অপরিসত্যের 
বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্টানের ছারা অপরিসঙ্ঘেয় প্রঞ্ষার ধর্মের, বিকাশ 
হইয়া থাকে, এবং তাহার্দিগকে এই কল ক্রিয়ার নাম জঅন্মিলিত 
করিয়াই প্রতিপাদন করা যায়। 

মীমাংসা দর্শনাদি গ্রন্থে যে চোদনা লক্ষুণো ক 2 নন হথত্রাছির 
দ্বারা ব্রতধজ্ঞাদিকেই ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা! লাক্ষণিক 
ভাবে বুঝিতে হইবে । কার্ধযকারণের অভেদ কল্পনা করিয়া এরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন; যজ্ঞব্রতাদির দ্বারা এক একপ্রকার ধর্মের বিকাশ হয়, 
সুতরাৎ উহার ধর্মের কারণ, এনিমিত্ত ষক্জব্রতাঁদিকেই “ধর্ম” বলিয়া 
নির্দেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক ব্রতঘজ্ঞাদি ক্রিয়া গুণিই ধর্ম নহে।, 
অধর জম্বন্ধেও এইরূপই. জানিতেহইবে; অধর্মেরও কতগুলির শ্বরূপ 
প্রকাশক নাম আছে যথা, ক্রোধ, ঈর্ধা, অসুয্বা, হিৎসা, দ্রোহ, গিশুণতা, 
মাঁহসর্ধ্য ইত্যারদি। আর কতকগুলি অধর্খ্বের এক এক কারণ সম্মিলিত 
নাম আছে, যথা, _গোহত্য। জনিত অর্ধ, ্রীহত্যা জনিত অধর্মম, মিথ্য! 
প্রয়োগ জনিত অধন্্ব ইত্যাদি । 

উক্ত ধর্ম আর ধর্মের ছুইটি অবস্থা, আছে ;--একটি-বিকাা- 
.বস্থা, আর একটি লীনাবস্থা। .বখন বিকাশাবন্থা হয় তখন ইহাদের নাম 
প্রবৃত্তি” ব৷ “বৃত্তি” আর যখন লীনাবস্থা! হয়. তখন তাহার নাম হরর 
প্রবৃত্তি অবস্থা আর. সংগ্বারাবস্থার. বিশেষ পার্থক্য আছে*-র্াধর্সের 1 
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48 ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব 
সুপ্পষ্ট রূপে হৃদয় মধ্যে অনুভব করা যায়। দেহের মধ্যেও তাহা 
ক্রিয়া হইতে থাকে, এবং দেহের ভাবভঙ্গীরদ্বারাই তাহার লক্ষণ প্রকা- 
শিত হয়। আর যখন জংস্কারাবস্থা হয়, তখন তাহার কোন ক্রিয়া বা 
অস্তিত্ব মাত্রও কোনমতে অন্থভব গোচর হয় না, দেহের মধ্যেও কোন 
প্রকার ক্রিয়৷ বা ভাবভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় না"! মনে করুন, ভক্তি একটি 
ধর্্, ইহ! যখন কোন কারণে মনের মধ্যে বিকাশিত-হয়, তখন আমাদের 
জীবাত্মার মধ্যে যেন কিরূপ এক শীতবীর্ধ্য ভাব হয়, হৃদয়টা যেন 
জুড়াইয়৷ যায়, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম জালায় সমস্থদিন দগ্ধ হইয়া-_হ1 বায়ু, হা জল: 
করিতে করিতে পূর্ণ সুধাৎশু কিরণাস্কিত সায়ংকালে তটিণীতীরে বসিয়া 
করোলশীকরাভিষিক্ত সমীরণ *সেবায় প্রাণ যাদশ সুশীতল হয়, ভক্তির 
উদ্মীলনাবস্থায় যেন তাহার ও সহত্রগুণে, প্রাণটা আপগ্যায়িত হয়, আমা- 
দের "আখির" প্রতি অণুতে অধুতে যেন সুধা ঢালিয়া সমস্ত অআথিকে, 
পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, আনন্দের তরন্গ যেন উঠিতে থাকে, আনন্দের 
তরঙ্গে যেন আত্মাট। হেলিতে ছুলিতে থাকে, তখন যেন কি.এক অত 
শক্তির তরঙ্গ হয় তাহা হৃদয়ই বুঝিতে পারে। তৎপর বাহির হইতেও 
অনেক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় ? শরীরে এক প্রকার বেপথু হইতে থাকে, কষ্ঠস্বর 
গদগদ হইয়া আইসে, অধরপুট বিকম্পিত হইতে আরম্ত হয়, অপাঙ্ 
দেশ হইতে আনন্দাশ্রুকণা বিগলিত হয়। আবার যখন এঁ ভক্তির ভাবটা 
মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমাত্র অনুভব হয় না। প্রচুর গন্ধ, 
পুষ্প, ঘর, দীপ, নৈবেদ্যাদি ছারায় ইস্ট দেবতার অর্চনা! কর! কালে হৃদয় 
মধ্যে কি একরূপ অপূর্ব আনন্দের উচ্ছাস হয়”_কি একরূপ হালকা 
হালকা ভাব হয়-_নির্শ্বল পবিত্রতার বিকাশ হয়, তাহা উপাসকগণমাত্রেই 
হৃদয়ে হুদযে অনুভব করিতে পারেন, তাহার লক্ষণ বাহির হইতেও. 
কতকটা লক্ষিত হইতে থাকে । এই হইল পুজা-জনিত ধর্শেরী বিকাশ 
অবশ্থা। আবার যখন তাবটী. সংস্কারাবন্থাপন্ন হয়_নৃদয়ে বিলীন হইয়া 
ম্বায়, তখন কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। এইরূপ অতিথি অত্কার, দান, 
-জ্কালেও এক এক: প্রকার সাত্বিক ভাবের অনুভূতি হইয়া! থাকে তাহাই, 
ও সকল-ধর্শেরে রিকাশিতাবস্থা। : আবার যখন লীনাবস্থা হয় তন উহাদের 
কোনরূপ তা বা 'অস্থিত্বমাত্রেরও উপলব্ধি হয় না।  অধর্শ সগ্বন্ধেও 
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এইরূপ, মিথ্যা প্রয়োধ" এবং 1 মনের. মধ্যে এক প্রকার 
রাজস ও তামস, তাৰ উদ্দীপিত হয় তাহ! হাদয়ের মধ্যে. অনুভব: করা 
যায়, শরীরের মধ্যেও নান! প্রকার লক্ষণ বিকসিত হয়। তখন এ সকল 
অধর্শের প্রবৃত্তি অবস্থা । আবার. ঘখন এ সকল ভাঁব মনের মধ্যে লীন হইয়া! 
বায় তখন তাহার কিছুমাত্র উপলদ্ধি হয় রা, তখন উহার ষংস্কারাবসথা 
বল! হয়। আরও দেখুন”ক্রোধ একটি অধর, ইহা খন মনোমধ্যে 
বিকসিত হয় তখন ইহার অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া হৃদয় মধো অনুভব করা যায়, 
, শরীরেও নানা প্রকার লক্ষণ পরিদৃষ্ট 'হয়, ক্ষুদ্র রক্তিমাকার গ্রহণ করে, 
ফুসফুস, হুৎপিগাঁদি অতিশয় বেগবান্‌ হয়, কণধ্বনি বিকৃত হইয়া যায়, 
তর্খন ইহার প্রবৃত্তি অবস্থা । আধার ঘখন এ ক্রোধটী মনের মধ্যে বিলীন 
হইয়া যায় তখন তাহার সংস্কারাবস্থা হত্ব্য তখন তাহার কোন ক্রিয়া! বা 
অস্তিত্বেরও উপলব্ধি হয় না) ইহাই প্রশ্বত্তি অবস্থা আর সংস্কারাবন্থার 
পার্থক্য । 

এই' সংস্কারাবস্থার দিপু নে কিন্ত 
বাস্তবিক সংশয়ের কোন কারণ নাই, ইহা! এক প্রকার প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। 
কার্যের দ্বারা ইহার অস্তিত্ব হুষ্পষ্ট অনুগ্ভব করা যার়। আমাদের মনের 
মধ্যে ঘে কোন ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি বা ভাব উদ্দ্ীপিত-হয়, তাহাই সংস্কারাবস্থায় 
থাকে, এবং উপযুক্ত কারণ পাইলে আবার তৎক্ষণাৎ উদ্দীপিত হইয়া 
সেই' সেই প্রবৃত্তির অবস্থায় পরিণত হয়, 'ইহা! নির্ধ্িবাদে সর্কসম্মত কথা। 
মনোনিবেশ পূর্বক কোন বন্ত দেখিলে, শুনিলে, কিম্বা স্পর্শনা্দি করিলে, 
উদ্দীপনার কারণ পাইলে, সময় সময় কালাস্তরে আবার তাহা মনোমধ্যে 
উপস্থিত হয়/_যেন ঠিক ঠিক সেই 'ভাবটী বিকশিত হয়। ৪* বৎসর 
.৫০ বৎসর পূর্বে নান। প্রকার গ্রন্থের অধ্যয়ন করা হইয়াছে, উদ্দীপক কারণ 
পাইলে..ধেন কোথা হইতে অবিকল সেই বাক্যাবলী নিহত হইতে থাকে 
অতএব ইহ! খবস্ঠই বলিতে হইবে যে, আমাদের মনে যত প্রকার 
্রন্তত্তির বিকাশ হয় তাহার কোনটিই একবারে বিনষ্ট বা অন্তহি্তি হয় 
না, উহানুত্ভাবে মনের. মধ্যে অবস্থিতি করে। মনের ক্রিয়াগুলি এক 
একবার উদ্দীপিত হইয়া যদি সমূলেই বিনষ্ট হইত, তবে সহত্র চেষ্টা, স্বারাও 
অতীত খর্টনাডলি, আমর! মনে করিতে পারিতাম না,. সমস্ত বিষয়ই 
আমাদের নিকট সর্বদা অভিনব থাকি; পরিচিত বিষয় আর. অপরিচিত 
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এনীনিবীস এরিক ধাকিত-না।, কোন-বিষয়ের স্মরণ হইততও। পারিত 
না। মনেরক্রিয়াগুলি সংগ্কার অবস্থায় থাকে বলিয়াই ক পরিচিত বিষয় 
'আর অজ্ঞাত বিষয়ের পার্থক্য হইয়া! থাকে। 

মনের ক্রিয়ার নিয্নম এই যে, ঠিক একই সময়ে বিভি্ন কারে 
ছুইটি ভাব মনের মধ্যে বিকাসিত হয় না, উহা! পর পর ক্রমে হইয়! 
ধাকে। বখন শর্শন ক্রিয়া হয় তখন শ্রবণ ক্রিয়া হয় না, বখন শ্রবণ 
ক্রিয়া হয় 'তখন স্পর্শন ক্রিয়া হয় না, কিন্ত পরে পরে হয়। ' আমাদের 
দর্শন স্পর্শনাদি কোন রূপ ক্রিয়া হইতে হইতে ধদি অত আরএকট' 
দর্শন ম্পর্শনাদ্ি ক্রিয়া আসি উপস্থিত হয় তখন এই শেষের ক্রিয়া- 
টির ছারা, পূর্টেকার এ, দর্শন ম্পর্শন:দি ক্রিয়াটি অত্যন্ত ক্ষীণ হইন1 
বিলুপ্তপ্রায় হয়। তখন শেষকার দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিযাটিই মনের উপর 
আধিপত্য করিয়! বিকসিত হয়। এই নিয়মেই আমাদের মনে সকল 
প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। এখানে অবগ্ূই স্বীকার করিতে হষ্টবে 
যে যদিচ শেবকার ক্রিয়া দ্বারা পূর্কেকারই বিকাশিত ক্রিয়া গুলি 
ক্ষীণতা প্রান্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি পূর্ব প্রকা্িত 
ক্রিয়। গলির পুনকদ্দীপনার চেষ্টা বিলক্ষণ থাকে, পরে একটুকু, সুযোগ 
ও সাহাধ্য পাইলেই' পুনর্ধার মনোমধ্যে উদ্দীপ্ত হয় এবং পূর্ববৎ 
ক্রিয়া সাধন করে। মানসিক ক্রিয়ার ডি অবস্থিতিকেই- 
সংস্কারাবস্থা বলে। বিষয়ট বিশদ করার নিমিত আর একটু বিস্তার 
করা যাইতেছে ;--মনে করুণ আপনি রামহুন্দরকে দেখিতেছেন। এখন. অর- 
শ্যই স্বীকার্ধ্য, যে, আপনার মনমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়া হইতেছে; এখন 
ক্রিয়া হইতে হইতেই বদি শ্ামনুন্র আসিয়া আপনার সন্ুখস্থ 
হয়, তবে শ্ঠামনুদরের শরীর হইতে তাহার গৌরপীতাদি বর্ণাকার 
শক্তিটি প্রসারিত হইয়া আপনার চক্ষু প্রণালী দ্বারা মস্তিক্ধে উন্নতী 
হইবে, পরে মনের উদ্বোধন: করিবে) কিন্ত ঠিক এক সময়ে একরকমের 
২টা ক্রিয়া, ম:নামধ্যে বিকশিত হইতে পারে না। অগত্যাই তখন প্র 
রামহুন্দর দর্শন করার ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইবে, অবশেষে 
অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্ত প্রায় হইবে।' তখন শ্ামহুন্দরেই দর্শন ক্রিয়ার 
পূর্ণ বিকাশ হইবে, আপনি তখন : রামহু্দরকে ছাড়িয়া শ্তামহন্নরকেই' 
দেখিতে থাকিবেন। 'আবার ্টার্সহন্দরকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্াস 


৩০৩৪ ব্যাব্যাম । 


আসিয়া উপস্থিত হইলেও এরূপ ঘটনাই হইবে। কিন্ত এ পূর্ব রব 
ক্রিয়া গুলি মনন হইতে বিদূরিত হয় না, এককালে নিশ্চেটও হস 

না, উহার পুনকুদ্দীপনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে থাকে । উপযুক্ত 
রা পাইলেই পূর্বমত ক্রিয়া জন্মাইয়া দেয়, সেই: হান রাম- 
ুনদর , শ্টামনুন্দরের স্মরণ হওয়া বলে। . 

দর্শন স্পর্শনাদি বৃত্তির ন্যায় সকল প্রকার বৃত্তিরই এই নিয়মে সংস্কা- 
রাবস্থাপন্ন এবং এই নিয়মেই পুনরুদ্দীপিত হইয়া থাকে। ভক্তি, অদ্ধা, 
ঈস্তোষ প্রভৃতি" ধর্মে এবং ক্রোধ, ঈর্ষা, অশুয়া প্রভৃতি অধন্ব সক- 
লেরই এই: প্রকার প্রবৃন্তি ও জ-স্কারাবন্থা আছে। একবার বিকাশিত 
হইয়া উহারা কেহই. সমূলে বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় না, পূর্ব নিয়মাহু- 
সারে সকলেই অপর প্রবৃত্তি দ্বারা ছূর্বশ হুইয়া এক একবার ক্ষীণা- 
বন্থা হয় এবং উপযুক্ত সহায় পাইলে পুনঃপুনঃ উদ্দীপিত হয়। আবার 
সংস্কারাবস্থা হয়, আবার উদ্দীপিত হয়, "আবার সংস্কারাবন্থা হয়, আবার 
উদ্দীপিত হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভক্তির উদ্দীপনা হইয়া 
থাকিতে থাব্বিতে যখন কোন বিষয়ের চিত্তা বা আর কোন প্রকার 
একটি বৃত্তি মনোমধ্যে বিকসিত হয়, তখুন ভক্তি ওণটি সংস্কারাবস্থায় 
অবন্থিতি করে, এবং উপতুক্ত হার পাইলে আবার পরিস্কুরিত হইয়া 
পূর্ব ক্রিয়াও করে। পূর্বের গ্তায় আনন, পূর্ধর-্তায় তৃপ্তি এবং পূর্বের 
ন্ঠায় শাস্তি স্ুখাদির অভিব্যক্তি করে। ব্রত, নিয়ম, অতিথি সৎকার, ও 
উপাসনাদিকালেও আত্মাতে একরূপ সাত্বিক ভাবের বিকাশ হয়, আবার 
অন্ত কোন একটি বৃত্তির উদ্দীপন! হইলে সংস্কারাবস্থায় . থাকে, এবং 
উপযুক্ত কারণের সহায়তা পাইলে পুনঃ পুনঃ সেই রূপ ভাব উদ্দীপিত 
হয়, অধর্্ম ন্বন্ধেও এই রূপই নিরম। ইহাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন”_ 
“দ্বয়ে খ্থমী সংস্কারঃম্মৃতি ক্রেশ হেতবো বাসনারূপাঃ বিপাক হেতরো 
ধর্মা ধর্মরূপাস্তে পূর্বতবাতি সসস্কতাঃ পরিণাম চেষ্টা নিরোধ শক্তি 
জীবন শক্তি বদপরিদৃষটা ” (পাতঞ্জল ভাষ্য )। ইহার ভাবার্থ এই, আমাদের 
মনে যে কোন প্রকার শক্তি বা! ক্রিয়ার বিকাশ হয়, তাহা হইতে দ্বিবিধ 
সংস্কার সঞ্চিত হয়; তন্সধ্যে যে জাতীয় সংস্কার খুলি স্মরণের কার এবং 
অবিদ্যাদির কারণ তাহাদের নাম “বাসনা” আর যে জাতীয় সংস্কার 
.খুলি.আমাদের নানা প্রকার হুখ ছুঃখ ভোগ, উৎকৃষ্ট ও অপরুষ্ট জন্য. এবং 
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দীর্ঘ জীবিতা ও ॥ অন জীবিভার কার তাহুদের নাম ধর্ম আর অধর । এই 
সমন্ত প্রকার স্বস্কারই আমাদের. পূর্বেকার ক্রিয়ার দ্বারা সংগঠিত হয়, 
পূর্বেকার ক্রিয়াগুলিই সংস্কার রূপে মনের মধ্যে অবশ্থিতি করে। ধর্্মাধর্থ্ের - 
যখন, অংস্কারাবস্থা হয় তখন মনে মনে তাহার অনুভব করা যায় না, 
শরিণাম শক্তি এবং জীবন শক্তি প্রভৃতির যেমন অনুভব কর! যায় না 
ধর্মীধর্ম সস্কারও তেমন অনুভব করা যাস্ব না। এ নিমিত্ত ঈদৃশ 

হ্কারাবস্থার নামই “ অ-দৃষ্ট” অর্থাৎ মনের অনুভবের অবিষয়, মনের | 
অগোচর 1. 

এই সংস্কারাবস্থা বা অনৃষ্টের . আর একটী নাম আছে পূর্ব 
ইহাই দার্শনিক 'চূড়ামণি ভগবান্‌ কাষ্*াজিনি বলিয়াছেন, “কর্ণ এ 
বোত্তরাবস্থা ধর্মমীধন্মাখ্যাপূর্বম্‌» (বেদাত্ত: দর্শন ) ইহার অর্থ এই, 
যাগযজ্ঞাদ্দি হউক আর গোবধাদি হউক যে কোন বিহিত বা অবি- 
'হিত কর্মের অনুষ্ঠান করা যাঁয় তৎকালে আত্মার মধ্যে এক গ্রকার 
ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তত্পর তাহার যে অবস্থাটী (সংস্কারাবস্থাটী') মনের : 
মধ্যে থাকে তাহার নাম ধর্ম, অধর বা অপুর্ব ”। তন্মধ্যে যে গুলি: 
কুৎখসিৎ ব! কষ্টদায়ক গুণের সংস্কার তাহাকে দুরদৃষ্ট বলে, আর যে গুলি 
ধর্মের, সংস্কার তাহার নাম শুভানৃষ্ট। এইরূপ অদৃ্ই আর্যদিগের 
অভিমত এবং পাঠকগণের ও বোধ হয় এইরূপ অদৃষ্ঠে কোন আপত্তি 
হইবে না। 


অদৃষের ক্রিয়৷ প্রণালী 


অনৃষ্ট কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলা হইয়াছে, এখন তাঁহার ক্রিয়া 
প্রণীলী বলা! আবশ্তক, শুভাদৃষ্ট আর ছ্রদৃষ্টের তিন ' প্রকার শ্রেণীতেদ 
আছে। এক জন্মজনক অদৃষ্ট, দ্বিতীর আয়ুজ নক অদৃষ্ট, তৃতীয় টি 
নক অৃষ্ট। কতকগুলি অদৃষ্টের দ্বারা আমাদের মনুষ্যাদি দে সং 
ঠিত হয়, তাহাদের নাম জাতি বা জন্মজনক অনৃষ্ট, আর. কতকণুলি' 
স্বারা আমাদের আয়ুর ন্যুনাধিক্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম আয়ু 
জর্নক অৃষ্ট, অপর কতকগুলি দ্বারা আমাদের হুখ ছুঃখাদির ভোগ 
হুইয়া থাকে, তাহার নাম ভোগজনক অনৃষ্ট। সুখ দুঃখের আবার অসথখ্যেয় 
রিভাগ আছে। ক্সসংখ্যেন্ কারণে অসখখ্যেয় হুখ, দুঃখাদি.হইয়াখাকে।.. 


এবং এক এক প্রকার বুখ চ্তখ এক এক প্রকার অনৃষট বানা আঅংখটা 
হইয়া থাকে। ' এই নিমিত্ত ভোগজনক আরৃষ্টের বিভ্ভাগ অপরিসংখোয়, 
তথাপি -দিগদর্শনের নিমিত্ত কতকগুলি নাম কর! যাইতেছে, যগ্া-_ পুত্র 
লাভজনক অবৃষ্ট, ধন লাভজনক অুষ্ট-_খ্যাতি লাভজনক দুষ্ট, 
এবং দ্বারিদ্যজনক অনৃষ্ট, পুত্রনাশজনক- অসৃষ্ট। রোগজনক অনৃষ্ট 
ইত্যাদি। 

এখন, প্রত্যেকটীর কার্ধ্য ্রগালী বলা ইনি 


ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কলঙ্কারোপ। 


সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরত ভজন্তে । 
লুঢ়ঃ পরপ্রত্ময় নেয় বুদ্ধি ॥. 


নুর অষ্টম অধ্যারে উপদিষ্ট হইয়াছে । - 
ক্ষার্রয়খৈব বৈশ্মংচ ব্রাহ্ণো বতিকর্ষিতৌ । | 
বিভূয়াদানৃশৎ স্যেন স্বানিকপ্মাণি কারয়ণ | ৪১১। 
দ্বাস্তত্ত কারয়ল্লোভ! ব্রাহ্মণ সংঘ্ষতান্‌ দিজান্‌। 
অনিচচুতঃ প্রাভবস্মাত রাজ্ঞা দণ্ডযঃ শতানি ষট.। ৪১২। 
শুদ্রত্ত কারয়েদাস্যং ভ্রীতমক্রীতমেবব!। | 
 দ্বাস্যায়ৈবহিন্ষ্টৌহসৌ ব্রান্মণপান্তয়ন্ব। | ৪১৩ 1 


ব্রাহ্মণ, আত্মরক্ষণে অক্ষম ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তকে অনুশংস ভাবে, 
নিজ নিজ জাত্যুক্ত কর্ম্মকরাইয়া গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদান পূর্বক প্রাতিপালন 
করিবেন। ৪১১। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ লোভনিবন্ধন, কোন অংস্কত ছিজকে, 
প্রভুত্বাবলেপে, অনিচ্ছাসত্বে পাদধাবনাদি দাসকার্ধ্যে নিযুক্ত করিলে, রাজ 
তাহাকে ছত্মশত পণদণ্ড করিবেন | ৪১২.। পরস্ত ক্রৌতই হউক আর অক্রী- 
তই হউক, ব্রাহ্মণ শুন্রকে. দাসোচিত পাদধাবনাদি কর্মে নিযুক্ত করিতে 


০ এ .... বোব্যাস। 1৩৯৩ 
পারেন। কারণ ব্রহ্ষা। শৃদ্রদিগকে ব্রাঙ্গণের দাসত্বের জন্যই স্থি 
করিয়াছেন |৪$৩। এবংবিধ মনৃক্ত দৃষ্টার্থব্যবন্থা পাড়ে এবং পার্বত্য 
প্রদেশে-_“ভিন্ল” প্রভৃতি অসভ্য লোক দর্শনে, বৈদেশিক পণ্ডিতগণ 
বিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে_শূদ্রগণ এতদেশে প্রথম আগমন করিয়া 
অন্রস্থ অধিবাসী দিগকে পরাভব পূর্বক বাস করিয়াছিলেন। বিজিত 
অধিবাসীগর্ণ__বিজয়ি শুদ্রজাতি কর্তৃক, উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হইয়া 
পর্বত ও অরণ্যে বাস করিতেছে | বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ধে সকল 
পার্বত্য লোক বিলোকিত হয়) ইহার! সেই শুদ্রবিজিত "আদিম অধিবাসি-: 
গণের বশংধর। পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উপস্থিত হইয়া শুদ্রদিগকে 
পরাজিত এবং দাস দুশায় পাতিত করেন।» 
যদিও হিন্দু শাল্ত্ে কুত্রাপি দ্বিজভাতি” কর্তৃক রর পরাজয় বৃস্তাস্ত 
উপলব্ধি হয় নাই ; 'এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিগ্রহ নানাস্থানে দর্শন করি “ব্রাহ্মণ 
গণ গৃহবি:ছদ ভয়ে দ্বিজ শুদ্র বিগ্রহ বৃত্তান্ত গোপণ করি£ছেন” এতাদুশ 
অনুমাণ করিতেও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কুটি হয় না। তথাপি এতদেশীক় 
এক সংগ্রদ্দায় সরলভাবে, এই সিদ্ধান্তকে ঘআপ্তবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস 
করিয়া নানাবিধ রাজনৈতিক সামাজিক এবং ধর্মাধিষয়ক নূতন নৃতন্ন 
সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্ত ইহারা একবার 
বিবেচিনা করিয়া দেখেন না 


যশ্মিন দেশে য আচারে। বাবহারঃ কুলন্থিতিঃ | 

তখৈব পরিপাল্যোমো যদাবশনুপাগতঃ ॥ 1. 
যাজ্বন্ক সংহিতা । ১ম 
| অধ্যায় ।৩৪৩ শ্লোক । 

দেশস্য জাতেঃ অজ্বন্ত ধর্েগ্রামস্ত যোডৃঃ। 

উদ্দিতং স্াৎস তৈ নৈব দঘেভাগৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ 

| 1... দায়তত্ব ধত কাতঃয়েনবচন 1. 
যে ত্রী্ষণগণ বৈদেশিক নীতিতে, দান্ন ও অপরাধাদি বিষয়ে এভাদৃশ 
উদার নীতির অনুসরণ করিতেন; তাহারা এক বিজয়ী জাতিকে বিজিত 
করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ছিলেন বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে: 
ইহা! বিশ্বাস করা এবং তছুপরি. দণডয়মাম .হই্স। “নানাবিধ অভিনব 


৪ এ ৮ (বৈদব্যাস।: ক শা 
সিদ্ধাত্ত অবতারণা করা আমাদের বিবেচনায় ব্ৃষ্টতা বলিয়া বোধ হযে 
শৃদ্রগণ যে ব্রাঙ্মুণাি দ্বিজ জাতি কর্তৃক পরাভূত হইয়ছিল এতদ্বিষয়ে 
বাচনিক. ঢুকান প্রমাণ নাই। অধিকস্ত আনুসঙ্গিক কোন নির্ভর যোগ্য 
শ্রমাণ ও উপলব্ধ হয় না--দেখ ব্রাক্ষণগণ কিছু শৃদ্রজাতিকে নিরন্তর করিবার 
কোন বিধি করেন নাই। বাস্তবিক কোন ইতিহাস বা পুরাণে দ্বিজগণ 
কোন জাতিকে নিরস্ত্র করিয়াছেন অদ্য পর্ধ্যস্ত গনি নাই। বিশেষতঃ 
নারদমংহিত1 প্রভাতি দর্শনে. সুস্পষ্ট অনুভূত হয় শুদ্রগণ বৈশ্য ও 
ক্ষত্রিয় বৃত্তি 'অনুমরণ করিতে পারিত--অথচ তাহারা কম্মিন কালেও 
ব্রাহ্মণ. জাতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে নাই। ইহা কখনও বিজিত, 
জাতির লক্ষণ নহে। অপিচ জাতিবিশেষের প্রতি কর্ম বিশেষের তার 
_আধ্য সমাজের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়্-_তদ্থারা কোন জাতিকে পরাজিত বলিয়া 
অনুমান করিতে হইলে বৈশ্ত জাতিকেও পরাজিত বলিয়া মনে করিতে 
 হয়-যথা মনু বলিয়াছেন “ বৈশ্য শৃদ্রো প্রযত্তেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়ে। 
তৌহিচ্যুতৌ স্বকদ্বভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদ্ং জগৎ।” রাজা ঘত্ব পূর্বক" বৈশ্য 
শৃদ্র দ্বারা নিজ নিজ জাত্যুক্ত কৃষি বাণিজ্য ও সেবাদি করাইবেন। কারণ 
তাহার! স্বকর্মাচ্যুত হইলে, এই জগ্গত ব্যাকুলিত হয়। 
| | | : "৮আ। ৪১৮। 

ইহা দ্বারা দৃষ্ট হয় ঘখন যে রাজার অধিকার ছিল তিনি বৈশ্ঠ ও শূত্র দ্বারা 
ত্ব স্ব জাত্যুক্ত কর্ম করাইতে পারিতেন। অন্ততঃ তাহারা যাহাতে স্বজাত্যুক্ত 
কর্মেব্যাপৃত থাকে এতাদশ ভাবে রাজ্য শাসন করিতে আদিষ্ট হইয়া 
ছিলেন। 

আর দেশ্খ আমেরিকা নামে এক প্রকাণ্ড দেশ খ্ষ্টীনেরা অধিকার করিয়া 
বাম করিতেছে। এ দেশের পূর্ব অধিবামিগণ এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। 
গ্বষ্টাীনগণ এই অতি. কলক্ধকর ব্যাপারের উপপাদনের নিমিত্ত এক 
নৃতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন-_ফাহা শ্রবণ করিলে গাত্র রোমাঞ্চিত 
এবং শরীরের শোনিত শীতল হয়। সিদ্ধান্তটি এই “প্রবলাবলসমাগমে 
প্রবল শেব”-_অর্থাৎ কোন প্রবলজাতির সহিত হূর্ধলজাতি একত্র বাস 
করিলে ছুর্বল জাতি বিলুপ্ত হয়, ইতরের! বৃদ্ধিপায় এবং অবশিষ্ট থাকে। 
'এই. পৌলভ্ত্য কুলোচিত সিদ্ধাস্তানুসারে বিচার করিলেও শৃদ্রগণ পরাজিত 
জাতি বলিয়া উপপন্ন হস্ব-না। কারণ, ব্রাঙ্গথ যে এক অতি প্রবল জাতি 


ছিলেন: তাহার সে নাইন বাণ জাতির অভীতাৰ বে 
কি বলেন দেখুন. 
পরামপ্যাপদংপ্রাপ্য ত্রাহ্মণান্ গ্রুকোপয়েৎ। 
তেহেনং কুপিতাহন্াঃ দ্য নকল বাহনম্‌ | ৩১৩ ॥ 
লোকানন্যান্‌ হুজেয়র্ষৈ লোকপ]ুলাংশ্চকোগিতাঃ। 
দেবান্কুযু্ণর দৈবাংস্চকঃ ক্ষিথ-স্তান্মন্বপযাৎ। ৩১৪. 
যানুপা।শ্রত্যতিষ্ঠন্তি.লোকাদে বাশ্চসর্বদ। ! 
ব্ন্মচৈব ধনংযেষাং কোহিংস্যাতান্‌ জিজী বিযুঃ। ৩১৬ | 
রাজা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে কোপিত করিবেন না। 
ত্বাহারা কুপিত হইলে ততক্ষণাৎ, সবলবাহন রাজাকে বিনাশকরিতে 


পারেন।৩১৩। যাহারা কুপিত হইলে, অন্য লোক সকলকে ও লোকপাঁল-. 
দিগকে হুষ্টি করিতে পারেন, এবং দেবতাঁদিগকে দেবত্ব বিহীন করিতে 


পারেন তাহাদের পীড়া! করিয়া কে. সমৃদ্ধ হইতে পারে ঁ । ৩১৫। যাহা- 


পর” 


দ্বিগকে আশ্রয় করিয়া সকল লোক এবং দেবতাগণ জর্দা] অবন্থান 


করেন এবং দেব যাহাঁদের ধন, কোন ব্যক্তি জীবনের আশ! করিয়া 
তাহার্দের হিংসা করিতে পারে ? | ৩১৬। এতাদশ প্রভাব সম্পন্ন ব্রাঙ্মণ- 


গ্রণের দহিত বিজিত শুদ্রগণ চিরকাল একত্র বাস করিতেছে অথচ: 


আমেরিকাবায়ীদিগের ন্যায় বিলুপ্ত হয় নাই। ্রাহ্মণের সৎখ্য। সি 
শুদ্রের সংখ্যা কোন অংশে ন্যুন নহে। 

অনেকে বলিয়া থাকেন ধে-মনু ব্যবস্থা করিলেন “ব্রাহ্মণ, নিঃশঙ্ব- 
ভাবে শুক্র হইতে ধনগ্রহণ করিতে 'গারেন। শুছের কোনধনে স্বত্ব নাই 
তাহার অমুদ্বায় ধনই ভর্তার প্রাপ্য।” এতাদৃশ নি্ঠর বিধিদর্শনে কাহার 


প্রতীতি না হয় যে, শুদ্রগণ এক সময় নিত ও দাসীকৃত দি 


ছিল। 
পরস্ত ইহ1- সাধারণ শুদ্রসম্বন্ধে বিহিত নহে। সপ্তবিধ দাস শুদ্র 


সম্বন্ধেই বিহিভ হইয়াছে ষে তাহাদের ধন ব্রাহ্মণ আপদ কালেই রল 


ক গ্রহণ করিলেও ডাহাকে রাজ ভোগ করিতে হইবে না! 
এ শ্লোকের টাকা দেখ. 


"নুর শ্লোক-৯ম 1৪১৭: ৯ 


ইউর 25 পা বেদধ্যাম। 


বু জা শুঙ্জাৎ ধ্যোপা দানমাঁচরেৎ | 
নহ্থিতিস্যাস্তিকিঞ্িৎ স্বং ভতৃহার্যয ধনোহিসঃ। 


টাকা। নির্বিচিকিৎম মেব প্রকৃতাঙ্গাস শুড্রাৎৎ ধনগ্রহণং কুর্ধযাৎ 
ব্রাহ্মণঃ যস্তস্য কিঞ্চিদপি স্ব নাস্তি) যস্মাপ্র্ভৃগ্রাহত ধনোহসৌ। এব 
'হতাপদি বলাদপি দাসাদক্রদ্ষণোধনং গৃহৃন্‌ নরাজ্ঞা দণ্ডনীয় ইত্যেবমর্থ 
মেতছুচ্যতেইতি কুল্লুকভট্টঃ ৷ 

এই সমুদ্ায় পর্যযালোচনা করিলে শুদ্রগ্রণ যে পরাজিত ও দামীকৃত 
জাতি আমাদের তাদৃশ যিদ্ধান্তে কোনপ্রকার আস্থা! স্থাপন কনপিতে কচি 
হয় না। বিশেষতঃ' শূদ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে যে প্রকার অঙ্গাক্িভাব 7; বিজিত 
এবং বিজেতার মধ্যে, সকলবিষয়ে সমান» অধিকার লাভ না করিলে, তাহা 
সম্ভব “হয় কি না বিশেষ সংশয়ের বিষয়: অধিকস্ত শুদ্রগণ সমর নির্মিত 
এতারশ কোন সংস্কার কি ত্রাঙ্ষণ কি শুদ্র কাহার মনে নাই। কোন 
গ্রন্থেও তাদৃশ প্রমাণ বা আখ্যান দৃষ্ট হয়-না। বর্তমান বিজয়ী জাতীয় 
লোক বিজিত জাতিকে ঘদ্রপ নিরন্ত্র বা অতি প্রয়োজনীয় লবণাদি শি 
হইতে ছলে বলে বঞ্চিত করিত্বা সর্টতোভাবে পরমুখাপেক্ষী করিতে 
চেষ্টা করেন- ত্রাঙ্ষণগণ শুঙ্ছের প্রতি কখনও তাদৃশ কৌশল প্রদর্শন 
করেন নাই। মহুর দশম অধ্যায়ের ২য় লোকে দৃষ্ট হয়__ব্রাহ্মণ যথাশাস্ত্র 
সমুদায় জাতির জীবিকা ও বৃত্তি শিক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে উহা! 
উপদেপ দিবেন ও স্বয়ং তাদুশ নিয়মে রত থাকিবেন। যথা সর্বৈষাং 
ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ বৃত্ত্যপায়ান্‌ বথাবিধি প্রব্ধরাদিতরেভ্যশ্ স্বয়ং চৈব 
তথা! ভবেৎ।৮ .. : * 

এই জীবিকা বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি সকল শৃদ্রের পক্ষে যত অনুকূল ব্রাহ্মণের 
পক্ষে তদ্রপ নহে। এই জমুদায় বিবেচনা করিলে প্রমাণিত হইবে যে 
“ শুদ্র কম্মিন্‌ কালেও পরাজিত জাতি নহে। এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণের 
প্রাধান্য পাশববল মুলক. নহে উহা! জ্ঞান ও ধর্্ম'মূলক। আক্ষেপের বিষয় 
আমাদের মধ্যে অনেক « প্রায়োগ্রিকং মাৎসরিকং .মাধ্যস্থ্যং পাক্গপাতিক: | 
সোপন্যাসঞ্চ জানীয়াৎ 'বচঃ সংশর়িতং তথা” এই যড়বিধবাক্য ভেদ 
নিরূপণে অক্ষমতা নিবন্ধন বিদেশীগত সমুদায় সিদধাত্তই বিশ্বাস করিয়া 
তদ্বীরা সমাজে নান! বিপ্লব উপস্থিত করিতেছেন) . আমরা তাহাদিগকে 


- বেঁদব্যাস। ০ ক উতর 


টিনের বাহার! ব্রজবিহার ক্রমে যে সকল: বৈদেশিক 
সিদ্ধান্ত এধাবৎ ধকেবল উদরসাৎ করিয়াছেন; অন্গ্রতি রোমস্থন করিয়া 
সারাংশ গ্রহণ এবং অসার ভাগ পরিত্যাগ চি সমাজ দেহের স্বাস্থ্য: 
বিধান করুন্‌। 

ইন্দ্রিয় চাপল্যে কোন হলকলসষিনী রমণী নিজ চি নস কর্মের জন্য 
কোন সজ্জন কর্তৃক অনুযুক্তা হইলে, দে স্বীয় দোষ লাঘবের নিমিত্ত, স্বামী 
শুর শ্বক্শ ননন্দা প্রভৃতি স্বামিকুলব:সিজনগণের প্রতি নানাবিধ দোষ 
আরোপ করিয়া থাকে ;-এই মানসিক ছূর্বলতা পূর্বে নারী জাতিতেই 
পরিলক্ষিত হইত। সম্প্রতি নারী জাতির সাম্যাভিলাধী এতদেশীয় কৌন 
কোন পুরুষেও ইহা যোড়শকলায় উপনদ হন্ব। ইহারা লোতে ঝা আলম্তে 
ব| অজ্ঞত1 নিবন্ধন নিজকুল, ধর্ম, আচার ব্যবহার পরিত্য।গ করিয়া পৈত্রিক 
ধর্না, ধর্ম্াচাধ্য প্রভৃতির প্রতিকুলে নানাবিধ কলস্কারোপ করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন। তীহারা যেন পিতৃকুলের সমালোচন কালে, রসনা সংযম 
করিতে অভ্যাস করেন। কারণ ইহার অভাবে লোঁকে তাহাদের বাক্যে, , 
ছিন্ললা,ল ০০ হইন্নাছে। | 


ক্রেমশ£ 


বর্ণাশ্রম ধর্ম । 
ভূমিকা। 


পৃথিবী অনভ্ভ। কেন না, ইহা কোন সম্বৎসরের কোন মসের 
'কোন তারিখে কি বারে কত ঘট] কত মিনিটের সময় সষ্ট 
হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না, কোনঠাই লেখা পড়াও নাই।, 
হারা ই কথ। .বলিয়াছে. তাহাদের কথা বিজ্ঞানের ক'ছে উন্মস্ত প্রলাপ 
- হুইয়্াছে। এইজন্ত বিজ্ঞ বিচক্ষণ তত্ব ঘর্শা মাত্রেই বলেন পৃথিবীর সটি অনস্ত 
কাল হইতে, সেকাল মনুষ্টের গণনার মধ্যে আসে না। পৃথিবীর কষ্টির, 
: ক্রমও অনন্ত রূপ এবং ইহাতে টপদার্থেরও অন্ত নাই; জল, স্থল, প্রাণী, 


| উদ্ভিদ ফল, . ছল যা ধু দেখ, যাহা ক্ছি শুন, সকলই অনস্ত।, 
অনত্তকাল হইতে উৎপন্ন অনস্তকাঁল অবধি অবস্থিত এবং কত কালে 
যে টু হইবে তাহারও. ইয়ত্তা নাই। র 
এই অনন্ত *অগন্মগুলের তুলনায় এই মানুষ একটী নগণ্য কীটাহু 
বা. তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কোন বস্ত যদি. থাকে, তৎ্সদৃশ হইলে ও 
' অনন্ভ। আকার, প্রকার॥ জাতি, ও স্বভাব ভেদে মনুষা অনস্ত। 
এই:.অনন্ত মনুষ্যের ভাষ! অনন্ত, শাস্ত্র অনত্ত, ধর্ম অনন্ত, ব্যবসায় 
অনত্ত, রুচি অনন্ত। ৰ 
অন্ত দেশের কথা বলি না, অন্ত জাতির কথা ছাঁড়িয়! দিলাম, 
এই ভারতবর্ষের আঁধ্য জাতির কখাই বঙলগিতেছি। আর্ধ্য জাতির গ্রন্থ 
সকল পাঠ কর,_বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষৎ, পুরাণ, ইভিহাগ, 
দর্শন, ধন্মশীস্ত্র, অর্থশীত্তর পড়িয়া দেখ-নেখিবে এই আর্ধ্য জাতির 
মধ্যেই অনন্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কত স্বাত প্রতিঘাত, বিমর্দ অন্যন্দ, 
জয় পরাজর, উদয় অন্ত অথবা এক করায় সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় ব্বটি- 
য়্াছে তাহা কে বলিতে পারে % কত রাজবিপ্লব, কত দেশ বিপ্লব, কত 
ধন্্স বিপ্লব, আর কত যে সমাজ বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহারও অন্ত নাই। 
প্রাচীন খথেদের প্রথম মন্ত্র হইতে চৈতন্য চরিতামৃত পধ্যত্ত যে 
কিছু সংস্কৃত পুস্তক পাওয়! যায় সকল গুলি একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক 
পাঠ করিলেই আধ্য জাতির মধ্যে ধম্মভেদ বা সমাজ বিপ্লব একটা 
হুর কথা নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার হৃত্রপাত হইবার অনেক পূর্বেও ভারতে 
ধর্ম বিপ্লবের কথা শুনা যায়, আদি কাবা রামায়ণে ঘোর নাস্তিকের 
বখা পওয়া যায়। ধর্ত্লইয় তারতে যত মতভেদ এরূপ আর কোথায়ও 
হইয়াছে কি ন! সন্দেহ। 
পূর্রবকথা স্মরণ করিয়া দেখিলে পূর্বে পবের্ব যে সকল ধর্ম বিশ্ব 
হইফ্ছে. তাহার তুলনায় বর্তমান ধর্ম ধিপ্রব কিছুই নয় বলিলেই চলে। 
আধুনিক ধর্ম বিপ্িব অতি সামান্ত হইলেও বর্তমান কলিযুগ প্রভাবেই 
হউক অথবা আধঃপতন মুলক দক দৃষ্টির প্রভাবেই হউক আমাদের 
মধ্যে আর একট ভয়ানক বিপ্লৰ ঘটিয়াছে। সেইটিই বিশেষ ভয়ের 
জিনিষ বা অনিষ্টের মূল। সেটি আর কিছুই নয় সত্যের বিপ্লব। 
,. পুর্ববকার লোকেরা! যে যে ধর্দেই দীক্ষিত হুউক-না কেন আত্বরিক 


- বেব্যাস। ৩৩৯ 


বিশ্বাসের কী ভাহা প্রতিপালন করিত। এধং বিরান রন 
ধর্ম বা বিশ্বাস স্থাপন করিত না। তখন" দিনে গৌররাতে যীশু 
তজার দল ছিশ না। তখন যাহারা বৈদিক পন্ প্রতিপালন'করিতেন, 
তাহারা অস্তরে বাহিরে এ ধম্মের অনুসরণ করিতেন এবং বিরুদ্ধাচারীর 
সহিত কোন রূপ সতশ্রব রাখিতেন না। বৈদিক ধর্ম যাহা এক্ষণে 
সনাতন ধর্ম বলিয়। প্রসিদ্ধ তাহা! আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি 
সাচার প্রতিপালন। সে আচার গুলি প্রতিপালন না করিলেই পাতিত্য 

'ঘটত। একবার পতিত হইলে আর বৈদিক ধন্মণবলম্ীদিগের দলে 

প্রবেশ করা যাইতে পারিত না। সুতরাং তখন ধর্ম্বে মাধুকরী বৃত্তি 

অবলম্বন করিয়া! হুযোগ ,বুঝে আজ ত্রাঙ্গ, কাল হিনু 'হইবার যো ছিল 

না। অথবা স্বয়ং যথেচ্ছাচরগ্র করিয়৷ হিন্দদিগের মন তুলাইবার জন্য 

কেবল মুখে হিন্দুধর্মের জয় গান করিলে হিন্দু সমান্গে প্রবিষ্ট হইতে 

পারা যাইত না। কারণ প্রধানতঃ আচার রঙ্গাই তখন হিন্দুধর্ম পালন 

বলিয়া গণ্য হইত। এই আচার রক্ষা মুখের কথ! নয়, হাতে কলমে 

করা চাই। 

গ্ আচার গুলি বর্ণ এবং আশ্রমনেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়া! বর্ণা- 

শ্রমাচার নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ ব্বাশ্রমাচার পৃথিবীর আর কোন 
স্থলে নাই, আর যদিও কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকে_ধন্মের 

সঙ্গে উহার কোন মংশ্রব নাই। আচার রক্ষার নাম যে ধর্ম ইহা! 

ভারতবর্ষের আর্ধ্যখবিগণ ভিন্ন আর কেহই বলেন নাই। ধর্মের 
এ রহস্ত আর কেহই বুঝেন নাই এবং মেই জন্যই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর 
কৌন দেশেই সনাতন ধর্ম বলিয়া একটা কথা নাই। সনাতন, 
ধর্ম আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত সদাচারের প্রতি 
পালন মাত্র। অনভ্ভ ধর বিপ্লব ঘটিয়াছে, অনস্ত চার্ববাক্‌ বুদ্ধদেবের 
উত্পরত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের সমগ্র স্থান প্রায় বিধর্ম্ে আচ্ছন্ন, 

কিন্ত বর্ণাশ্রমাচার যেটুকু কেন্্র, করিয়া অবস্থান করিত সেই টুকুর 

মধ্যে অতি পবিত্রতাবেই ছিল ও অতি বিশ্বাসের সহিতই রক্ষিত 
হইত। এবং সেই পবিত্রতা গ্রভাবেই ইহা! যুগ ফুগীস্তর ধরিয়া 
বিধস্মার আক্রমণ উৎ্পীড়ন..সহ করিয়া নৃত প্রায় হইয়াও পুনরাগ' 
উজ্জীবিত হইতে ষমর্থ হইয়াছিল । পুনরায় আবার সমুধয় বাধা 
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নিয়ো অসিত করি সমগ্র ভারত ছা আচ্ছাদন কারিতে চিক, 
হইয়াছিল। সি ক ও 

এই বর্ণাশ্রমাচার ভীরতবর্ধের স্বতাবানুসারে - ভারতব়্দিশের 
প্রাণের গ্রতি অনুসারে পঠিত। শঙ্করাচার্যধা বলিলেন জাতিভেদ নাই 
একমেবাদ্বিতীয়ংই ” পরমধন্ম. আমরাও স্বীকার করিলাম । কিন্ত এসব 
কাহার পক্ষে? সন্যাসীদিগের পক্ষে, গৃহীর পক্ষে নয়। গৃহীর পক্ষে একমাত্র 
বর্ণাশ্রমাচার সানী ধর্ম 


খাদ্য । 


শরীরের সহিত শরীরীর সম্বন্ধ যতপ্ধিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন 
ভৌতিক ভোগ্য-জাত শরীর ধারণের প্রধান সাধন. হইবে। তন্মধ্যে, 
তেজ, বায়, জল ও পৃথিবী এই ভূত চতুষ্টয়ের আবশ্তকতা অহরহু 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার ইহাদের. মধ্যেও বায়ু, জল ও 
পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা কতকটা শীঘ্র অনুভব করিতে সমর্ঘ্য হওয়া যায়, 
কিন্তু তেজের প্রয়োজন কিঞ্চিৎ অনুধাবন ব্যতীত বোধগম্য হয় না। বায়ু 
ভিন্ন ক্ষণকীলও জীবিত থাকিতে পারি না? 'জল ভিন্ন কিছুকাল জীবিত 
থাকিতে পারি, কিন্ত অধিক কাল নহে। খাদ্য ভিন্ন ছুই একদিন মাত্র 
প্রান কার্ধ্যে মর্ধ্য হই। পিপাসা ও বভৃক্ষা প্রতিদিন আমাদিগকে দর্শন 
দিয়। খাকে। এই সমস্ত বিষয় প্রতিদিন আমরা উপলদ্ধি করিতেছি। প্রান 
“কাধ্য প্রাণায়াম-পর, ঘোগী ভিন্ন অন্যের বোধ করিবার" অঙ্ুমাত্রও 
শক্তি নাই। কাহার সাধ্য প্রকৃতির. সহিত বিরোধ করে? বিরোধ 
হইলে প্রথমতঃ যাঁতনা ও অস্তিমে শেষ দশা উপনীত হইয়া থাকে। 
প্রাণি সকল ম্বভাবের অনতীক্রমনীয় বিধানে পরিচালিত । প্রক্কতি হুন্দরী 
বিবিধ বেশে সুসজ্জিত. হইয়া বহবিধ-উপকরণ পুর্ণ-হন্তে প্রত্যেকের 
নিকট. দপগ্ডায়মানা। সেই জব “সস্তার আমাদের জীবন ও . গেহযারণের 
প্রধান উপায়। | 


[নি বিবিধ বিচি দ্বেহে মাযার শীল ্রকটন করিয়া থাকে 1 নি 
গণের দেহ যেন বিভিন্ন, ধাদ্যও তক্রপ বিভিন্ন। ভূ খের, জলচর 
ওউন্চরগণের খাদ্য গ্রহণে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, রং গ্রহ্গ- 
সাধন ফ্ুল.সকলও বিভিন্ন । আবার গ্রাহথ পদ্দার্থ নিচয়েও সকলের তুলা 
প্রীতি হয় না। একে যাহা হেয় বলির! পরিহার করিয়া থাকে, স্বুগ্য 
বোধে ছুর হইতেই বিসর্জন দের, অন্সে তাহা উপাদেয় স্থির করিয়া সাগ্রহে 
গ্রহণ করে। একেব ন্তন্কত পদার্থ জন্য প্রাণীয় অমূতোগম। ইহা যেয়ন 
বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তেমন একাঁকৃতিক প্রাণীর মধ্যেও ই 
হইয়। থাকে । দেশতেদে রুচিভেদে, অবস্থাতেদে ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভেদে 
উহার ভেদ হইয়া থাকে। আর্ধ্য, যবন, ম্েচ্ছ, শীক ও ফুক্ধশ প্রভৃতির, 
খাদ্য সম্বদ্ধে বিবেচনা করিলেই উহা দুষ্ট হয় । যাহার! অসভ্য অজ্ঞ তাহারা 
প্রায়ই পশ্বাদির প্রায় আমাহারে দেহ গোষণ ও জীবন ধারণ করিষা থাকে । 
পণ্ডর মধ্যেও উৎকৃ্ ও অপকৃষ্ট আঁছে। উতকুষ্ট পণুগণের আহারও 
মেচ্ছাদ্ির আহার প্রায় একরূপ। মানুষ ও পণ্ড উভয়েই প্রাণী। প্রানী 
হইয়াও বিবেকবলে মানুষ প্রধান। বিবেক রাহিত্যে পণ্ড অধম.। . মানব. 
বিবেক বলে ইন্দ্রিয় গ্রাম নিরোধ করিতে পারে, তাহাঁর অন্পূর্ণ মন্থুষ্যোচিত্‌, 
ক্ষমতা আছে, আর যে তাহাতে অক্ষম সেই পশুতুল্য। এই বিবেক ও 
নিরোধগুণে আধ্যগণ জগতের গুরু, সুতরাং ভূদেব। অনাধধ্যগ্ণ ৪০১০ 
ও উশৃঙ্খলতায়, নর-পিশাচ। 

আমরা নিয়তই ইহা! বলিতেছি যে, ছলে বলে আধিপত্য বিস্তার 
করিতে পারিলেই জভ্য হয় না। যাহাদের যত বিচার শক্তি ও কার্ধ্যফল 
বোধে পরিণাম ভাবনা আছে, তাহারা তাবন্থাত্র সভ্য । আধ্য ভিন্ন অন্ত 
জাতির অতি অন্পই বিচার শক্তি আ::। অতএব আধ্য জাতির, খাদ্য, 
' সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিলেই খাণ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের - প্রয়োজনীয়তা, 
প্রকটিত হইতে পারে । আর্ধ্জাতির ইহাই অসাধারণ বিজ্ঞতা ও সত্যতার 
নিদর্শন যে, উহীরা যেমন পুঙ্থান্ুপুঙ্বরূপে বিচীর করিয়া! খাদ্য হাতের. 
বিনির্ণয় করিয়াছেন তেমন উহা! ধর্ম্মানুগতও করিয্বাছেন। ধর্মের সহিত: 
সম্বন্ধ আছে-বলিয়াই ঘর্ধয কার্ধ্যকনাঁপ পবিত্র এবং ভব্যতা ও বিজ্ঞতারি, 
উৎকৃষ্ট চিহ্ন: পরম হিতৈরিনী শ্রুতি বলিয়াছেন “অন্ময়ং হি সৌম্যমন৯ট 
যে বের 'সন্ন অদ্রন কুরে তাহার মনও তদনুরূপই . হয়।. অই: পরিপার্ 








৩১২০১, ০*বৈদব্যাস। টি এ 
পরা্ত হইয়া দেহ ধারণ করে। দেহ ও মনের নৈকট্য সন্বন্ধ, সতরাং 
অনানুসাদ্র দেহের সংস্থান ও. মনের গ্রতি বিভিন্ন হইয়া থাকে ইহা 
সকলেরই স্বীকাধ্য। আমমাংসভোজী অসত্য বর্ধর, পল মাংসভোজী 
ম্নেচ্ছ, ও পকমাংসভোজী -যবন ইহাদের মনের গতি পর্য্যালোচনা 

করিলেই উহা! আরও বুঝা! যাইতে গারে। উহাদের মন বাহ জগতেই 
আকৃষ্ট এবং দয় দাক্ষিণ্য. ও শৌচাদি হৃগুণ হইতে সুঢুরে অবস্থিত। 

অস্তজ্গিতের গভীরতত্বে শেষোক্ত জাতির মন কথকিৎ, প্রধাবিত হইতে 
পরে মাত্র, কিন্ত আধ্যাত্ম বিষয়ে একাস্তই দুর্বল, ইহার কারণ কি? 

'ধাশববলের উপচয়, হইলে ও অস্তর্কলে উহার! নিরতিশয় দীন ও কৃপণ 

' নিরোধগুণে মানবের মানবন্ত, কিন্ত উহাদের & গুণ অতি অল্পই আছে। 
আগত মায়াময়। মারার উপাদান সত্ব, রজ ও তম। প্রত্যেক পদার্থেই 
ত্রিশ আছে। গ ত্রিগুণ বা জব্যত্রয়ই দেহীদিগের দেহে পিত্ত, বাঁত 
ও শ্লেম্ারপে বিরাজিত। উহারা মিশ্রিত ও ক্রম পরিণামে বাত, পিত্ত ও 
্রেম্মারপে পরিণত হুইয়াছে। সাহাদি দর্শন ও বৈদ্যক শাস্ত্র যাহারা 
পর্ধ্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা ইহা অবগত আছেন। 

" দোষধাতুমলাদীন1ৎ নেতা শীগ্রঃ মমীরণঃ | 
রজোগুপময়ঃ নুষ্ষো রক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ ॥ * : 


| ভাব প্রকাশঃ। 
বায় রজোগুণময়, হাক্ম, রাম, শীত, লঘু ও চল। বায়ুই, দোষ, ধাতু 
ও মলাদির নেত!। 
পিতযুষ্ং দ্রবং পীতৎ নীলং সত্বগুণোত্বরমৃ। 
এও সয়ং কটু লঘুন্দ্ধং তীক্ষ ল্লত্ত পাকতুঃ ।” 
5. ভাব প্রকাশঃ । 
পি সন্বগপময়। উহা নিরাম ও জামভেদে লীত ও নীল, কটু, লু 
ছিপ তীস্ষ এবং পাকে অয্। | | 
 : এঞ্েনা শ্বেতো গুরুঃ সিং পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা 
তমোগুগাধিকঃ স্াছুর্বদচে। লবণোভবেৎ ৮8 
রা ভাব প্রহাখঃ। 


ধা অযোওুণাধক। শীতল, গদি, পিচ্ছিল ইত্যাদি । 
বাত, পিত্ত ও গ্লেম্া। রজঃ সত্ব ও তমোগুণের অবতার ছহাহিিবলা হইল |. 
মানুষের প্রক্কতিও ভদনুসারে গঠিভ হয়। বাত প্রকৃতি, পিত্ত প্রকৃতি ও 
শ্নেম্মা প্রকৃতি ।__মিশ্রণে, বাত-পিন্ত প্রন্কৃতি কি বাতশ্নেম্ম-প্রকৃতি ইত্যাদিও 
হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহার থে গুণ প্রপ্নান, তদনুসারে তণ্প্রক্কাতিক 
বলিয়া অভিহিত হয়। আহার বিহার ও তপস্যা সাহচর্ধ্য প্রকৃত্যত্তর . 
সজ্ঘটনও টিয়া থাকে। এখন সঙ্ছেপতঃ: কোন্‌ প্রকৃতির কেমন 
ক্রিয়া ও আচরণ তাহার উল্লেখ করাধাইতেছে। 
সত্বণ্ডণ প্রধান মনের লক্ষণ । 
«“ আন্তিকাং প্রবিভুজাহভাজন মনুত্তাপশ্চ তথাং বচঃ 
মেধাধুদ্ধিৃতিক্ষমাশ্চ করুণ। জ্ঞানঞ্চ নির্দাস্ততা | 
কন্দানিন্দিতৎ স্গৃহশ্চ বিনয়ো ধর্মঃ সদৈবাদ- 
রাদেতে বত্বগুণান্বিতস্ত মনমো গীত! গুণ! জ্ঞানিভিঃ | 
ভাব প্রকাশঃ | 
আস্তিক, প্রবিভজ্য ভোজন ( পবিত্র ভোজন অর্থাৎ অতিথি প্রভাতিকে 
প্রদানাস্তর যজ্জাবশেষ ভোজন ) অক্রোধ, সত্যবচন, মেধা, বুদ্ধি, ধৃতিঃ 
ক্ষমা, করুণা, জ্ঞান, ( আত্মজ্ঞান) নির্দস্ততা, অনিন্দিত কর্ম, নিষ্কাম, 
বিনয় ও ধর্ম এই সকল গুণ সতত সত্বগুণ প্রধান মানসে বিচরণ করে, 
ইহা! জ্ঞানিগণ বুঝিয়াছেন | 
রজোগুণ প্রধান মনের লঙ্ষণ। .. 
« ক্রোধস্তাড়ন শীলত1 চ বহুলং ছুঃখং সুথেচ্ছাধিক। 
দণ্ডঃকামুকতাপ্যলীক বচনঞাধীরতাহস্কৃতিঃ | 
এম্চর্যযাভিমানিতাতিশয়িতানন্দোধিকশ্চাটনৎ 
প্রথযাতাহি রজোগুণেন সহিতশ্যৈতেগুণাশ্চেতসঃ ॥ 
| | ভাব প্রকাশঃ | 
চিত্তে রজোপ্রাবল্যে নিয়লিখিতণণ সমস্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রোধ, 
: তাঁড়নশীঙতা, বহ হুঃখ, অধিক বিষয় হুখবামনা দত্ত, কা'মুকতা, অলীকবৃচন 
অধীর, অহঙ্কার, উত্বধ্যাদির অভিমানে অতি ক্দাহবা় ও পর্ধাটন। 


৩১৪... .... বেদব্যান।. . ' : 


তোপ? মুক্ত মনের লক্ষণ । 
“[নান্তিক্যং সুবিষ্তাতিশয়িতালস্যৎ চ ুষ্টামতিঃ । 
প্রীতির্িন্দিত কর্ম শব্মণি মদ নিদ্রালুতাহন্নিশম্‌ ॥ 
অজ্ঞ'নং কিল নর্জতে।ইপি বততং ক্রোধান্ধতা মুঢ়তা । 
প্রখ্যাতাহি তমোগুণের নচ্ত টসযতে গুণাশ্চেতসঃ ॥ 
ভাব প্রকাশঃ । 
নান্তিক্য, স্বিষগ্নতা, অতিশয় আলগ্ত, ছুষ্টমতি, নিন্দিত কর্ম্বকে 'হুখজনক 
বুঝিয়৷ তাহাতে প্রীতি, সতত নিদ্রালুতা, সর্ব বিষয়ে অজ্ঞান, সর্বদা 
ক্রোধান্ধত! ও সুঢুতা তমোগুণ প্রধান মানসে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক 
দেহীর উক্তগণত্রধব বিদ্যমান আছে। যাহাতে যে গুণের আধিক্য তিনি 
তত্প্রকৃতিক বলিয়! কথিত হন্। 
« তত্র প্রভূত সত্বস্ত নাত্বি কঃ পুরুষঃ স্বতঃ। 
রাঁজমস্তামমশ্চৈব রা মানবঃ ॥ * 
ভাব প্রকাশঃ। 
এ সকল গুণের মধ্যে প্রভূত সব্বগুণাদ্ধিত ব্যক্তি, সাত্বিক, তন্রপ রাজস 
ও তামস ইত্যাদি । 
এখন দ্রেখা যাউক এরূপ মানব সকলের কিরূপ আহারে রুচি হয়। 
“ আরুঃসত্ববল।রোগ্য নুখণ্রীতি বিবদ্ধনাঃ| 
রন্যাঃ নিগ্ধাঃ স্থিরাহদায]! আহারাঃ সাত্তিক প্রিয়াঃ ॥ * 
ভগ্বন্ধীতা | 
বাহা আহাঁর করিলে আমু*, চিত্তের ন্ৈর্যা, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম সখ 
এবং প্রীতি বিবর্ধন করে, যে আহার রসযুক্ত এবং স্সেহ প্রধান, ঘে দ্রব্য 
আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিককীল শরীরে স্থায়ী হয় এবং যাহা বিকট 
বা উৎকট গম্বযুস্ত নহে তাদৃশ দ্রব্য সকল সাত্বিক লোকের প্রিয় । 
“ কটুল্ল লবণাত্যুঞ্ণ তীক্ষরক্ষ বিদীহিনঃ 
আহার! রাজন লা দুঃখ, শোঁকাময়গ্রদাঃ ॥ রি রঃ 
2: ভর্থব্গীতা। | 


৮ 


বেছব্যাম। ৮৮, ৩১৫: 


মেমকল দ্রব্য অতি কা অতি. অস্্, অতি' লবন যুক্ত, অস্বীর্চ) 
অতিতীক্ষ, অত্তিরক্ষতাকারক এবং উত্তর বিবর্ধক তাহা রাজস প্রকৃতির 
প্রিয়। এইরূপ আহারদ্বারা ছুঃখ শৌক ও নান! প্রকার ব্যাধি হইঠা থাকে । 
“' যাতযাষং গত রসং পুতি পরৃটিষিতঞ্চ যৎ। 
উদ্ছিষ্টমপিচামেধ্যৎ ভোজনৎ তামসুগ্িরমূ ॥ * 
 ভগবদগীতা | 
ফাহা অর্ধপক, বিরসতাপ্রাপ্ত, পৃতিমৎ, €ুগন্ধি) পর্য্যুসিত (বাসি) 
উচ্ছিষ্টার্দি অমেধ্য, তাহা তামস লোকের প্রিয়। | 
আমরা কার্ধ্য সৌকত্য জন্য আরও ছুইটা কথা বলিয়া রাখি। 


আহার্ষ্য "দ্রব্যের রম বড়বিধ। 
* মধুরো লবণস্তিক্তঃ কষাযোইলঃ কুটস্তথ]। ” 


১ মবুরো) ২ লৰ্ণ, ৩ তিজ্ত, ৪ কষায়, ৫ অল্প ও ৬ কটু । যাহা ঝাঁন তাহাই 
কটু, যথা কটু তৈল (আার্ধপতৈল ) 


“কটুস্ত তীক্ষ সংজ্ঞঃন্যাৎ মরীচাদো অচেষ্যতে ৮ । 


আহার ও ধড়বিধ। 
“আহারৎ ষড় বিধং চুষ্যং পে়ং লেহন্ততৈবচ | 
ভোজ্য্তক্ষ্যন্তথাচর্ব্যং গুরু বিদ্য।ৎবখো রম ॥” 
ভাব প্রকাশ । 


১ চুষ্য, ২ পেয়, ৩ লেহা, ৪ ভোজ্য, ৫ ভঙ্ষ্য। ও ৬ চর্ব্য। ইহাদের 
একটী হইতে অপরটা ক্রমে গুরু । চুয্য যথা_ ইক্ষু দাড়িমাদি। পেয়_ 
পানক শর্করোৌদকাদি। লেহা-_রসাল ক্পিখধি। তৌজ্য--ব্যঞ্জন প্রভৃতি । 
 ভক্ষ্য-_লডচুক মৌদকাদি। চর্ব্য-__চিপিটক চণকাদি। 

কতিপয় লোক গোধুমঃ আতপতগ্ু ল, দ্ৃত হুপ্ধী শর্কর। প্রভৃতি খাদ্যে 
অনুরক্ত, কেহ মাংস ও অতি তীব্র উপস্কার (বাটন মসল! প্রভৃতি) সং 
হুপার্দি বা পণান্ন. প্রভৃতি আহ্বর বা কক্ষ বীজ-কীটাদি ক 
সোৎ্নুক, কেহ বা অমেখ্যোন্ব কপি, শালগম, মোদক বিপনির পর্যধিত 
মিষ্টান্ন, এব বিগণির উচ্ছিষ্ট অন ' গ্রহণে: ব্যাকুল। পাঠক! এই ্রিবিধ 


৩১৩ . '. বেদব্যাম। 


গ্রহণে জনম করিলে তোমার কোনটা পি হইবে? হি 
সাত্বিক হও তবে আতগ তুল কাচকল! ঘ্বৃত, হুপ্ধীদ্দি, যদি রাজস 
হও পলান্নাদি, আর যদি তামনস হও তবে সত্বর অন্র-বিপণিতে গমন 
পুরর্বক সদ্য উদর পুরণ করিয়া বাপ্পী শকটে আরোহণ কর । সদ্যই 
গৌরাঙ্গ দর্শনে ও স্পর্শনে পুলকিত তনু ও অস্তিমে শ্বেত হ্বৈপায়ন 
ধাম লাত হইতে পারির্বে। আগ প্রীতির আহারে উদর পূর্ণকরা 
বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে। লোত অশেষ অনর্থের হেতু, পরিণাম দর্শনে 
কার্য বিচার, বুদ্ধিমান আর্যযের কাধ্য। অতএব সকলেরই সাত্বিক 
'আহার করা উচিত এবং সত্ব প্রকৃতিক হওয়া বর্তব্য। কেননা “সত্বাৎ 
সঞ্জায়তে জ্ঞানমৃ'? | জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। * 
»*নাবেদবিনুন্ুতেতমিতি” শ্রুতি 
“তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি”” শ্রুতি ঃ 
“মুক্তিস্ত ব্রন্মতত্বন্য জ্ঞানাদেব নটান্যথ1” 
পঞ্চবশী। 


জ্ঞানই মুক্তির কারণ। তাহাই মানবের প্রর্থনীর় ও পরম পুরুষার্থ। 
জ্ঞানের জন্ত প্রস্তত হইতে হইলে সাত্বিক আহার করিতে হইবে, সুতরাং 
আহারের সহিত ধন্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উহ! আরও বিশদ করিয়া 
বুঝান যাইতেছে। 

প্রাণিগণের আহার গ্রহণ স্বাভাবিক । কারণ, আহার ভিন্ন জীবন 
থাকে না। আহার গ্রহণ করিতে হইলে সেইরূপ আহারই গ্রহণ করা উচিত 
বাহাতে শরীর ও মন পবিত্র থাকে, দেহধাতু সংরক্ষিত হয়, খাদ্যগুলি 
হৃথাদ্য সারবান হয়, এবং সহজে জীর্ণ হইয়া শরীর কার্ধে বিনি- 
যোজিত হয়। আবার সেই দেহ ও দ্েহজ বলরক্ষণার্থ অন্ত প্রাণি-. 
হুনন না করিয়া, অন্তের ক্ষতি না জন্মাইয়া, সারবান্‌ আহার ক্রুহণ করা! 
বিধেয়। আপাততঃ আমাদের ইজ্িয় ও মন আশু প্রীতিজনক বিষয়ে, 
সহজেপপ্রবৃত্ত হয়। অনেক সময়ই তাহাতে অশেষ অকল্যাণ জন্মে। কোন্‌ 
সময় কোন্‌ বিষয়ের প্রতি নিরাকাঙ্খ হইতে হুইবে আমাদের ততদূর 
অভিজ্ঞতা নাই। স্ৃতরাৎ শাস্ত্র ও. শিষ্টবৃদ্ধের অনুসরণ আবস্তক। যাহা! 
মেধ্য সারবান, রুচিকর, ও চিত্ত চাঞ্চল্যের পরিপন্থী তাহাই উৎকৃষ্ট খাদ্য । 





গছ জোকমকালে চ ট অশনং বিষমাশনমূত 7৫ দ 
21 57 5 : বৈদ্যক শান্ত। ০ 
ছু: দ্ব্য পি র্্‌প জী না হইলে ভোজন করাও মহান্‌ োধ। 
রণ তোজনকে অধ্যশন বলে। . 
- : - "অজীণে ভুজ্যতে যত্ত, তদধ্যখনমুচাতে, 
ভাব ্রকাশঃ। 
এতদভিন্ন বিরুদ্ধাশনও পরিত্যজ্য। কোন দ্রব্য ব্যনতরের. সহি 
| রানার যথা রে 
“সংযোগ বিরুদ্ধ, 

প্মত্নমানৃপ মাংনঞ্চ দুগ্ধযুক্তং বিবজয়েৎ। 
কপোতৎ সাধপন্নে১ং ভার্জৎপ্ররিবন্জয়েৎ ॥ 
মত্ন্যানিক্ষোবিকাঁরেণ তথ। ক্ষৌদ্রেণ বর্জয়েৎ। 
নর শক, মাংন পয়ে যুঞ্জানুফৈ? ণ বিবজ্্বয়েৎ ॥ - বা 
উকচর্মভোহসুন। ক্ষৌন্রৎ পাঁরনং কৃশরান্থিতম্‌। : ্ নী 
রম্তাফলৎ ত্যজেৎ তক্তে দধি 'বনধফলাশ্বিতম্‌ ॥ - 
দশাহমুষিতৎ সর্পিং কাংসে) মধু স্বতং মম্ম্‌। ক 
কতা কষায় পুনরুফীরুং তামেং॥ 
এনত্র বছমাংনানি পিরুদ্ধযন্তে পরস্পরম। পা 
' মধুষির্বা তৈল পানীয়ানি খা তথা.& * পা 
যু মৎস্য + ও মাংস ব্রন কুরিবে। সার্প- টি তষগো্ঠি 











মুলে আদ হন্ঠ আছে হাজরা) দাদা; মংস্যই মিধিষাম/... 
এ | প্কজে, চরাঃ শঈবান্ছাপি কনহাঃ পাদিনপখা। ক টা 





সা ছে সমাধি নাত: 





টু শি 


৩১৮ বেদব্যাস র্‌ 


পরিতাজ্য। . গুড়, চিলি ও রর এরভিকনা বর্ন করিবে। মাংস রর 
বা হ্দবযুক্ত শক্ত, ছাতু ) এবং উষ্ণ দ্রব্য অংুক্ত দৃখি পরিবর্জনীয়। 
উদ্যান জল যুক্ত মধু এবং পায়স্র ও থিচুরী সংযুক্ত হইলে বিরুদ্ধ 
হয়। ঘোলে কদলদী, ও বিন্বে দধি বিরুদ্ধ। কাংসপাত্রে ঘ্বুত মধ রাখিলে 
তাহা যেমন বিরুদ্ধ, তেমন দশদিনের অধিক ঘ্বত রাখিলে তাহাও বিরুদ্ধ 
হয়। অন্ন ও কষায় একবার প্ররস্তত হইলে পুনর্ধার উষ্ণ করিলে বিরুদ্ধ 
হয়। বহুমাংস একত্র হইলে পরম্পর বিরুদ্ধ হয়। মধুসর্সিবসা তৈল ও 
পানীয় হইলে ষথাতথা বিরুদ্ধ। * 


বিরুদ্ধীশনের ফল ।- 


 প্ব্যাধিমিন্রেয় দৌর্বল্যং মরণঞ্াাধিগচ্ছতি। 

বিরুদ্ধরন বীধ্যাণি ভূঞ্জানোনা ত্ববানূনরঃ 8” 
 . বিকদ্ধরস ও বিরুদ্ধবীর্য) দ্রব্যাহারে ব্যাধি, ইঞ্জিয় দৌর্ববল্য ও মরণ 
হয়। আত্মবান্‌ (মনব্বী* জ্ঞানবান্‌ ইত্যাদি ) হওয়া ত ঘটেই না। 

« স্থৃত ভৈলঞ্চ পানীয়ে, কষায়ৎ ব্যপগ্রনয়াদিকম.। 

পত্ত শীতীকতং চোষং তৎ্মর্বংমাছিষোপমম ॥ 

পানীয়ে, ঘ্বৃত ও তৈল, ও কায, ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া একান্ত | 
শীতল অথবা উদ্কাবস্থা, বিষের তুল্য হয়। 
স্বভাবত হিত। 

শালীনাৎ লোহিতঃ শালি যঠিকেমু চ যঠটিকা। 

শৃকধ্যানেতাপি যবো৷ গোধুমঃ প্রবরো মতঃ ॥ 

শমীধান্যে বরে মুদ. গে! মনুরশ্চাটকীতথা । 

রসেষু মধুরঃ শ্রেঞ্ঠো লবথেষু চ ইসদ্ধবম্‌ | 

দাড়িমামলকন্ত্রক্ষ। খর্জুরধ্ পরষকমূ। 

রাজাদনং মাতুলুজগং ফলবর্গেযু শন্যতে ॥ 





* ইহার অনুষাদে সন্দেহ আছে। 


বেদবাস | * ৩১৯ 


পত্রশাকেযু বাস্তকং জীবন্তী পোতিকপ করা। 
পটোল্‌ঃ ফলশ।কেধু কন্দশাক্ু সুরণম্‌ ॥ 
 এণঃকুরঙ্গে! হরিণোহলৈযু প্রশবযাতে । 
পক্ষিণাং তিভ্তিরিরল।বো। বরোমৎসোবু রোহিতঃ ॥ 
হরিণ শ্তাঅব্ণঃস্যাৎএণঃ হষতয়ামতঃ | 
কুরক্গস্তাত্র উদ্দিষ্টে। হরিণক্লতিকোমহান্‌ ॥ 
জলেষু দিব্য দুপ্ধেযু গবা মাজ্যেযু গেরসম্। 
তৈলেষু তিলজন্িল টৈক্ষবেধুনিতা হিতো] ॥+ 


'শস্যং ক্ষেত্রগতৎ "্প্রাহঃ সতৃষূ ধান্য মুচ্যতে”। স্থৃতিঃ। অতএব 
মাংস্য, মটর, যব, গোধুয, 'কর্তৃতি, সকলই ধান্য। অধুনা ধান্তশার কেবল 
শালি জীতিই ব্যবহৃত হয়। উপরিন্খিত বচনগুলি আবৃত্তি মাত্রেই উহার 
প্রতীতি হইতে পারে। ্‌ 

শালির মধ্যে লোহিত শালি, ষঠ্িকের ষষ্ঠিকা (ষেটেধান্‌), শৃকধান্যের 
মধ্যে যব ও গোধুম শ্রেষ্ঠ। শমীধানের মধ্যে মুগ, মহুর আঢ়কী (রহর 
বা অরহর 9); রসের মধ্যে মধুর রজ। ববণে সৈদ্ষব, ফলে দাড়িম, আমলক, 
রক্ষা, খর্জর, পরষক (পরযা), রভাদন (পিয়াল ), ও মাতুলুঙ্গ (লেবু- 
বিশেষ) প্রশত্ত। পত্রশাকের মধ্যে বেতুয়া শাক জীবন্ত্রী ও পুইশাক 
শ্রে্ঠ। ফলশাকে পটোল, কন্দশাকে সুবর্ণ (ওল) জঙ্গলের মধ্যে এণব 
কুরঙ্গ ও হরিণ প্রশস্ত। হরিণ জীতীয্ের মধ্যে তাত্রবর্ণ গুলি হরিণ, 
কুষ্ণবর্ণ গুলি এপ, অতি বৃহৎ তামবর্ণ হরিণ কুরন্র। পক্ষিগণের মধ্যে 
তিভ্তিরি ও লাব। মতস্যে রোহিত শ্রেষ্ঠ । জলের মধ্যে দিব্য জল, 
ছুপ্ধের মধ্যে গোদুগ্ধ, আজ্যে গব্যস্থতৎ তৈলে তিল তৈল, ইক্ষজাত 

"পদার্থে শর্করা! প্রশস্ত । 


স্বভাবতঃ হিত। 


শমীযু মাষান, শ্রীঘর্তে! লবণেষ্টোষরং তাজেৎ। 
ফলেধু লকুচৎ শাকেমার্ষপৎ নহিতৎ মতম্॥ 


২৩২৩ তা ৰেদব্যাস। 


: গোমাংসংগ্রাম্য মৎনেযু নহিত| মহিষী বসা! 
'মেমীপয়ঃ কুশস্তনা তৈতীন্ত্যাজ্যথ কগিতন্‌ ॥* 
ভাব গ্রকাশঃ। 


শ্রীষ্মকালে শমী জাতির মধ্যে মাফ লবণে ওষর (ক্ষার লবণ) ফলে 
লকুচ ( ঢেহয়া ), শীকের মধ্যে সা্ধণ শীক অহিত। গ্রাম্য মাংসের 
মধ্যে গোমাংস স্বভাবতঠ অহিত। 'মহিষী, বদলা হিত নহে। দুগ্ধের 
মধ্যে মেষী দুগ্ধ তৈলের মধ্যে কুম্ষু ফুলের বিচির তৈল, ও ফাঁণিত 
স্বভাবতঃ অহিত। ইক্ষরস পাকে অর্দ ঘন হইলে ফাণিত হয়। 

বাহল্যভয়ে আর: লিখিত হইল না। শ্থলভাবে সংজ্ষেপে.লেখা হইল । 
আরও সংজ্ষেপে বলিতে হইলে ত্রিবিধ অন্তদোষের প্রতি বিশেষ সাব- 
ধান হইতে হইবে। যথা ূ 
_ “অনরদোষ স্ত্িবিধঃদৃষ্ট দ্বারকঃ অনষ্টদ্বারকঃদৃষ্টদৃষ্টঘ্ারকঃ। ভার: 
'আমুর্ধবেদোক্তঃ | অদৃষ্টদ্বারকঃ সবৃত্যু্ু। উভয়োক্তত্ত বলে বসা বিব- 
তব] ছুপ্ধাদিদেযো।.দৃষ্টাদৃষ্ারকঃ।” ম্মৃতিঃ 

আমুর্ধেদোক্ত দোষ স্মৃত্যুক্ত দোষ অদৃষ্ট দোষ, উভয়োক্ত দোষ 
ৃষটনৃষ্ট ্বারক। এই ভ্রিবিধ দোষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আবশ্তক। তন্মধ্যে 
স্বত্যুক্ত দোষ পরিহার না করিলে সৃত্শুদ্ধি হয় না। বরৎ পাঁপজরোগ- 
জন্মে, বেদানুগত স্মৃতি সর্ধবথা মান্ত' আমঘুর্কেদে পথ্য ও ওষধাদির 
ব্যবস্থা আছে। চিকিংসককেও .ধর্মশাস্তানুশাসন যথাসাধ্য পালন 
করিয়া! ব্যবস্থা দিতে হইবে। ্ঠ “সত্যধর্্ম পরোষশ্চ বৈদ্য ঈদৃক 
প্রশস্যতে। ও 


ক্রমশঃ 


_, শ্রীহৃকদদিগের প্রতি বিনীত নিবেদন । 

রে ধাঁরে একটি, হই করিয়া তিনটি বম কাটিবার উপক্রম হাল । 
আর একটি খাস পরেই বেবব্যাসে তিনটি বসব পুর্ণ হইবে। এই 
তিন বসত আমরা যখ:সধ্য পঠচ্গাণের সস্তা সাধনে £ইা করিধা 
 আীনির্তেছি ; কেবর্ল বর্তরান বরে এ*কালীর্ন' কতকগুলি সদদুষ্ঠ নের শত 
পাত হওয়ায় বেগব্যাস যন্ধঙ্ছে কতকগুলি ক্রি হইয়াছে । নে অনন্ত 
ক্রটি আমরা নিজে বুঝিতে পািয়াণ্ড অনিবাঠ্য কাঁদে উহার" মহশাধন 
করিতে পারি নাই | সেই জন গ্রাইক্গত রানিকটা আনেষটা গঙ্জিহ হই- 
যানি । খাঁছাতে বেদব্যাসের' কাধ্য' সঙ্বন টার কোনরূপ গেল্যেগ না 
হয় তজ্জন্য আমর! এবার হইতে বিশেষ নীল" হইব আমতা ভম্যংহ্য 
সমস্তকারধ্য হইতে এঁকরপ অবসব গ্রহণ করিয়া বেরত্যাগের মেবাখ ভীবন' 
উৎসর্দ করিতে কহ ংকজ' হইযান্ছি। অতএব আমরাতিশের্ষ ভরসা কি 
থে আগামী বর্ধে বেদব্য:পের ল.নাহিধ ঞবোঃহি দেবিয়া গাঠকগণ ছুখী এনং 
অনুরাগী হইবেন।' কিন্তু বোব্যাঙ্জের মমন্থ উ£তিই গ্রাহকগণের অনুরাগ 
ও অঁনুকম্পার উপর নির্ভর করে। আমাদের সৌভাগ্যের ব্ষিয় যে, অদ্যা- 
বধি বেদব্যাসের কোন"গ্রাহইকই তাহাদের পেয় মুগ্য না দিয়া বেদবাসুকে' 
বিরত বণেন নাই। শ্রখন আমাদের বিদীত অনুরোধ ফেঁ গ্রাহকগণ পুর্বোর- 
কাধ ওনার; গুনে উৎসাহিত হইয়া সহর বে্দব্যামের আগামী বর্ষের প্রাপ্য 
টাক প্রেরন করেন'। অঁ'মাণের নিরম ৩০ শে চৈত্র পদ্যন্ত কেবল ১২ছিমাবে 
গ্রাহক লও হইছে । তৎপরে আর কিছুতেই ওজপ হিমাবে বঙ্দবন্ত ইইবে না; 
তখন সহা:চই ২টাক| কারিনা ধিত হইবে । তস্া যেন' স্থরণ খাকে। 

শেষে বেদবাতের ফ্গঈলাকাতী' দিনের প্রতি আমাদের সান নয়' নিবেদন 
যে, তাহান। যে প বেদব্য,পের প্র প্র'ত অনুরাগী তক্রপ বেদব্যাসের কল্যাণের 
জন কখন চেইত হন: নাই । বেদব্যংস খাহার্ডে হিনূর প্রতি গৃহে বিরাজ 
করে ভাহারজন্ত সকলের চেঁউ্া কর! উচিত। প্র তকে যদি অভ্ভতঃ পচ 
জন' করিয়াও' গ্রাহ্‌ক' মংগ্রহ কারয়া দেন তাহ হইলেও বেদব্য'সের আরও 
বহুল প্রচার হয়। বেদব্যাসের কি বাহুল তার একান্ত প্রারথনীয় নহে ? 
আমর! যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে অর্নেকেই এরপ প্রার্থনা কাঁরয়া থাকেন । 
সেইজন, সেই ভরগায় বুঁক বাধিয়া আমর: পুরাতন গ্রার্কদিগের নিকট 
সানু নর প্রার্থনা করি তাহা যেন হেদবাসের কল্যাণ বথকিৎ দ্থার্থ-ত্টাগ। 
করিক্জা' বেদব্য'সের গ্রাহক বার জন্য ₹ঘগছিকর হনা। আমাদের বিশ্বাস 
তাহাদের সামান্ত চেষ্টাই উদেষ্ঠ সিদ্ধ হইবে । আমরা আশ। করি ঞাহকগর্ণ , 


| আমাবের এ অনুরোধ রা কাঁরয়া চি্বাধিত করিবেন। 


